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মূলঃ | 
হাফেজ আল্লামা ইমাদুদ্দিন ইব্নু কাসীর (রহঃ) 


অনুবাদ $ 
ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান 
প্রাক্তন অধ্যাপক ও সভাপতি 
আছব। ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ 
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ । 
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প্রকাশক ৪ 
তাফসীর পাবলিকেশন 


(পক্ষে ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান) 


বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮ 
গুলশান, ঢাকা-১২১২ 


সর্বস্বত্ব অনুবাদকের 


৪ৰ্থ সংস্করণ £ 
ফেব্রুয়ারী-২০০৫ ইং 
মহর্রম-১৪২৬ হিঃ 
“মাঘব-58১১ বাং 


১০৫, ফকিরাপুল 


মালেক. মার্কেট (নীচ তলা), ঢাকা। 


ফেনি { ৯৩৪৮৭৩৬ 


মুদণ £ 


আব্ুল্াহ এন্টারপ্রাইজ 

৪৩, তোপখানা রোড, মানিকগঞ্জ হাউজ 
(৪র্থ তলা) পুরানা পল্টন মোড়, ঢাকা। 
ফোন $ ৭১৬০৬১৬,৭১৬০৬০৯৯ 
মোবাইল £ ০১৭৫-০০৭৭৬২ 


বিনিময় মূল্য 8 ২০০.০০ 


তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ 


১। ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান 


বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮ 
গুলশান, ঢাকা-১২১২ 


মোঃ আৰ্ল ওয়াহেদ 

বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮ 
গুলশান, ঢাকা। 

টেলি £ ৮৮২৪০৮০, ৮৮২৩৬১৭ 


মোঃ নূরুল আলম 

বাসা নং-১৫, সড়ক নং-১২ 
সে্টর-8, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা। 
ফোন £ ৮৯১৪৯৮৩ 


ইউসুফ ইয়াছিন 

৪৩, তোপখানা রোড, মানিকগপ্জ হাউজ 

(৪র্থ তলা) পুরানা পল্টন মোড়, ঢাকা। 

ফোন 8 ৯৫৭১২৩৭, ৯৫৭১২৮৪ 

মোবাইল ৪ ০১৭৫-০০৭৭৬২ 
০১৭১-০৫৫৬৪০ 
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উৎুসৰ্প 


আমার শ্রদ্ধাষ্পদ আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা 
আবদুল গনীর কাছেই আমি সর্বপ্রথম পাই 
তাফসীরের মহতী শিক্ষা এবং তাফসীর ইবনে 
কাসীর তরজমার পথিকৃত আমার মরহুম শ্বশুর 
মওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ীর কাছে পাই এটি 
অনুবাদের প্রথম প্রেরণা প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে তিনি 
পূর্ণাঙ্গভাবে একে উদুর্তে ভাষান্তরিত করেন। আমার 
জন্যে এঁরা উভয়েই ছিলেন এ গ্রন্থের উৎসাহদাতা, ' 
শিক্ষাগুরু এবং প্রাণপ্রবাহ। তাই এঁদের রূহের 
মাগফিরাত কামনায় এটি নিবেদিত ও উৎসগীর্কৃত । 


ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান 
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প্রকাশকের আর্য 


আল-হামদুলিল্লাহ । যাবতীয় প্রশংসা সেই জাতে পাক-পরওয়ারদিগারে 
আলম মহান রাব্বুল আ'’লামীনের, যিনি আমাদিগকে একটি অমূল্য তাফসীর 
প্রকাশ করার গুরুদায়িত্ব পালনের তাওফীক দান করেছেন। অনন্ত অবিশ্রান্ত 
ধারায় দরূদ ও সালাম বর্ষিত হতে থাক সারওয়ারে কায়েনাত নবীপাক মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ।.আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে আল্লাহ্‌ 
কবূল করুন । -আমীন! 


ত্রয়োদশ খণ্ড প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় এবং প্রাণ প্রিয় দ্বীনদার 
ভাই-বোনদের অনুরোধে আমরা দ্রুত দ্বিতীয় সংস্করণের কাজে হাত দেই । 
আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত করে ইসলাম প্রিয় 
ভাই-বোনদের হাতে পৌছাতে পেরে মহান আল্লাহর দরবারে শুকরানা জানাই । 
তারই ইচ্ছায় ইহা সম্ভব হয়েছে। 

তাফসীর ইবনে কাসীরের এই খণ্ডগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে যারা আমাদের 
সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে মাওলানা মোঃ মুজিবুর রহমান 
(কাতিব) সাহেবের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ । তিনি কম্পিউটার কম্পোজ থেকে 
শুরু করে আরবী হস্তলিপি এবং অন্যান্য সম্পাদনার কাজে যথাযথভাবে সম্পন্ন 
করেছেন। মুদ্রণের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন ‘ফ্েন্ডস্‌ প্রিন্টিং প্রেস এন্ড 
প্যাকেজিং’ এর মালিক ও কর্মচারীবৃন্দ । তাদেরকেও আস্তুরিক শুভেচ্ছা জানাই 
এবং সবার জন্য দোয়া কামনা করি। 

ঢাকাস্থ গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদের সহকারী ইমাম ও এই মসজিদের 
হাফেজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক আলহাজ্জ হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুর রহিম 
সাহেব ছাপাবার পূর্ব মুহূর্তে নিখুঁতভাবে শেষ প্রচফটি দেখে দিয়েছেন। এজন্য 
আমরা তার কাছে কৃতজ্ঞ । 

অনতিবিলম্বে পরবর্তী খণ্ডগুলো প্রকাশ করার যাবতীয় প্রচেষ্টা শুরু করা 
হয়েছে। বাকী রাব্বুল আল-আমীনের মর্জিমাফিক শীঘ্রই সমাদৃত পাঠকবৃন্দের 
নিকট পৌছাবো বলে আশা রাখি । আমীন! সুম্মা আমীন!! 


তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি 
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আর্য 


যে পবিত্র কুরআন মানুষের সর্ববিধ রোগে ধনন্তরী মহৌষধ, যার জ্ঞানের পরিধি অসীম 
অফুরন্ত, যার বিষয় বস্তুর ব্যাপকতা আকাশের অনন্ত নীলিমাকেও অতিক্রম করেছে, যার 
ভাবগাষ্তীর্য অতলস্প্শী মহাসাগরের গভীরতাকেও হার মানিয়েছে, সেই মহাগন্থ কুরআন নাযিল 
হয়েছে সুরময় কাব্যময় ভাষা আরবীতে ৷ সুতরাং এর ভাষাস্তরের বেলায় যে সাহিত্যশৈলী ও 
প্রকাশ রীতিতে বাংলা ভাষা প্রাঞ্জল, কাব্যময় ও সুরময় হয়ে উঠতে পারে তার সন্ধান ও অবিজ্ঞতা 
রাখেন উভয় ভাষায় সমান পারদর্শী স্বনামধন্যলেখক ও লক্ধপ্রতিষ্ঠ আলেমবৃন্দ। তাই উভয় ভাষায় 
অভিজ্ঞ হক্কানী আলেম, নায়েবে নবী ও সাহিত্য শিল্পীদের পক্ষেই কুরআনের সার্থক তরজমা ও 
তাফসীর সম্ভবপর এবং আয়ত্বাধীন। 

মানবকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তারাই যারা পবিত্র কুরআনের পঠন-পাঠনে নিজেকে নিয়োজিত 
করেন সর্বতোভাবে। তাই নবী আকরামের (সঃ) এই পুতঃবাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও 

রকে উদ্বুদ্ধ করেছে পাক কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্য-বিশ্লেষণ প্রণয়ন করার কাজে । 

তাফসীর ইবনে কাসীর হচ্ছে কালজয়ী মুহাদ্দিস মুফাসসির যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা হাফিয 
ইবনু কাসীরের একনিষ্ঠ নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃত ফল । তাফসীর জগতে এযে 
বহুল-পঠিত সর্ব সম্মত নির্ভরযোগ্য এক অনন্য সংযোজন ও অবিস্মরণীয় কীর্তি এতে সন্দেহ 
সংশয়ের কোন অবকাশ মাত্র নেই । হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর এই প্রামাণ্য তথ্যবহুল, 
সর্বজন গৃহীত ও বিস্তারিত তাফসীরের মাধ্যমে আরবী ভাষাভাষীদের জন্যে পাক কালামের 
সত্যিকারের রূপরেখা অতি স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন তার ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর 
মাধ্যমে । এসব কারণেই এর অনবদ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে সকল যুগের বিদগ্ধ মনীষীরা সমভাবে 
অকপটে এবং একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই এই সসাগরা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি 
মুসলিম অধ্যুষিত দেশে, সকল ধৰ্মীয় প্রতিষ্ঠানের এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায়তনের গ্রন্থাগারেও 
রা তত দয়াত গং হয রা নলে কয সহা 

না। 


এর বিপুল জনপ্রিয়তা, প্রামাণিকতা, তত্ত্ব, তথ্য এবং গুরুত্ব ও মূল্যের কথা ইতিপূর্বেই আমি 
পুল তত্ব ত তপূর্বেই 


বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে এসেছি এই তাফসীর জীবনীতে । এই বিশদ 
জীবনালেখ্যটি এর প্রথম খণ্ডের শুরুতে সংযোজিত হয়ে, র সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে 


অভূতপূৰ্ব প্রেরণা ও অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছে সে কথাও আমরা ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ করেছি। 


তাফসীর ইবনে কাসীরের ব্যাপক জনপ্রিয়তা, কল্যাণকারিতা এবং অপরিসীম গুরুত্ব ও 
মূল্যের কথা সম্যক অনুধাবন করে আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এটি উতে পূর্ণাঙ্গভাবে 
ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল । এই অনৰাদের“ গরু দারিত্টি অম্নানবদনে পালন 
করেছিলেন উপমহাদেশের অপ্রতিদ্বন্বী আলেম, প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বিদগ্ধ মনীষী মওলানা মুহাম্মদ 
সাহেব জুনাগড়ী স্বীয় ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে । তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত এটি পাক 
ভারতের উর্দু ভাষাভাষীদের ঘরে ঘরে অতি ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও পঠিত হয়ে আসছে। এভাবে 
Ee ha ied bad A Ld eM এটি সমাদৃত ও সৰ্বজন 

ত। fe 

আমি তাফসীর ইবনে কাসীরের মূল প্রণেতা আল্লামা হাফেজ ইমাদৃদ্দীনের প্রামাণ্য জীবনী 
লিখে যেমন প্রকাশ করেছি, তেমনি তার উর্দু অনুবাদক মওলানা জুনাগড়ীরও তথ্যভিত্তিক জীবন 
কথা লিখে প্রকাশ করেছি। কারণ একজন প্রণেতা, লেখক ও অনুবাদককে বিলক্ষণভাবে না 
জানতে. পারলে তার সংকলিত বা অনুদিত গ্রন্থের গুণাগুণ সম্পর্কে সম্যক পরিচিতি লাভ আদৌ 
সম্ভবপর নয়। ইংরেজী ভাষার প্রবচন অনুযায়ী লেখককে তার ভাষা শৈলী, সাহিত্যরীতি ও 
লেখনীর মাধ্যমেই জানতে হয়। | 
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উদু এবং অন্যান্য ভাষায় ইবনে কাসীরের অনুবাদের ন্যায় আমাদের বাংলা ভাষাতেও বহু পূর্বে 
এই তাফসীরটির অনুবাদ হওয়া যেমন উচিত ছিল, তেমনি এর প্রকট প্রয়োজনও ছিল । কারণ এ 
বিশ্ব জাহানের বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলিম জনগণের মধ্যে তুলনামুলকভাবে বাংলা ভাষী মুসলমানের 
সংখ্যা হচ্ছে সর্বাধিক । কিন্তু এ সত্বেও এই সংখ্যা গরিষ্ঠের তুলনায় এবং এই প্রকট প্রয়োজনের 
প্রেক্ষিতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কুরআন তরজমা ও তাফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্ত অপর্যাপ্ত ও 
অপ্রতুল ৷ ব্যাপারটা সত্যিই অতি মর্মপীড়াদায়ক । তাই একান্ত ন্যায়সংগতভাবেই প্রত্যাশা করা 
যায় যে, একমাত্র হাদীস ভিত্তিক এই বিরাট তাফসীর ইবনে কাসীরের বাংলা তরজমার মহোত্তম 
পরিকল্পনা যেদিন বাস্তবে রূপ লাভ করে ক্রমশঃ খণ্ডাকারে ও পূর্ণাঙ্গর্ূপে প্রকাশিত হবে, সেদিন এ 
ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটা নতুন দিগন্তই উন্মোচিত হবে না, বরং নিঃসন্দেহে এক বিরাট দৈন্য এবং 
প্রকট অভাবও পূরণ হবে। এই মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই আমার “বাংলা ভাষায় 
কুরআন চর্চা” শীর্ষক প্রায় ৫৬৪ পৃষ্ঠা বইটি ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। আরো হয়েছে, 
ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে বেনারসের (ভারত) এক প্রকাশনী সংস্থা থেকে । 

ইসলামী প্রজ্ঞা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যতম উৎস এবং অমূল্য রত্ন ভাণ্তারকে সম্যক অনুধাবন 
করার জন্যে অপরিহার্য প্রয়োজন ছিল বিশাল তাফসীর সাহিত্যের বাংলায় ভাষাস্তরকরণ । দুঃখের 
বিষয় ‘ইবনে কাসীরের' ন্যায় এই তাফসীর সাহিত্যের একটি অতি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ততম 
উপাদান এবং এর অনুবাদের অপরিহার্য প্রয়োজনকে এ পর্যন্ত শুধু মৌখিকভাবে উপলব্ধি করা 
হয়েছে । প্রয়োজন মেটানোর বা পরিপূরণের তেমন কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়নি৷ ভাষান্তরের 
জগদ্দল পাথরই হয়তো প্রধান অন্তরায় ও পরিপন্থী হিসেবে এতদিন ধরে পথ রোধ করে 
বসেছিল। অথচ বাংলা ভাষাভাষী এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীও অগণিত ভক্ত পাঠককুল স্বীয় 
মাতৃভাষায় এই অভিনব তাফসীর গ্রন্থকে পাঠ করার স্বপ্নসাধ আজ বহুদিন থেকে মনের গোপন 
গহনে পোষণ করে আসছেন । কিন্তু এই সুদীর্ঘ দিন ধরে মুসলিম সমাজের এই লালিত আকাংখা, 
এই দুর্বার বাসনা-কামনা আর এই সুপ্ত অভিলাষকে চরিতার্থ করার মানসে দেশের বিদগ্ধ সুধী 
স্বজন কিংবা কোন প্রকাশনী সংস্থা ক্ষণিকের তরেও এদিকে এগিয়ে এসেছেন কি? না ইসলামিক 
ফাউণ্ডেশনের মতো জাতীয় সংস্থা ছাড়া আর কেউ এই দুর্গম বন্ধুর পথে পা বাড়াবার দুঃসাহস 
করেননি । দেশবাসীর ধর্মীয় জ্ঞান পিপাসা আজো তাই বহুল পরিমাণে অতৃপ্ত । 

আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনী সাহেবের কাছেই 
সর্বপ্রথম আমার কুরআন এবং তাফসীরের শিক্ষা । অতঃপর দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান 
কুরআন-হাদীস বিশারদদের কাছে শিক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের হাদীস ও তাফসীরের ক্লাশ নিয়েছি। সাহিত্য জীবনেও 
আমার রচিত অন্যান্য গ্রন্থমালা যে প্রধানতঃ হাদীস ও তাফসীর বিষয়েই সীমাবদ্ধ এ সম্পর্কে আমি 
ইতিপূর্বে ইঙ্গিত জানিয়েছি : 

এইসব ন্যায়সঙ্গত এবং অনুকূল প্রেক্ষাপটের কারণেই আমি আজ বহুদিন ধরে তাফসীর 
ইবনে কাসীরকে বাংলায় ভাষাস্তরিত করার সুপ্ত আকাংখা অন্তরের গোপন গহনে লালন করে 
আসছিলাম ৷ কিন্তু এ পৰ্যন্ত একে বাস্তবে রূপ দেয়ার তেমন কোন সম্ভাবনাময় সুযোগ-সুবিধে 
আমি করে উঠতে পারিনি। তাই এতদিন ধরে মনের গুপ্ত কোণের এই সুপ্ত বাসনা বাস্তবে রূপ 
লাভ করতে না পেরে শুধুমাত্র মনের বেনুবনেই তা গুমরে গুমরে মরেছে। কিন্তু অন্তরের 
অন্তস্থিত কোণ থেকে উৎসারিত এই অনমনীয় অদম্য বেশী দিন টিকিয়ে রাখা যায় কি 
তাই আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে এই বিরাট তাফসীরের 
অনুবাদ কর্মে হাত দিই এবং অতিসন্তর্পনে এই কন্টকাকীর্ণ পথে সতর্ক পদচারণা শুরু করি। এ 
ব্যাপারে আমার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল বাংলায় তাফসীর সাহিত্যের অভাব পূরণ এবং 
ভাষাভাষীদের জন্যে আমার গুরু্দায়িত্ব পালন । 

আগেই বলেছি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞার অন্যতম উৎস এবং অমূল্য রত্নভাণ্ডারকে 
সম্যক অনুধাবন করার জন্যে অপরিহার্য প্রয়োজন এই বিশাল তাফসীর সাহিত্যের বাংলায় ভাষান্তর 
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করণ । আল্লাহ পাকের লাখো শুকরিয়া এই বিশ্বস্ততম এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও হাদীসভিত্তিক 
এই তাফসীর ইবনে কাসীর তথা ইসলামী প্রজ্ঞার প্রধান উপাদন ও উৎস এবং রত্নভাণ্ডারের 
চাবিকাঠি আজ বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকার হাতে অর্পণ করতে সক্ষম হলাম। এ জন্যে আমি 
নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান ও ধন্য মনে করছি । Ce 

পূর্বেই বলা হয়েছে এই অনূদিত তাফসীর প্রকাশের আর্থিক সমস্যার কথা । জনাব আবদুল 
ওয়াহেদ সাহেব বাকী খণ্ুগুলোর সুষ্ঠু প্রকাশনার উদ্যোগ নিতে গিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি 
তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি গঠন করেন। এই সদস্যমণ্ডলীর মধ্যে তিনি এবং আমি ছাড়া বাকি 
দু'জন হচ্ছেন জনাব নূরুল আলম ও মুহাম্মদ মকবুল হোসেন সাহেব । এভাবে আল্লাহ পাক 
অপ্রত্যাশিত ও অকল্লনীয়ভাবে তার মহিমাধিত মহাগ্রন্থ আল্‌ কুরআনুল কারীমের ব্যাপক প্রচার ও 
প্রসারের এমচল প্রায় কাজটিকে সচল ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করলেন সুতরাং সকল প্রকার 
প্রশংসা ও স্তবস্তুতি তারই । অসংখ্য গুণগ্রাহী ভক্ত ভাই-বোনদের অনুরোধে দ্বিতীয় সংস্করণের ১ম, 
২য় ও তয় খণ্ডগুলো এক খণ্ডে, ৪থ ৫ম, ৬ষ্ট ও ৭ম খণ্ুগুলো এক খণ্ডে ৮ম, ৯ম, ১০ম ও ১১শ 
খণ্ডগুলোকে এক খণ্ডে এবং ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ নম্বর খণ্ডগুলো প্রথম প্রকাশে সূরা ভিত্তিক প্রকাশ 
করে। আজ এই ত্রয়োদশ খণ্ডের কপি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণে আল্লাহর অশেষ 
মেহেরবাণীতে পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত করে প্রকাশ গ্রহণ করে। এ পর্যন্ত প্রকাশিত খণ্ডগুলোর 
প্রচার ও ব্যক্তিগতভাবে বিক্রয় করার কাজে গ্রুপ প্যাপ্টেন (অবঃ) জনাব মামুনুর রশীদ ও বেগম 
বদরিয়া রশীদ এবং বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদের নাম বিশেষ ভাবে স্মর্তব্য 

এই জন্য আল্লাহর দরবারে কমিটির সবাইর জন্যে এবং তাদের সহযোগী ও. সত £ 
বন্ধু-বান্ধব, ও পরিবারবর্গের জন্যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাণের 
গোপন গহণ থেকে উৎসারিত দোয়া, মোনাজাত ও আক্কুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি। 
আমাদের মরহুম আব্বা আম্মার রূহের প্রতি স্বীয় অজস্র রহমত, আশীষ ও মাগফিরাতের বারিধারা 
বর্ষণ করেন। আমীন! রোয হাশরের অনস্ত সওয়াব রিসানী এবং বরকতের পীযুষধারায় স্নাতসিক্ত 
করে আল্লাহপাক যেন তাদের জান্নাত নসীব করেন। সুন্মা আমীন! 

ইয়া রাব্বুল আলামীন! এই তাফসীর তরজমার সকল ক্রটি বিচ্যুতি ও ভ্রমপ্রমাদ আমার ' 
একান্তই নিজস্ব এবং এর যা কিছু শুভ কল্যাণপ্রদ ও ভালো দিক রয়েছে সেগুলো সবই তোমার 
নিজস্ব । তাই মেহেরবানী করে তুমিই আমাদের সবাইকে তোমার পাক কালাম সম্যক অনুধাবন, 
সঠিক হৃদয়ঙ্গম এবং তার প্রতি আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান করো। একান্ত দয়া পরবশ হয়ে 
তুমি আমাদের সবার এ শ্রম সাধনা কবুল করো । একমাত্র তোমার তাওফীক এবং শক্তি প্রদানের 
উপরেই তাফসীর তরজমার এই মহত্তম পরিকল্পনার সুষ্ঠ পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল । তাই এ 
সম্পর্কিত সকল ভ্রমপ্রমাদকে ক্ষমা ও সুন্দর চোখে দেখে পবিত্র কুরআনের এই সামান্যতম 
খিদতম আমাদের সবার জন্যে পারলৌকিক মুক্তির সম্বল ও নাজাতের অসীলা করে দাও । 
আমীন! সুন্মা আমীন!! 

এই তাফসীর খণ্ডকে দিনের আলো বাতাসের সঙ্গে পরিচিত করতে গিয়ে কম্পিউটার 
কম্পোজ থেকে শুরু করে আরবী হস্তলিপি ও সুষ্ঠ মুদ্রণের গুরুদায়িত্্‌ কাধে নিয়ে মওলানা 
মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান (কাতিব) সাহেব এবং ফ্রেন্ডস্‌ প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং-এর মালিক ও 
কর্মচারীবৃন্দ যে কর্তব্য প্রায়ণতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন তা দৃষ্টান্তমূলক প্রশংসার 
দাবিদার ৷ এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান ও সাফিয়া রহমান প্রমুখ আমার সন্তান সম্ততির 
আতস্তরিকতাপূর্ণ প্রচেষ্টা কোন ক্রমেই কম নয়। তাই এঁদের সবাইকে শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা 

৩ণখত 


শামিল করে নেন । আমীন! | 
ব্রতমানে ৪ ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান 
পরিচালক, ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্র প্রাক্তন প্রফেসর ও চেয়ারম্যান 
৪৭৭, ইষ্ট মিডো এ্যাভূনিউ আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ 
ই, এম, নিউইয়র্ক । রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ : 
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(আয়াত £ ৫২, রুকু’ঃ ৭) 
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দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু কর্ছি)। 


১। আলিফ-লাম-রা; এই 
কিতাব, এটা আমি 
তোমার প্রতি অবতীর্ণ 
করেছি যাতে তুমি মানব 
জাতিকে তাদের 
প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে 


যারা ইহজীবনকে 
পরজীবনের উপর প্রাধান্য 
দেয়, মানুষকে নিবৃত্ত করে 
আল্লাহর পথ হতে এবং 
আল্লাহর পথ বক্র করতে 
চায়; তারাই তো ঘোর 
বিভ্রাভিতে রয়েছে। 
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সূরাঃ ইবরাহীম ১৪ | ১০ পারাঃ ১৩ 


হুরূফে মুকাত্তাআ’হ’ যা সূরাসমূহের শুরুতে এসে থাকে ওগুলির বর্ণনা 
পূর্বেই গত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। এরপর আল্লাহ 
তাআলা স্বীয় নবীকে (সঃ) সম্বোধন করে বলছেনঃ হে নবী (সঃ)! এই ব্যাপক 
মর্যাদা সম্পন্ন কিতাবটি আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি। এই কিতাবটি 
অন্যান্য সমূদয় আসমানী কিতাব হতে বেশী উন্নত মানের এবং রাসূলও (সঃ) 
অন্যান্য সমস্ত রাসূল হতে শ্রেষ্ঠ । যে জায়গায় এই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে সেই 
জায়গাটিও দুনিয়ার সমস্ত জায়গা হতে উত্তম-এর প্রথম গুণ এই যে, তুমি এর 
মাধ্যমে .জনগণকে অজ্ঞতার অন্ধকার হতে জ্ঞানের আলোকের দিকে নিয়ে 
আসবে। তোমার প্রথম কাজ এই যে, তুমি পথ ভ্রষ্টতাকে হিদায়াত এবং 
মন্দকে ভালোর দ্বারা পরিবর্তন ঘটাবে। স্বয়ং আল্লাহ তাআ'লাই হচ্ছেন 
মু:মিনদের সহায়ক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে নিয়ে 
আসেন। আর কাফিরদের সঙ্গী হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ, যা তাদেরকে 
আলো থেকে সরিয়ে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। প্রকৃত হিদায়াতকারী আল্লাহ 
তাআ'লাই। রাসূলদের মাধ্যমে যাদের হিদায়াতের তিনি ইচ্ছা করেন তারাই 
সুপথ প্রাপ্ত হয়ে থাকে এবং তারাই অপরাজেয়, বিজয়ী এবং সব কিছুর 
বাদশাহ বনে যায় এবং সর্বাবস্থায় প্রশংসিত আল্লাহর পথের দিকে পরিচালিত 
হয়। 


০ | bs / { 
40| শব্দটির অন্য কিরআত | ও রয়েছে। প্রথমটি ৩2 হিসেবে এবং 
দ্বতীয়টি নতুন বাক্য হিসেবে। যেমন আল্লাহ তাআলার উক্তিঃ 
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অর্থাৎ “(হে নবী. সঃ) তুমি বলঃ হে লোক সকল! নিশ্চয় আমি তোমাদের 
আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রাজত্ব” (৭৪ ১৫৮) 

আল্লাহপাক বলেনঃ কঠিন শাস্তির দুর্ভোগ কাফিরদের জন্যে। কিয়ামতের 
দিন তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে। তারা পার্থিব জীবনকে 
পারলৌকিক জীবনের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তারা দুনিয়া লাভের জন্যে 
পুরো মাত্রায় চেষ্টা-তদবীর করে এবং আখেরাত হতে থাকে সম্পূর্ণরূপে 
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সুরাঃ ইবরাহীম ১৪ ১১ পারাঃ ১৩ 


উদাসীন। তারা রাসূলদের আনুগত্য হতে অন্যদেরকেও বিরত রাখে। আল্লাহর 
পথ হচ্ছে সোজা ও পরিষ্কার, তারা সেই পথকে বক্র করতে চায়। তারাই 
অজ্ঞতা ও ঘোর বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু আল্লাহর পথ বক্র হয়ও নি এবং 
হবেও না। সুতরাং এ অবস্থায় তাদের সংশোধন সুদূর পরাহত। 


8৪। আমি প্ৰত্যেক রাসূলকেই j 

তার স্বজাতির ভাষাভাষী 55s LHC - £ 

করে পাঠিয়েছি। তাদের j 

নিকট পরিস্কার ভাবে HE 

ব্যাখ্যা করবার জন্যে, ৮93/93১ 

আন্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত Edn ls 

করেন এবং যাকে ইচ্ছা CER 2/ 

সৎপথে পরিচালিত করেন iS Rie A 

এবং তিনি পরাক্রমশালী, Om 

প্রজ্ঞাময়। 

এটা আল্লাহ তাআ’লার অসীম মেহেরবানী যে, তিনি প্রত্যেক নবীকে তীর 
কওমের ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছেন। যাতে বুঝতে ও বুঝাতে সহজ হয়। 

হযরত আবূ যার রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ . 
“মহামহিমান্বিত আল্লাহ প্রত্যেক নবীকে তার কওমের ভাষাভাষী করে প্রেরণ 
করেছেন।” সুতরাং তাদের উপর সত্য তো উদভাসিত হয়েই যায়, কিন্তু 
হিদায়াত ও গুমরাহী আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। তার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে কোন কাজ হতে পারে না। তিনি জয়যুক্ত। তার প্রতিটি কাজ 
নিপুণতায় পরিপূর্ণ। পথভ্রষ্ট সেই হয় যে ওর যোগ্য। আবার হিদায়াত লাভ 
সেই করে যে ওর উপযুক্ত পাত্র। যেহেতু প্রত্যেক নবী শুধুমাত্র নিজ নিজ 
কওমের নিকট প্রেরিত হতেন, সেহেতু তিনি তার কওমের ভাষাতেই কিতাব 
লাভ করতেন এবং তিনিও সেই ভাষারই লোক হতেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ 
(সঃ) ইবনু আবদুল্লাহর রিসালত ছিল সাধারণ। তিনি ছিলেন সারা দুনিয়ার 
সমস্ত কওমের জন্যে রাসূল। যেমন হযরত জা’বির রোঃ) হতে বর্ণিত আছে ষে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে 
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যেগুলি আমার পূর্ববর্তী নবীদের কাউকেও দেয়া হয়নি। ১. আমাকে এক 
মাসের পথের দূরত্বের প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। এক মাসের পথের 
দূরত্ব থেকে শত্রুরা আমার নামে ভীত সন্তুস্ত হয়ে পড়ে)। ২. আমার জন্যে 
(সমস্ত) যমীনকে সিজদা'র স্থান ও পবিত্র বানানো হয়েছে। ৩. আমার জন্যে 
গনীমতের মালকে হালাল করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কারো জন্যে হালাল 
ছিল না। ৪. আমার জন্যে শাফায়া’ত করার অনুমতি রয়েছে। ৫. প্রত্যেক 
নবীকে শুধুমাত্র তার কওমের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল। আর আমি সমস্ত 
মানুষের নিকট প্রেরিত হয়েছি।” 
এর আরো বহু সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা এখানে ঘোষণা 
করেনঃ “হে নবী (সঃ)! তুমি বলে দাওঃ হে জনমণ্ডলী! আমি তোমাদের 
সকলের নিকট রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি” 
৫। মূসাকে (আঃ) আমি 3 p 
/ 33/9037 Bo 
আমার নিদর্শনসহ প্রেরণ El UI - 6 
করেছিলাম এবং oY 
ং ie Hw, (0 “2? ৰ 
বলেছিলামঃ তোমার sali lez Lot 
সম্প্রদায়কে অন্ধকার হতে 
bz 232 wr ৯০% 
আলোতে আনয়ন কর Ab 
এবং তাদেরকে আল্লাহর 
Zw M7 2? V 
দিবসগুলির দ্বারা উপদেশ I nN Os Ls Sd 
দাও, এতে তো নিদর্শন 


237 0, 


রয়েছে পরম ধৈর্যশীল ও 0,52 LS 
পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির A 
জন্যে। 


আল্লাহ তাআলা বলছেনঃ হে মুহাম্মদ (সঃ)! যেমন আমি তোমাকে আমার 
রাসূল করে পাঠিয়েছি এবং তোমার উপর আমার কিতাব নাযিল করেছি, 
উদ্দেশ্য এই যে, তুমি লোকদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে 
নিয়ে আসবে, অনুরূপ ভাবে আমি মুসাকে (আঃ) রাসুল করে বাণী 
ইসরাঈলের নিকট পাঠিয়েছিলাম। তাকে অনেক নিদর্শনও দিয়েছিলাম, যার 


১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারীও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। 
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সূরাঃ ইবরাহীম ১৪ ‘১৩ পারাঃ ১৩ 
ক 2327 93/7 Ne Hz ) 23 4297) 23// 


বৰ্ণনা এ..... I BENE SN Sr sl, ; (১৭৪ ১০১) 
এই আয়াতে রয়েছে, তাকেই এঁ একই নির্দেশ দিয়েছিলামঃ লোকদেরকে ভাল 
কাজের দিকে আহবান করো। তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর 
দিকে এবং অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতা থেকে সরিয়ে হিদায়াতের দিকে নিয়ে এসো। 
তাদেরকে (বানী ইসরাঈলকে) আল্লাহর ইহ্‌সান সমূহের কথাস্মরণ করিয়ে 
দাও। সেগুলি হচ্ছেঃ তিনি তাদেরকে ফিরাউনের ন্যায় যালিমের গোলামী 
থেকে মুক্ত করেছেন, তাদের জন্যে নদীকে খাড়া করে দিয়েছেন, মেঘ দ্বারা 
তাদের উপর ছায়া করেছেন, ‘মান্না’ ও ‘সালওয়া’ নামক খাবার তাদের উপর 
অবতীর্ণ করেছেন ইত্যাদি বহু নিয়ামত তাদেরকে দান করেছেন। এটা মুজাহিদ 
(রঃ) কাতাদা’ (রঃ) প্রভৃতি গুরুজন বর্ণনা করেছেন। 


এ সম্পর্কে একটি “মারফ্‌’ হাদীস এসেছে যা ইমাম আহমদ ইবনু হান্বলের 
(রঃ) পুত্র আবদুল্লাহ (রঃ) তার পিতার মুসনাদে হযরত উদ কার 
(রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সে) ধু ১&0 এর তাফসীর করেছেন ২, 
এ) অৰ্থাৎ ‘তাদেরকে আল্লাহর নিয়ামত সমূর্থের কথা স্মরণ করিয়ে দাও এ 
হাদীসটি ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) এবং ইমাম ইবনু আবিহা’তিম (রঃ) মুহাম্মদ 
ইবনু আব্বানের ররঃ) হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন। এটাই অধিকতর সঠিক 
তাফসীর। 

আল্লাহ তাআলার উক্তিঃ এতে তো নিদর্শন রয়েছে পরম ধৈর্যশীল ও 
পরম কৃতন্ঞ ব্যক্তির জন্যে। অর্থাৎ আমি আমার বান্দা বানী ইসরাঈলের উপর 
যে ইহ্‌সান করেছি, তাদেরকে ফিরাউন ও তার কঠিন লাঞ্ছনা জনক শাস্তি থেকে 
মুক্তি দিয়েছি এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে শিক্ষা ও উপদেশ 
রয়েছে, যারা বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ করে এবং সুখের সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করে। যেমন কাতাদা’ (রঃ) বলেন, উত্তম বান্দা হচ্ছে সেই বান্দা, যে বিপদের 
পেরীক্ষার) সময় ধৈর্য ধারণ করে এবং সুখের সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। 

অনুরূপ ভাবে সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“মুমিনের প্রত্যেক কাজই বিস্ময়কর। আল্লাহ তার জন্যে যে ফায়সালা করেন 
সেটাই তার জন্যে কল্যাণকর হয়। যখন তার উপর কোন বিপদ পৌছে তখন 
সেখধৈর্য ধারণ করে এবং ওটাই তার পক্ষে হয় কল্যাণকর। পক্ষান্তরে যদি সে 
সুখ শান্তি লাভ করে তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং ওটার পরিণামও তার 
জন্যে কল্যাণকরই হয়ে থাকে!” 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


৭ 


সূরাঃ ইবরাহীম ১৪ 
৬। যখন মূসা (আঃ) তার 


সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ 


তোমরা আল্লাহর অনুগ্হ 
স্মরণ কর যখন তিনি 
তোমাদেরকে বর্রক্ষা 
করেছিলেন ফিরাউনীয় 
সম্প্রদায়ের কবল হতে, 
যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্ট 
শান্ভি দিতো, তোমাদের 
পূত্রদেরকে যবাহ্‌ করতো 
ও তোমাদের নারীদেরকে 
জীবিত রাখতো; এবং 
এতে ছিল তোমাদের 
প্রতিপালকের পক্ষ হতে 
এক মূহাপরীক্ষা। 

যখন তোমাদের 
প্রতিপালক ঘোষণা করেনঃ 
তোমরা কৃতজ্ঞ হলে 
তোমাদেরকে অবশ্যই 
অধিক দিবো, আর 
অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই 
আমার শাস্তি হবে কঠোর। 
৮। মূসা (আঃ) বলেছিলঃ 
তোমরা এবং পৃথিবীর 
সকলেই যদি অক্তজ্ঞ হও 
তথাপি আল্লাহ অভাবমুক্ত 
এবং প্রশংসার্হ। 


O lo> 
/ / 


পারাঃ ১৩ 


LEXA SA 


7 2377/7 


kl 


ন 9 LAA ; | 
Ju——> 


b {পঃ 233 7 
PUES 


2w 223) ন 
02 PS 
rz (ত TY I9/2839723/ 
el 

LIP TA 7 I wd 
El i 

/ 

DS SAAS) CEA 
AY ASAI 


EGe, 23 AAC ! 
O pbs nS 02 2 YS 
EAN PAA TAA 
eR ° ক — 
2 ar8 Os ins Ish 7 


ain 2 Gc 


G7 ন 2 ০ KL 2399/4 
O uid 
A 


agsIs 2 23 
ASS Sl 


2/7 


JS sh 


2০232 


Nl ——| 


$,-9%, 24/0 $b /22, / 
J্‌ 


GL 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ ইবরাহীম ১৪ ১৫ পারাঃ ১৩ 


আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আঃ) সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, আল্লাহর 
নির্দেশ অনুসারে হযরত মূসা (আঃ) স্বীয় কওমকে আল্লাহ তাআ'লার 
নিয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। যেমন ফিরআউনী সম্প্রদায়ের কবল হতে 
তাদেরকে রক্ষা করা, যারা তাদেরকে শক্তিহীন করে তাদের উপর বিভিন্ন 
প্রকারের উৎপীড়ন চালাতো, এমনকি তাদের সমস্ত পুত্র সন্ভানদেরক হত্যা 
করতো এবং কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত ছাড়তো। হযরত মূসা (আঃ) তাই স্বীয় 
কওমকে বলছেনঃ এটা তোমাদের উপর আল্লাহর তাআলার এত বড় নিয়ামত 
যে, এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তোমাদের ক্ষমতার বাইরে। এই বাক্যটির 
ভাবাৰ্থ এরূপও হতে পারেঃ ফিরাআউনীদের কষ্ট প্রদান প্রকৃতপক্ষে তোমাদের 
উপর একটা মহাপরীক্ষা ছিল। আবার সম্ভাবনা এও রয়েছে যে, অর্থ দুটোই 
হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। 
যেমন আল্লাহ তাআ’*লার বলেনঃ 


723 2723977 Lg 72 13\ oA 


- ৬০22 4 ০৮; sl Ut 2 
অর্থাৎ “আমি তাদেরকে ভাল ও মন্দ দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যাতে তারা 
ফিরে আসে।” (৭ঃ ১৬৮) 


মহান আল্লাহর উক্তিঃ ন (s $1 7 ‘যখন তোমাদের প্রতিপালক 
তোমাদেরকে অবহিত করলেন।’ আবার এরূপ অর্থও হতে পারেঃ ‘যখন 
তোমাদের প্রতিপালক তার মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও বিরাটত্বে কসম খেলেন! যেমন 
অন্য জায়গায় তিনি বলেনঃ 


Ly AML ILS Ee 513 
অর্থাৎঃ “্যখন তোমার প্রতিপালক শপথ করে বললেন যে, অবশ্যই তিনি 
তাদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত পাঠাতে থাকবেন।” (৭৪ ১৬৭) 


সুতরাং আল্লাহ তাআলার অলংঘনীয় ওয়াদা এবং তার ঘোষণাও বটে যে, 
তিনি কৃতজ্ঞ বান্দাদের নিয়ামত আরো বাড়িয়ে দিবেন এবং অকৃতজ্ঞ ও 
নিয়ামত অস্নীকারকারী ও গোপনকারীদের নিয়ামত সমূহ ছিনিয়ে নিবেন, আর ' 
তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন। হাদীসে এসেছেঃ “বান্দা পাপের কারণে 
আল্লাহর রুজী থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে!” বর্ণিত আছে যে, একজন ভিক্ষুক 
রাসূলুল্লাহর (সঃ) পার্শ্ব দিয়ে গমন করে। তিনি তাকে একটি খেজুর দেন। সে 
তাতে রাগান্বিত হয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে। অতঃপর অন্য একজন ভিক্ষুক তার 
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সূরাঃ ইবরাহীম ১৪ ১৬ পারাঃ ১৩ 


পাৰ্শ্ব দিয়ে গেলে তিনি তাকেও একটি খেজুর দেন। সে খুশী হয়ে তা গ্রহণ করে 
এবং বলেঃ “এটা হচ্ছে আল্লাহর রাসূলের (সঃ) দান!” এরপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
তাকে চল্লিশ দিরহাম প্রদানের হুকুম দেন। 

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) দাসীকে বলেনঃ 
“লোকটিকে উন্মে সালমার (রাঃ) নিকট নিয়ে যাও এবং তার কাছে যে 
চল্লিশটি দিরহাম রয়েছে তা নিয়ে একে দিয়ে দাও।” 


হযরত মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে বলেনঃ ‘তোমরা ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত 
লোকও যদি আল্লাহ তাআ’লার অকৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে যাও তবে তার কি ক্ষতি 
হবে? তিনি তো তার বান্দাদের হতে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হতে সম্পূর্ণরূপে 
বেপরোয়া। তিনি তাদের মোটেই মুখাপেক্ষী নন। একমাত্র তিনিই প্রশংসার 
যোগ্য যেমন তিনি বলেনঃ 


723.28, নম Dr T9322 
See sk A ASN ol 
অর্থাৎ “তোমরা যদি অকৃতজ্ঞ হও তবে (জেনে রেখো যে,) আল্লাহ 
তোমাদের হতে বেপরোয়া!” (৩৯৪ ৭) অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 


FER 9 73 792 2/29 20,77 29774 


> SE DIG Dl Gl [dy LASS 
NER E CR A EE ASUS 
থেকে বেপরোয়া হয়ে গেলেন, আল্লাহ হলেন অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।” (৬৪৪৬) 


হযরত আবূ যার রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহ 
তাআ'লার উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেঃ “হে আমার বান্দারা! যদি 
তোমাদের প্রথম এবং শেষ মানব ও দানর সবাই মিলিতভাবে পরহেযগারহয়ে 
যায় তবুও আমার রাজ্যের একটুও বৃদ্ধি পাবে না। পক্ষান্তরে হে আমার 
বান্দারা! তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানব এবং দানব সবাই যদি পাপিষ্ঠ 
হয়ে যায় তবুও এই কারণে আমার রাজ্য অনুপরিমাণ ও ত্রাস পাবে না। হে 
আমার বান্দাগণ! তোমাদের প্রথম এবং শেষ মানব ও দানব সবাই যদি . 
একত্রিত ভাবে একটা ময়দানে দাড়িয়ে যায়, অতঃপর আমার কাছে চাইতে 
থাকে, আর আমি প্রত্যেকের চাহিদা পূর্ণ করে দিই তবুও আমার ভাণ্ডার হতে 
এই পরিমাণ কমবে যে পরিমাণ পানি সমুদ্র হতে কমে যায় যখন তাতে সুই 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে হযরত আনাস (রাঃ)হতে বর্ণনা 
করেছেন। 
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ডুবিয়ে উঠিয়ে নেয়া হয়।” সুতরাং আল্লাহ তাআলা পবিত্র অভাব মুক্ত এবং 

প্রশংসা ৷ 

৯। তোমাদের কাছে কি TEL 1 EH TI 
সংবাদ আসে নাই ৯ 55৮ 1-4 
তোমাদের পূর্ববর্তীদের, _ 
নূহের (আঃ) সম্প্রদায়ের, + BP OY LTE DCSE 
আ’দের ও সামূদের এবং TE 
তাদের পরবর্তীদের? bas ULE 
তাদের বিষয় আল্লাহ ছাড়া 
অন্য কেউ জানে না; গা 444/19 
তাদের কাছে স্পষ্ট £**? EE 
নিদর্শনসহ তাদের রাসূল shy 7 Jw 77 23333 

Res ED 

এসেছিল; তারা তাদের DE 2 2d on St 
হাত তাদের মুখে স্থাপন AL | 
করতো এবং বলতোঃ যা 22১৪৮ 2! 
সহ তোমরা প্রেরিত 9, 726% 
হয়েছো তা আমরা ১৮১৮/৮ ৬% ৬ 
প্রত্যাখ্যান করি এবং ০,০, TMT 
আমরা অবশ্যই বিভ্রাভতিকর ৮৯5 ৩১ 
সন্দেহ পোষণ করি সে 


L3G 137 2/ 


23 97/7 
বিষয়ে, যার প্রতি তোমরা 0 
আমাদেরকে আহবান 
করছো। 


ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বলেন, এখানে হযরত মূসার (আঃ) অবশিষ্ট 
ওয়াষের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। তিনি তার কওমকে আল্লাহর নিয়ামতরাজির কথা 
স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে বলেনঃ “তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর 
রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে কতই না কঠিন শাস্তি অবতীর্ণ 


১. এহাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। 
1২ 
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হয়েছিল এবং কিভাবেই না তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।” ইবনু জারীরের (রঃ) 
এই উক্তির ব্যাপারে চিন্তা ভাবনার অবকাশ রয়েছে। বাহ্যিক ভাবে তো এটা 
জানা যাচ্ছে যে, হযরত মূসার (আঃ) এ ওয়ায শেষ হয়ে গেছে এবং এখন 
কুরআন কারীমের নতুন বর্ণনা শুরু হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আ'দ ও সামূদের 
ঘটনা তাওরাতে ছিলই না। তা হলে এই কথাগুলিও যদি হযরত মুসারই 
(আঃ) কথা ধরে নেয়া হয় তবে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের 
ঘটনাবলী ইয়াহুদীদের সামনে বর্ণিত হয়েছিল এবং এ দুটো ঘটনাও তাওরাতে 
ছিল। এ সব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআ'লারই রয়েছে। মোট 
কথা, এ লোকদের এবং ওদের মত আরো বহু লোকের ঘটনাবলী কুরআন 
কারীমে আমাদের সামনে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের কাছে আল্লাহর নবীগণ তার 
নিদর্শনাবলী এবং তার প্রদত্ত মু'জিযা’ সমূহ নিয়ে আগমন করেছিলেন। তাদের 
সংখ্যার জ্ঞান মহা মহিমান্বিত আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। হযরত আবদুল্লাহ 
(রঃ) বলেন, বংশক্রম বর্ণনাকারীরা ভুল কথক। এমনও বহু উন্মত গত হয়েছে 
যাদের সম্পর্কে অবগতি আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নেই। উরওয়া ইবনু 
যুহাইর (রঃ) বলেন, সা’দ ইবনু আদনানের পরবর্তী নসব নামা সঠিকভাবে 
কেউ জানে না। তিনি নিজের হাত খানা মুখের উপর নিয়ে গিয়ে বলেনঃ 
“একটি অর্থ এটা যে, তারা রাসূলদের মুখ বন্ধ করতে শুরু করে। আর এক 
অর্থ এটাও যে, তারা তাদের নিজেদেরহাত নিজেদের মুখের উপর রেখে বলেঃ 
রাসূল যা বলছেন তা সব মিথ্যা। এও এক অর্থ হতে পারে যে, তারা নিজেদের 
মুখে তাঁদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে শুরু করে। এটাও একটা অর্থ হৃতে পারে 
যে, তারা রাসূলদের কথার জবাব দিতে না পেরে নীরবতা অবলম্বন করতঃ 
অঙ্গুলীগুলি মুখের উপর রেখে দেয়। আবার এ অর্থ হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে 
যে, এখানে ১ শব্দটি ০ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমূম আরবের লোকেরা বলে 
থাকেঃ il 4১| এবং তারা এ দ্বারা 5% 5 অর্থ নিয়ে থাকে। 
কবিদের কবিতাতেও এর প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন একজন কবি বলেছেনঃ 


3/2/7337 a/c 2729 197 92, 22, 


ANCA AF GS + 44259 Hf ES 
অর্থাৎ “আমি ওর ব্যাপারে লাকীত ও তার দল হতে বিমুখ হচ্ছি' কিনু 
আমি সানবাস হতে বিমুখ হচ্ছি না।” 
আর মুজাহিদের (রঃ) উক্তি অনুসারে এর পরবর্তী বাক্যটি ওরই তাফসীর 
বা ব্যাখ্যা। এ কথাও বলা হয়েছে যে, তারা রাসূলের উপর ক্রোধে তাদের 
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অঙ্গুলিগুলি তাদের মুখে পুরে দেয়। যেমন এক জায়গায় মুনাফিকদের সম্পর্কে 
আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ 
EB LONE elk Fp 
অর্থাৎ “যখন তারা নিভৃতে থাকে তখন তোমাদের উপর ক্রোধে তাদের 
অঙ্গুলির অগ্রভাগ কামড়াতে থাকে।”? (৩৪ ১১৯) এই অর্থও হবে যে, আল্লাহর 
কালাম শুনে বিস্মিত হয়ে তারা তাদের হাতগুলি তাদের মুখে রেখে দেয় এবং 
বলেঃ “আমরা তো তোমার রিসালাত অস্বীকারকারী। আমরা তোমাকে 
সত্যবাদী মনে করি না। বরং আমরা কঠিন সন্দেহের মধ্যে রয়েছি” 
১০। তাদের রাস্লগণ 
বলেছিলঃ আল্লাহ সম্বন্ধে ASTIN 
কিকান সন্দেহ লছ IA HS -\. 
যিনি আকাশ সমূহ ও _ ,, ; 22 
পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা? তিনি 35৮-2 
তোমাদেরকে আহবান 32/1, 2/73 233202 9/7 
করেন তোমাদের পাপ 4৯5+ ১) 

i এবং 2937/3733 2337 
নির্দিস্ট কাল পর্যন্ড ot Hd 
তোমাদেরকে অবকাশ He 
দিবার জন্যে; তারা ১G Si 
বলতোঃ তোমরা তো i 

£22? Yboaguw oss 2929/ 
আমাদের মতই মানুষ; Age ESSE Yl 
আমাদের পিতৃ পুরুষগণ 
যাদের ইবাদত করতো ES RAGE 
তোমরা তাদের ইবাদত 
হতে আমাদেরকে বিরত AE CEA 

yal b ISU; Ul 
রাখতে চাও; অতএব ft? 


তোমরা আমাদের কাছে 2 
কোন অকাট্য প্রমাণ ou 
উপস্থিত কর। 
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১১। তাদের রাস্লগণ ,,৫, Oe A 
তাদেরকে বলতোঃ সত্য La ad 


বটে আমরা তোমাদের 
মত মানুষ, কিন্তু আহ্লাহ 
তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে 
ইচ্ছা অনুগ্রহ করে থাকেন; 
আল্লাহর Ne 
তোমাদের নিকট প্রমাণ 


EA UE 


IL ILI Ls 


rr I 


2 


CRA 


ES 


73 29° 2% 


কাজ নয়; ম্‌’মিনদের ৰ 

আল্লাহর উপরই নির্ভর CE 

করা উচিত। 12% ৰ 
0 +23 


১২। আমরা আল্লাহর উপর 
নির্ভর করবো না কেন? 
তিনিই তো আমাদেরকে 


AYSNHG LG 


22 Ara 7s 


পথ প্রদর্শন করেছেন; LAL dh 
তোমরা আমাদেরকে যে _ EAT AIA 
কনৌশ দিচ্ছ, আমরা + ৮৮৯১! Ee or 
অবশ্যই তা ধৈর্যের সাথে $$. 4 + 4 
| BECOME ht 

সহ্য করবো এবং Ca Ge 

7 232477232 
নির্ভরকারীদের আন্মাহরই od 5, 
উপর নির্ভর করা উচিত। 


আল্লাহ তাআলা এখানে রাসূলদের এবং তাদের সম্প্রদায়ের কাফিরদের 
কথাবার্তা সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন। তাদের কওম আল্লাহর ইবাদতের ব্যাপারে 
সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ করে। তাদের প্রতিবাদে রাসূলগণ তাদেরকে বলেনঃ 
‘আল্লাহর ইবাদতের ব্যাপারে সন্দেহ? অর্থাৎ তার অস্তিত্বের ব্যাপারে সন্দেহ 
কেমন? স্বভাব ও প্রকৃতি তো তার অস্তিত্বের ন্যায় সাক্ষী! মানুষের বুনিয়াদের 
মধ্যে তার অস্তিত্বের স্বীকারোক্তি বিদ্যমান। সুস্থির বিবেক তার অস্তিত্ব মানতে 
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বাধ্য। আচ্ছা, যদি দলীল ছাড়া শান্তি না পাও তবে চিন্তা করে দেখ তো এই 
আসমান ও যমীন কিরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। কোন কিছুর অস্তিত্বের জন্যে ওকে 
অস্তিত্বে আনয়নকারী মওজুদ থাকা জরুরী। তাহলে যিনি এই আসমান ও 
যমীনকে বিনা নমুনায় সৃষ্টি করেছেন তিনিই হচ্ছেন এক ও অংশীবিহীন 
আল্লাহ। এই জগতটা নতুন, অনুগত ও সৃষ্ট হওয়া প্ৰকাশমান। এর দ্বারা কি 
এই মোটা ও সহজ কথাটি বুঝে আসে না যে, এর কারিগর এবং এর সৃষ্টিকর্তা 
একজন রয়েছেন? আর তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ তাআ'লা। তিনিই হচ্ছেন প্রত্যেক 
জিনিসের সৃষ্টিকর্তা মালিক ও প্রকৃত উপাস্য। তার উলুহিয়্যাত ও একতৃববাদে 
তোমাদের সন্দেহ রয়েছে কি? যখন সমস্ত প্রাণী, জীবজস্তু এবং বস্তুর সৃষ্টিকর্তা 
ও আবিকস্কারক তিনিই, তখন একমাত্র তিনিই ইবাদতের যোগ্য হবেন না কেন? 
অধিকাংশ উন্মতই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের স্বীকারকারী ছিল। তারা অন্যদের যে 
ইবাদত করতো তা শুধু মাধ্যম মনে করে যে, তাদের মাধ্যমেই তারা 
সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভ করবে। এ জন্যে আল্লাহর রাসূলগণ তাদেরকে এ সব 
দেবতার ইবাদত করতে নিষেধ করতেন এবং বলতেনঃ “আল্লাহ তাআলা 
তোমাদেরকে তার দিকে আহবান করছেন যে, তিনি পরকালে তোমাদের 
পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন এবং নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ 
দিবেন। প্রত্যেক মর্যাদাবানকে তিনি মর্যাদা দান করবেন।” তখন তাদের 
উন্মতগণ প্রথম পর্যায়টা মেনে নেয়ার পর জবাব দেয়ঃ “আমরা তোমাদের 
রিসালতকে কি করে মেনে নিতে পারি? তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ। 
আচ্ছা,ঃযদি তোমরা তোমাদের কথায় সত্যবাদীই হও তবে বড় রকমের 
মু'জিযা’ আমাদের সামনে পেশ কর যা মানবীয় শক্তির বাইরে?” তাদের এ 
কথার জবাবে রাসূলগণ বললেনঃ “এ কথা তো সত্যই যে, আমরা তোমাদের 
মতই মানুষ। তবে রিসালাত ও নুবওয়ত আল্লাহর একটা দান। তা তিনি যাকে 
ইচ্ছা প্রদান করে থাকেন। মানুষ হওয়াটা রিসালতের প্রতিকূল নয়। আর যে 
জিনিস তোমরা আমাদের কাছে দেখতে চাচ্ছ সে সম্পর্কেও জেনে রেখো যে, ' 
ওটা আমাদের অধিকার বা ক্ষমতার জিনিস নয়। তবে আমরা আল্লাহর কাছে 
প্রার্থনা করবো। যদি তিনি আমাদের প্রার্থনা কবুল করেন তবে আমরা অবশ্যই 
তা তোমাদের দেখাবো। মু'মিনরা তো প্রতিটি কাজে আল্লাহ তাআলার উপরই 
ভরসা করে থাকে। আর বিশেষ করে আমরা তার উপর খুব বেশী ভরসা 
করি। কেননা, তিনি আমাদেরকে সমস্ত পথের মধ্যে সর্বোত্তম পথের সন্ধান 
দিয়েছেন। তোমরা যত পার আমাদেরকে কষ্ট দিতে থাকো, কিন্তু ইনশাআল্লাহ 
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আমাদের হাত থেকে ভরসার অঞ্চল ছুটে যাবে না। ভরসাকারী দলের জন্যে 
আল্লাহ তাআ’লার ভরসাই যথেষ্ট ।? 
১৩। কাফিরগণ তাদের 
রাস্ূলদেরকে বলেছিলঃ SEE) 
আমরা তোমাদেরকে ৫ io 
অবশ্যই আমাদের দেশ SYS LSE te 
Ed বহিষ্কৃত কগয; PL , ssid 27 
অথবা তোমাদেরকে ৬5৮ ০১১৮! ;! ৯)! 
আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে 4, ০/৭০০০ 
আসতেই হবে; অতঃপর 4) 4 lL 5 
রাস্লদের তাদের god 
প্রতিপালক ওয়াহী প্রেরণ 0 ud 
করলেনঃ যালিমদেরকে 
আমি অবশ্যই বিনাশ 
করবো। 
73/7? 390, 99,7 
১৪। তাদের পরে আমি 5 ০2১) SUS) 3 -\t 
তোমাদেরকে দেশে EAS 
প্রতিষ্ঠিত করবই; এটা 3609০১ 
তাদের জন্যে, যারা ভয় ELDER 
রাখে আমার সম্মূখে 0x) Sb, oT 
উপস্থিত হওয়ার এবং ভয় 
রাখে আমার শাস্তির।” 


১৫। তাগা বি কামনা 209 2০5-০ 
৮; 2_ 
করলো এবং প্রত্যেক 


JY 7 0, 
উদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যর্থ NR 
মনোরথ হলো। AN 
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১৬। তাদের প্রত্যেকের জন্যে ০,৪, 
পরিণামে জাহান্নাম রয়েছে LG Ss os -\N 
এবং প্রত্যেককে পান et By Be 
করানো হবে গলিত পুঁজ। OAs 
১৭। যা সে অতি কষ্টে ঃ 
গলাধঃকরণ করবে এবং ১% ১,৭ ০ = 2-১) 
তা গলাধঃকরণ করা প্রায় 
অসম্ভব হয়ে পড়বে; el LT ees 
সর্বদিক হতে তার নিকট 


AH 
আসবে মৃত্যু যন্ত্রণা, কিন্তু ECS YS 
তার মৃত্যু ঘটবে না এবং fo 
সে কঠোর শাস্ডি ভোগ obs lk Sls 
করতেই থাকবে। 


আল্লাহ তাআ'’লা খবর দিচ্ছেন যে, লা 
তখন নবীদেরকে ধমক দিতে ও ভয় দেখাতে লাগলো যে, তাদেরকে তারা 
দেশ থেকে তাড়িয়ে দিবে। হযরত শুআইবের (আঃ) কওমও তাদের নবী ও 
মু’'মিনদের এ কথাই বলেছিলঃ ‘আমরা তোমাদের বাসভূমি হতে বের করে 
দিবো!’ হযরত লূতের (আঃ) সম্প্রদায়ও অনুরূপ কথাই বলেছিলঃ ‘লূত 
(আঃ) ও তার অনুসারীদেরকে তোমাদের গ্রাম থেকে বের করে দাও!’ 
কুরাইশ মুশরিকরাও এইরূপই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল এবং বলেছিলঃ ‘তাকে 
বন্দীকর, হত্যা কর অথবা দেশ থেকে বের করে দাও!’ তাদের সম্পর্কে খবর 
দিতে গিয়ে আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ 


Pl A) # & 737/ 23 / 
বর Loe SEIS EY ts do 5 es LIE 3 


Et 


অর্থাৎ EA TERS BRAS GR RSIS EES 
তোমাকে সেথা হতে বহিষ্কার করবার জন্যে; তা হলে তোমার পর তারাও 
সেথায় অল্পকাল টিকে থাকতো ।” (১৭৪ ৭৪) 
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আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ 


2 Io 73 73 537 /73333737/773 2 7 227 
CO EMIS 1 CREA ELECH LESS I 
EE) 2% না 5 23927 
nfl 25 lS 
অর্থাৎ “যখন কাফিরগণ চক্রান্ত করে তোমাকে বন্দী করার অথবা হত্যা 
করার এবং (দেশে হতে) বের করে দেয়ার, তারা চক্রান্ত করেছিল, আল্লাহও 
কৌশল করেন আর আল্লাহ চক্রান্তের উত্তম প্রতিফল প্রদানকারী ।” (৮ঃ ৩০) 
তিনি স্বীয় নবীকে (সঃ) নিরাপদে মক্কায় পৌছিয়ে দিলেন। মদীনাবাসীকে তার 
আনসার বা সাহায্যকারী বানিয়ে দিলেন। তারা তীর সেনাবাহিনীর অন্তূভূর্ক্ত 
হয়ে তার পতাকা তলে এসে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করেন এবং ধীরে ধীরে 
আল্লাহ তাআলা তাকে উন্নতি দান করেন। এমন কি শেষ পর্যন্ত তিনি মন্কাও 
জয় করে নেন। ফলে এখন দ্বীনের দুশমনদের চক্রান্ত নস্যাৎ হয়ে যায় এবং 
তাদের আশার গুড়ে বালি পড়ে যায়। লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে 
প্রবেশ করতে শুরু করে এবং আল্লাহর কালেমা এবং তার দ্বীন অল্প সময়ের 
মধ্যে পূর্বে ও পশ্চিমে সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয় লাভ করে। এ জন্যেই আল্লাহ 
তাআলা বলেনঃ ‘রাসূলদের কাছে তাদের প্রতিপালক ওয়াহী করলেনঃ 
যালিমদেরকে আমি অবশ্যই ধ্বংস করবো। আর তাদের পরে আমি 
তোমাদেরকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করবই।’ যেমন আল্লাহ তাআলা অন্য এক 
জায়গায় বলেছেনঃ 


d/290 Ne SEE PAVE “? AAAS LATA 


Us ol 5- Luna ll. Ee GL (SAAS 


7972 19 33/7 

onal 

অর্থাৎ “আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এই বাক্য পূর্বেই 

স্থিরহয়েছে যে, অবশ্যই তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে এবং আমার বাহিনীই হবে 
বিজয়ী ৷” (৩৮৪ ১৭১-৭৩) মহান আল্লাহ্‌ অন্য এক জায়গায় বলেনঃ 


97, 97 Yo 1497 0 74 


FF S53 lol sles 3 GLO al Pe 

অর্থাৎ “আল্লাহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেনঃ অবশ্যই আমি এবং আমার 
রাসূলগণ জয়যুক্ত হবো, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী ৷” (৫৮৪ ২১) 
আল্লাহ তাআ’লা আরো বলেনঃ 
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G7 2 AIL I 7 


CE 2 BAL Ss LS uw, 
অর্থাৎ “আমি উপদেশের পর কিতাবে লিখে দিয়েছিঃ আমার যোগ্যতা 
সম্পন্ন বান্দাগণ পৃথিবীর অধিকারী হবে।” (২১৪ ১০৫) 


হযরত মূসা (আঃ) তার কওমকে বলেছিলেনঃ “তোমরা আল্লাহর নিকট 
সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য ধারণ করো, নিশ্চয় যমীন আল্লাহর, তিনি তীর 
বান্দাদের যাকে চান যমীনের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন এবং ভাল পরিণাম 
খোদাভীরুদের জন্যেই!” আর এক জায়গায় ঘোষণা করা হয়েছেঃ “দুর্বল 
লোকদেরকে আমি যমীনের পূর্ব ও পশ্চিমের ওয়ারিস বানিয়ে দিয়েছি, যেখানে 
আমি বানী ইসরাঈলের ধৈর্য ধারণের কারণে আমার উত্তম ওয়াদা পুরণার্থে 
বরকত দান করেছিলাম; আর তাদের শত্রু ফিরাউন ও তার কওমের শিল্প এবং 
তাদের নির্মিত প্রাসাদসমূহ ধ্বংস করে দিয়েছিলাম।” 


ঘোষিত হয়েছেঃ “যমীন তোমাদের অধিকারে চলে আসবে, এই ওয়াদা এ 
লোকদের জন্যে যারা কিয়ামতের দিন আমার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে এবং 
সামার জিকে জয় কহে হন আায়াহ ত তাহারা: 
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অর্থাৎ “যে ব্যক্তি সীমা লংঘন করলো ও পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিলো, 
তার বাসস্থান জাহান্নাম।৷” (৭৯ঃ ৩৭-৩৯) তিনি আরো বলেনঃ 


197 wort tts 


ss SE SE 0S 


অর্থাৎ “যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় রাখে 
তার জন্যে রয়েছে দু'টি উদ্যান৷” (৫৫ঃ ৪৬) 


রাসূলগণ তাদের প্রতিপালকের কাছে সাহায্য, বিজয় ও ফায়সালা প্রার্থনা 
করলেন অথবা তাদের কওম এইরূপ প্রার্থনা করলো। রাসূলদের এইরূপ 
প্রার্থনা করা এটা হযরত ইবনু আব্বাসের (রাঃ) উক্তি। আর তার কওমের 
এইরূপ প্রার্থনা করা এটা হযরত আবদুর রহমান ইবনু যায়েদ ইবনু আসলামের 
(রঃ) উক্তি। যেমন মক্কার মুশরিক কুরায়েশরা বলেছিলঃ “হে আল্লাহ! যদি এটা 
সত্য হয় তবে তুমি আকাশ হতে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ কর অথবা অন্য 
কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আমাদের উপর নাযিল করো।” আবার এও হতে 
পারে যে, এদিকে কাফিররা এটা প্রার্থনা করলো, আর ওদিকে রাসূলগণও 
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দুআ’ করলেন। যেমন বদরের যুদ্ধের দিন ঘটেছিল যে, একদিকে রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) আল্লাহ তাআলার নিকট কাতর কণ্ঠে দুআ’ করেছিলেন, আর অপরদিকে 
কা’ফির নেতৃবর্গই প্রার্থনা করছিলঃ “হে আল্লাহ! আজ তুমি হক বা সত্যকে 
জয়যুক্ত কর।” হয়েছিলও তাই। মু'মিনরা হক পথে ছিলেন, কাজেই তারাই 
বিজয়ী হয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের বলেছিলেনঃ “তোমরা বিজয় 
প্রার্থনা করছিলে, তাতো এসে গেছে এবং এখনও যদি তোমরা দুষ্ধর্ম থেকে) 
বিরত থাক তবে এটাই হবে তোমাদের জন্যে কল্যাণকর।” এ সব ব্যাপারে 
সঠিক জ্ঞান এক মাত্র আল্লাহ তাআ’লারই রয়েছে। 

মহান আল্লাহর উক্তিঃ “উদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যর্থ মনোরথ হলো।” যেমন 
তিনি এক জায়গায় বলেছেনঃ “(আদেশ করা হবে) নিক্ষেপ কর, নিক্ষেপ কর 
জাহান্নামে প্রত্যেক উদ্ধত কাফিরকে কল্যাণকর কাজে প্রবল বাধাদানকারী, 
সীমালংঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারী। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য মা'বুদ 
গ্রহণ করতো তাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর!” 

হাদীসেও রয়েছে যে, কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে আনয়ন করা হবে, তখন 
সে সমস্ত মাখলুককে ডাক দিয়ে বলবেঃ “আমি প্রত্যেক অহংকারী ও 
হঠকারীর জন্যে নির্ধারিত রয়েছি।” সেই দিন এ মন্দলোকদের কতইনা দৃরাবস্থা 
হবে যেই দিন নবীগণ পর্যন্ত মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ তাআলার সামনে 
কড়জোড়ে দাড়িয়ে থাকবেন। 


MAA GF /7 


এখানে ‘1; শব্দটি ১৬! (সামনে) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন এক 
জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ 
L277 (27223 33°49 Pd Lr 
- ak Link JS IU dle pn LE 
অর্থাৎ “তাদের সামনে ছিল এক রাজা, যে বল প্রয়োগে নৌকা সকল 
ছিনিয়ে নিতো!” (১৮৪ ৭৯) 


হযরত ইবনু আব্বাসের রাঃ) কিরআত sw ll এইরূপই রয়েছে। 
মোটকথা, সামনে জাহান্নাম তার অপেক্ষায় থাকবে, যখানএকাক্রকর 
আর বের হতে হবে না। কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তো জাহান্নাম সকাল-সন্ধ্যায় 
সামনে আসতেই থাকবে। তারপর ওটাই স্থায়ী ঠিকানা বা বাসস্থান হয়ে যাবে। 
অতঃপর সেখানে তার জন্যে পানির পরিবর্তে আগুনের মত পুঁজ রয়েছে এবং 
সীমাহীন ঠাণ্ডা এবং দুর্গন্ধময় পানি রয়েছে, যা জাহান্নামীদের ক্ষতস্থান হতে 
নির্গত হয়ে আসবে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছনঃ 
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অর্থাৎ “এটা হচ্ছে ফুটন্ত পানি ও পুঁজ 5 এটার যেন তারা স্বাদ গ্রহণ 
করে।” (৩৮৪ ৫৭) 


Ee :১2 বলা হয় পূঁজ ও রক্তকে যা জাহান্নামীদের গোশতও চামড়া থেকে 
বয়ে আসবে। এটাকেই Jed £৩ বলা হয়ে থাকে। এটা কাতাদা’র (রঃ) 
ডউ্‌ক্তি। 


হযরত আবূ উমামা’ রোঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) ৮ ৪ 
£54 ১,5, (গলিত পূঁজ পান করাল 
EAE tt এই উক্তির ব্যাখ্যায় বলেন যে, যখন তার কাছে তা নিয়ে 
যাওয়া হবে তখন তার খুব কষ্ট হবে। মুখের কাছে পৌছা মাত্রই সমস্ত চেহারার 
চামড়া ঝলসে গিয়ে তাতে পড়ে যাবে। এক চুমুক নেয়া মাত্রই পেটের 
নাড়িভূড়ি পায়খানার দ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাবে” 


আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ ‘তাদেরকে ফুটন্ত পানি পান করানো হবে যা 
তাদের নাড়ি কেটে দিবে! আল্লাহ পাক আর এক জায়গায় বলেছেনঃ 
“প্রার্থনাকারীর চাহিদা গলিত তামার ন্যায় ফুটন্ত গরম পানি দ্বারা মেটানো হবে 
যা তার চেহারা দক্ধিভূত করবে।” অতিকষ্টে সে চুমুক চুমুক করে গলাধঃকরণ 
করবে। ফেরেশতারা লোহার ঘন মেরে মেরে পান করাবে। বিস্বাদ, দুর্গন্ধ, 
গরমের তীব্রতা বা ঠাণ্ডার তীব্রতার কারণে গলা থেকে নামা অসম্ভব হয়ে যাবে। 
দেহে, অঙ্গ-প্রতঙ্গে, জোড়ে জোড়ে ব্যথা ও কষ্ট হবে। মনে হবে যেন মৃত্যু চলে 
আসছে। কিন্তু মৃত্যু হবে না। শিরায় শিরায় শাস্তি দেয়া হবে, কিন্তু প্রাণ বের 
হবে না। এক একটি পশম অসহনীয় শাস্তিতে পতিত, কিন্তু আত্মাদেহ হতে 
বের হতে পারবে না। সামনে, পেছনে, ডানে ও বামে হতে যেন মৃত্যু চলে 
আসছে, কিন্তু এসে পড়ছে না। বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি, জাহান্নামের আগুন 
পরিবেষ্টন করে রয়েছে। কিন্তু মৃত্যুকে ডেকেও আসে না। মৃত্যুও আসে না, 
শাস্তিও সরে না, যেন সার্বক্ষণিক শাস্তি হতে থাকে। প্রত্যেক শাস্তি এমন যে, তা 
মৃত্যুর জন্যে যথেষ্ট হওয়ার চাইতেও বেশী। কিন্তু সেখানে তো মৃত্যুও হয়ে 
যাবে। এসব শাস্তির সাথে আরো কঠিন ও বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। যেমন 
আল্লাহ তাআলা যাককুম বৃক্ষ সম্বন্ধে বলেছেনঃ “এই বৃক্ষ উদ্‌গত হয় 
জাহান্নামের তলদেশ হতে। এর মোচা যেন শয়তানের মাথ্য। তারা এটা হতে 


১.এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ ইবরাহীম ১৪ ২৮ পারাঃ ১৩ 


ভক্ষণ করবে এবং এর দ্বারা উদরপূর্ণ করবে। তদুপরি তাদের জন্যে থাকবে 
ফুটন্ত পানির মিশ্রণ। আর তাদের গন্তব্য হবে অবশ্যই প্রজ্জ্বলিত অগ্নির 
দিকে।” মোট কথা, কখনো যাককুম খাওয়া, কখনো গরম ফুটন্ত পানি পান 
করা, কখনো আগুনে পোড়ানো, কখনো পূঁজ পান করানো ইত্যাদি বিভিন্ন 
শাস্তি তাদেরকে দেয়া হবে। আমরা এর থেকে আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় 
প্রার্থনা করছি। অনুরূপ আল্লাহ তাআ'লা আরো বলেছেনঃ 
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অর্থাৎ “এটাই সেই জাহান্নাম, যা অপরাধীরা অবিশ্বাস করে। তারা 
জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে” (৫৫ঃ ৪৩-৪৪) প্রবল 
প্রতাপান্বিত আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেছেনঃ “নিশ্চয়ই যাক্ধুম বৃক্ষ হবে 
পাপীদের খাদ্য। গলিত তাঘ্বের মত, ওটা তার উদরে ফুটতে থাকবে, ফুটন্ত 
পানির মত। (ফেরেশ্তাদেরকে বলা হবে) তাকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও 
জাহান্নামের মধ্যস্থলে। অতঃপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দিয়ে 
শাস্তি দাও। আর বলা হবেঃ আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে সন্মানিত, 
অভিজাত। এটাতো ওটাই, যে বিষয়ে তুমি সন্দেহ করতে!” তিনি আর এক 
জায়গায় বলেছেনঃ “এটাই, আর সীমালংঘনকারীদের জন্যে রয়েছে নিকৃষ্টতম 
পরিণাম জাহান্নাম, সেথায় তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল। এটা 
সীমালংঘনকারীদের জন্যে, সুতরাং তারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পূঁজ। 
আরো আছে এইরূপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি!” এমন আরো বহু শাস্তি রয়েছে যা 
মহা মহিমান্বিত ও প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না। 
আল্লাহ পাক বলেনঃ 
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অর্থাৎ “হে মুহাম্মদ. সঃ!) তোমার প্রতিপালক বান্দাদের প্রতি কোন 
অবিচার করেন না।” (৪১ঃ ৪৬) 


১৮। যারা তাদের 2 7 9944, 72,9 Blt 
প্রতিপালককে অস্বীকার ৮ 4 ০% ৯০ - 
করে তাদের উপমা তাদের 
কর্মসমূহ ভদ্ম সদৃশ্য যা “" 
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ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচণ্ড > ০/39০4 
বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়; YAS in 5 
যা তারা উপার্জন করে 772374 L793 2 
তার কিছুই তারা তাদের ok bs os 0294 


5) 2773) 
কাজে লাগাতে পারে না; oka 
এটা তো ঘোর বিভ্রান্তি। ff 


এটা একটা দৃষ্টান্ত যা আল্লাহ তাআ’লা এ সব কাফিরের আমলের ব্যাপারে 
পেশ করেছেন যারা তার সাথে অন্যের উপাসনা করে, রাসূলদেরকে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করে এবং যাদের আমলপগুলি পায়াহীন বা ভিত্তিহীন অউ্টালিকার 
মত। এর পরিণাম এই দাড়ালো যে, প্রয়োজনের সময় শূন্য হস্ত হয়ে গেল। 
তাই, মহান আল্লাহ বলেন, কাফিরদের অর্থাৎ আমলপগুলির দৃষ্টান্ত কিয়ামতের 
দিন, যখন তারা সম্পূর্ণরূপে মুখাপেক্ষী থাকবে সাওয়াবের এবং মনে করতে 
থাকবে যে, হয়তো তারা তাদের সৎ কার্যাবলীর বিনিময় লাভ করবে, কিন্তু 
আসলে কিছুই পাবে না, বরং নিরাশ হয়ে শুধু হায়, হায় করবে, যেমন ঝড়ের 
দিন বায়ু প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হয়ে ভস্ম উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং এদিকে 
ওদিকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে দেয়, এই ছাই এর যেমন কোন মূল্য নেই, তেমনই 
এই কাফিরদের কার্যাবলী মূল্যহীন ও নিষ্ফল হবে। এই ইতস্তৃতঃ বিক্ষিপ্ত 
ছাইগুলি একত্রিত করা যেমন অসম্ভব অনুরূপভাবে তাদের কার্যাবলীর বিনিময় 
লাভও অসম্ভব। যেমন আল্লাহ তাআলা এক জায়গায় বলেছেনঃ “এই পার্থিব 
জীবনে যা তারা ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত হিমশীতল বায়ু, যা যে জাতি নিজেদের 
প্রতি যুলুম করেছে তাদের শস্য ক্ষেত্রকে আঘাত করে ও বিনষ্ট করে, আল্লাহ 
তাদের প্রতি কোন যুলুম করেন নাই;তারাই নিজেদের প্রতি যুলুম করে।” অন্য 
এক স্থানে রয়েছেঃ “হে মুমিনগণ! দানের কথা প্রচার করে এবং ক্লেশ দিয়ে 
তোমরা তোমাদের দানকে এ ব্যক্তির ন্যায় নিচ্ফল করো না। যে নিজের ধন 
লোক দেখানোর জন্যে ব্যয় করে থাকে, এবং আল্লাহ ও পরকালের বিশ্বাস 
করে না; তার উপমা একটি মসৃণ পাথর যার উপর কিছু মাটি থাকে,অতঃপর 
তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত তাকে পরিষ্কার করে রেখে দেয়; যা তারা উপার্জন 
করেছে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারবে না; আল্লাহ কাফির 
সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না!” 
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এখানে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ “এটা তো ঘোর বিভ্রান্তি!” তাদের চেষ্টা 
ও কাজ পায়াহীন এবং অস্থির। কঠিন প্রয়োজনের সময় তারা তাদের এসব 
কাজের কোনই বিনিময় পাবে না। এটাই হচ্ছে বড়ই দূর্ভাগ্য। 


১৯। তুমি কি লক্ষ্য করনা ,,,৯ 
যে, আল্লাহ আকাশমণ্ডলী EME 


ও পৃথিবী যথাবিধি সৃষ্টি SES 

করেছেন? তিনি হইচ্ছা TEs Ee 

করলে তোমাদের অস্তিত্ব 27 I2779729.7 22? 729 
CELESTE Li 

বিলোপ করতে পারেন 7% Lb 3 2 £2 > 


এবং এক নতুন সৃষ্টি 
অস্তিত্বে আনতে পারেন। | 
w PATS NRA 
২০। আর এটা আল্লাহর ০x44! ০ ১ ৬১-1. 
জন্যে আদৌ কঠিন নয়। a 


আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ কিয়ামতের দিন দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করতে আমি 
সক্ষম। আমি যখন আকাশ ও যমীন সৃষ্টি করেছি তখন মানুষকে সৃষ্টি করা 
আমার কাছে মোটেই কঠিন নয়। আকাশের উচ্চতা, প্রশস্ততা, বিরাটত্ব, 
অতঃপর তাতে স্থির ও চলমান নক্ষত্ররাজি আর এই যমীন, পর্বতরাজি, বন 
জঙ্গল, গাছ-পালা এবং জীবজন্তু সবই তার সৃষ্ট । যিনি এগুলো সৃষ্টি করতে 
অপারগ হননি, তিনি কি মৃতদেরকে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন না? 
অবশ্যই এতে ক্ষমতাবান। মহান আল্লাহ বলেনঃ “মানুষ কি দেখে না যে, আমি 
তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্র বিন্দু হতে? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিত 
কারী আর সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা 
ভুলে যায়। বলেঃ অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে যখন তা পচে গলে যাবে? 
বলঃ “ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি এটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন 
এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। তিনি তোমাদের জন্যে 
সবুজ বৃক্ষ হতে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা তা দ্বারা প্ৰজ্জ্বলিত কর।” 


যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি ওগুলির অনুরূপ সৃষ্টি 
করতে সমর্থ নন? হ্যা, নিশ্চয়ই তিনি মহা সষ্টা, সর্বজ্ঞ। 
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তার ব্যাপার শুধু এই যে, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন ওকে 
তিনি বলেনঃ ‘হও। ফলে তা হয়ে যায়। 


“অতএব পবিত্র ও মহান তিনি যার হস্তে প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতা 
এবং তারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।” 


আল্লাহ পাক বলেনঃ “তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে 
পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি অস্তিত্ব আনতে পারেন। আর এটা আল্লাহর জন্যে 
মোটেই কঠিন নয়। তোমরা যদি তার বির্দ্ধাচরণ কর তবে এরূপই হবে।” 
যেমন তিনি আর এক জায়গায় বলেছেনঃ “হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর 
কাছে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত এবং তিনি হচ্ছেন অভাবমুক্ত ও প্রশংসিত। তিনি 
ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে সরিয়ে দিবেন এবং (তোমাদের স্থলে) নতুন সৃষ্টি 
আনয়ন করবেন এবং আল্লাহর কাছে এটা মোটেই কঠিন নয়।” অন্য জায়গায় 
তিনি বলেনঃ “যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে 
অন্য কওম আনয়ন করবেন, যারা তোমাদের মত হবে।” তিনি আরো বলেনঃ 
“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে যে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হয়ে যাবে (তবে 
তার জেনে রাখা উচিত যে,), সত্বই আল্লাহ এমন কওম আনয়ন করবেন 
যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারাও তাকে ভালবাসবে।” আর এক 
জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলেনঃ “তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে সরিয়ে 
দিবেন এবং অন্যদেরকে আনায়ন করবেন এবং আল্লাহ এর উপর পূর্ণ 
ক্ষমতাবান।” 


২১। সবাই আন্মাহর নিকট ০,2? 2307, 
উপস্থিত হবেই; যারা sd ison 
অহংকার করতো তখন 1/2 723% IN 
দূর্বলেরা তাদেরকে বলবেঃ LE jin 
আমরা তো তোমাদের VEST SA LG 


অনুসারী ছিলাম; এখন OECTA) 
তোমরা আনঙ্গাহর শাস্ভি Z/ 3 br 723 °00377 
হতে আমাদেরকে কিছুমাত্র ০14 ০ ৮০ ১৮৯ | 
রক্ষা করতে পারবে? তারা ০4% ০.১০০2 ১ 
বলবেঃ আল্মাহ + ৮৮১,০০4! 
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আমাদেরকে সৎ পথে | 

পরিচালিত করলে + ৮০ 22/4?! 
GENE CHONA PUL HERTS 

আমরাও তোমাদেরকে সৎ * +" 

পথে পরিচালিত করতাম; 


N 
NN 


20d 


bh) 


ALAA 
ll 


এখন আমাদের ধৈর্যচ্যত 4 লি! ৮০5+! ৮৪৮ 
হওয়া অথবা ধৈর্যশীল £ 20s 
হওয়া একই কথা; 0 টা + 
আমাদের কোন নিস্কৃতি 

নেই। 


আল্লাহ তাআলা বলেন, পরিস্কার সমতল ভূমিতে ভাল ও মন্দ এবং 
পূণ্যবান ও পাপী সমস্ত মাখলূককে আল্লাহর সামনে একত্রিত করা হবে। এ 
সময় অধীনস্থ লোকেরা নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে, যারা তাদেরকে আল্লাহর 
ইবাদত এবং রাসূলের আনুগত্য হতে বিরত রাখতো, বলবেঃ “আমরা 
তোমাদের অনুগত ছিলাম। আমাদেরকে তোমরা যা হুকুম করতে তা আমরা 
মেনে চলতাম। সুতরাং আমাদেরকে তোমরা তো বহু কিছু আশা দিয়ে 
রেখেছিলে, আজ কি তাহলে আল্লাহর আযাব আমাদের থেকে সরাতে 
পারবে?” তাদের এই প্রশ্নের উত্তরে নেতা ও সর্দারগণ বলবেঃ “আমরা 
নিজেরাই তো সুপথ প্রাপ্ত ছিলাম না। কাজেই তোমাদেরকে আমরা পথ 
দেখাতাম কিরূপে? বস্তুতঃ আল্লাহর শাস্তির কথা আমাদের সবারই উপর 
বাস্তবায়িত হয়েছে। আমরা সবাই শাস্তিরযোগ্য হয়ে গেছি। অতএব, এখন 
আমরা ধৈর্য হারিয়ে ফেলি অথবা ধৈর্য ধারণ করি একই কথা। শাস্তি হতে রক্ষা 
পাওয়ার সমস্ত উপায় এখন হাতছাড়া হয়ে গেছে।” 

আবদুর রহমান ইবনু যায়েদ ইবনু আসলাম (রঃ) বলেন জাহান্নামবাসীরা 
একে অপরকে বলবেঃ “দেখো, এই জান্নাতবাসীরা জান্নাত লাভ করেছে এই 
কারণে ষে, তারা মহামহিমান্বিত আল্লাহর সামনে অত্যন্ত কান্নাকাটি করেছে 
এবং কাতর প্রার্থনা করেছে। সুতরাং এসো, আমরাও তাঁর সামনে খুবই 
কান্নাকাটি করি এবং আকুল আবেদন জানাই।” সুতরাং তারা কান্নায় ফেটে 
পড়বে এবং করজোড়ে নিবেদন করবে। কিন্তু সবই নিষ্ফল হয়ে যাবে। তখন 
আবার তারা পরস্পর বলাবলি করবেঃ “জান্নাতবাসীরা ধৈর্যধারণ করেছিল 
বলেই আজ তারা জান্নাত লাভ করেছে। অতএব, এসো, আমরাও আজ 
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নীরবতা ও ধৈর্য অবলম্বন করি।” এভাবে তারা এমন ধৈর্য অবলন্বন করবে যা 
ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায় নাই। কিন্তু এটাও বৃথা যাবে। তখন তারা বলবেঃ 
“হায়, হায়! সবরও বিফলে গেল এবং অনুনয় বিনয়ও কোন কাজে আসলো 
না।” আমি বলিঃ প্রকাশ্য ব্যাপার তো এই যে, নেতা ও অনুগতদের এই 
কথাবার্তা হবে জাহান্নামে যাওয়ার পর। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তাআলা 
বলেছেনঃ “যখন তারা জাহান্নামে ঝগড়া ও তর্কবিতর্কে লিপ্ত হবে, তখন দুর্বল 
লোকেরা অহংকারী লোকদের বলবেঃ “আমরা তো তোমাদের অনুগত ও 
হুকুমের বাধ্য ছিলাম, সুতরাং আজ তোমরা কি আমাদের উপর হতে 
জাহান্নামের শাস্তির কিছু অংশ সরাতে পারবে?” এ সময় অহংকারী লোকেরা 
বলবেঃ “আমরা সবাই তো জাহান্নামের মধ্যে রয়েছি! নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাদের 
মধ্যে ফায়সালা করে দিয়েছেন।” আল্লাহ তাআ’লা আরো বলেছেনঃ “আল্লাহ 
বলবেনঃ তোমাদের পূর্বে যে জ্বিন ও মানব দলগত হয়েছে তাদের সাথে 
তোমরা অগ্নিতে প্রবেশ করো; যখনই কোন দল তাতে প্রবেশ করবে তখনই 
অপর দলকে তারা অভিসম্পাত করবে, এমনকি যখন সকলে তাতে একত্রিত 
হবে তখন তাদের পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবেঃ “হে আমাদের 
প্রতিপালক! এরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল; সুতরাং এদেরকে দ্বিগুণ 
অগ্নিশাস্তি দিন! আল্লাহ বলবেনঃ প্রত্যেকের জন্যে দ্বিগুণ রয়েছে, কিন্তু তোমরা 
জ্ঞাত নও!” 


তাদের পূর্ববর্তীগণ পরবর্তীদেরকে বলবেঃ “আমাদের উপর তোমাদের 
কোন শ্রেষ্ঠতব নেই, সুতরাং তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ কর।” 

আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ “জাহান্নামীদের অধীনস্থরা বলবেঃ 
হে আমাদের প্রতিপালক! আনুগত্য করেছিলাম আমাদের নেতাদের ও 
বড়দের, তারাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল; হে আমাদের প্রতিপালক! 
তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন এবং তাদের উপর বড় রকমের 
অভিসম্পাত নাযিল করুন।” 

হাশরের ময়দানে তাদের ঝগড়া ও তর্ক বিতর্কের ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লা 
বলেনঃ “হায়! তুমি যদি দেখতে যালিমদেরকে যখন তাদের প্রতিপালকের 
সামনে দণ্ডায়মান করা হবে তখন তারা পরস্পর বাদ প্রতিবাদ করতে থাকবে, 
যাদেরকে দুর্বল করা হতো তারা ক্ষমতাদপীদেরকে বলবেঃ “তোমরা না থাকলে 
আমরা অবশ্যই মুমিন হতাম!” 


এত 
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যারা ক্ষমতাদপী ছিল তারা, যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তাদেরকে 
বলবেঃ “তোমাদের কাছে সৎপথের দিশা আসবার পর আমরা কি 
তোমাদেরকে তা থেকে নিবৃত্ত করেছিলাম? বস্তুতঃ তোমরাই তো ছিলে 
অপরাধী” 
যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তারা ক্ষমতাদপীদেরকে বলবেঃ 
“প্রকৃতপক্ষে তোমরাই তো দিবারাত্র চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ 
দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তার শরীক স্থাপন করি; 
যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে এবং 
আমি কাফিরদের গলদেশে শৃংখল পরিয়ে দিবো; তাদেরকে তারা যা করতো 
তারই প্রতিফল দেয়া হবে।” 
২২। যখন সব কিছুর 
মীমাংসাহয়ে যাবে তখন Cb EEE L 
শয়তান বলবেঃ “আল্লাহ 
ত 2 2 SG 372/79 
তোমাদেরকে প্রতিশ্র্গত PANY AUS TE 
দিয়েছিলেন সত্য 
= = 4/১ 23 03 Anat 2472 
প্রতিশ্বজ্ততেি, আমিও RECT E ff EM 
তোমাদেরকে প্রতিশ্যুতি 
দিয়েছিলাম হি আমে »,9 BIL 3/7 
ঠি f se A ANE 
তোমাদেরকে প্রদত্ত 
e )\ 2 7 ww 2 2d 
প্ৰতিশ্ৰুতি রক্ষা করি নাই; খু hl < EER 
আমার তো তোমাদের 
rR HALA 
উপর কোন আধিপত্য PMAIMEICEOAPLSA 
ছিল না, আমি শুধু 
তোমাদেরকে আহ্বান 
করেছিলাম এবং তোমরা 
23 2/7 23 73797 
[মার [হবা ড়া spas ULC S| 
দিয়েছিলে; স্তরাং 
তোমরা আমার প্রতি 


5 23722, 2273/7 7 A 
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রাপ করো না, SF 5430-33 2292/ 
তোমরা তোমাদের প্রতিই DAS sleet 
দোষারোপ কর; আমি bs 72 1939/42/70, 
তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য ESE EY 
করতে সক্ষম নই এবং 1 

G32 789 7237/2 

তোমরাও আমার উদ্ধারে ০ 
সাহায্য করতে সক্ষম নও; 

তোমরা যে পূর্বে আমাকে 
তার সাথে আমার কোনই 
সম্পর্ক নেই; যালিমদের 
জন্যে তো বেদনাদায়ক 
শাস্তি আছেই। 

২৩। যারা ঈমান আনে ও 
সৎকর্ম করে তাদেরকে | ss 
যার পাদদেশে নদী AE 
প্রবাহিত; সেথায় তারা ET { 5 oe 
চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান- 


Ee 


224/ 2,9, 237 


+৯ 
কারী হবে তাদের (5 
2 ১৮ Do 
প্রতিপালকের অন্মতি led SO 
ক্ৰমে; সেথায় তাদের od 


অভিবাদন হবে “সালাম’। 

আল্লাহ তাআ’লা খবর দিচ্ছেন যে যখন তিনি বান্দাদের ফায়সালার কাজ 
শেষ করবেন এবং মু'মিনরা জান্নাতে ও কাফিররা জাহান্নামে চলে যাবে, এ 
সময় অভিশপ্ত ইবলীস জাহান্নামের উপর দাড়িয়ে জাহান্নামীদেরকে সম্বোধন 
করে বলবেঃ “আল্লাহ তাআ’লা তোমাদের সাথে যে ওয়াদা অঙ্গীকার 
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করেছিলেন তা ছিল সম্পূর্ণরূপে সত্য । রাসূলদের অনুসরণ ও আনুগত্যই ছিল 
মুক্তি ও শান্তির পথ। আর আমার ওয়াদা তো ছিল প্রতারণা মাত্র। আমার 
কথা ছিল দলীল-প্রমাণহীন। তোমাদের উপর আমার কোন জোর যবরদস্তি ও 
আধিপত্য তো ছিল না। তোমরা অযথা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছিলে। আমি 
তোমাদেরকে যে হুকুম করেছিলাম তা তোমরা মেনে নিয়েছিলে। রাসুলদের 
সত্য প্রতিশ্রুতি, তাদের দলীল ও যুক্তিপূর্ণ কথা তোমরা প্রত্যাখ্যান করেছিলে। 
তাদের তোমরা বিরোধিতা করেছিলে, আমার কথামত চলেছিলে। এর পরিণাম 
তোমরা আজ স্বচক্ষে দেখতে পেলে। এটা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল। সুতরাং 
আজ তোমরা আমাকে তিরস্কার করো না, বরং নিজেদেরকেই দোষারোপ 
করো। পাপ তোমরা নিজেরাই করেছিল। দলীল-প্রমাণগুলি তোমরা ত্যাগ 
করেছিলে। আমার কথাই তোমরা মেনে চলেছিলে। আজকে আমি তোমাদের 
কোনই কাজে আসবো না। না আজ আমি তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে 
রক্ষা করতে পারবো, না তোমাদের কোন উপকার করতে পারবো। আমি 
তোমাদের শিরকের কারণে তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করছি। আমি আজ 
স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছি যে, আমি আল্লাহর শরীক নই। যেমন আল্লাহ 
তাআলা বলেনঃ 


9 AI / L 72375 229094 ELIE 
SL MICE SL ls os En es IL 
£27223)? 35 22 
- Li ile ১ uf 
অর্থাৎ “এ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে আছে, যে আল্লাহ ছাড়া 
অন্যদেরকে আহবান করে, যারা কিয়ামতের দিন তাদের আহবানে সাড়া দিতে 
পারবে না? বরং তারা তাদের আহবান হতে উদাসীন ও অমনোযোগী থাকবে। 
কিয়ামতের দিন তারা তাদের শক্র হয়ে যাবে এবং তাদের ইবাদতকে অশ্বীকার 


করবে।” (৪৬$: ৫) অন্য আয়াতে রয়েছেঃ 


2 
YI /3392 773 7, 729320720 


‘fs LS Ele 0550 9 pn OAS WS 


অর্থাৎ “নিশ্চয় তারা তাদের ইবাদতকে অস্বীকার করবে এবং তাদের শত্রু 
হয়ে যাবে, তারা অত্যাচারী লোক কেন না তারা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নিয়েছে, বাতিলের অনুসারী হয়েছে এইরূপ অত্যাচারীদের জন্যে বেদনাদায়ক 
শাস্তি রয়েছে।” (১৯৪ ৮২) 
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অতএব, এটা প্রকাশ্য কথা যে, জাহান্নামীদের সাথে ইবলীসের এই 
কথাবার্তা হবে জাহান্নামে প্রবেশের পর, যাতে তাদের আফসোস ও দুঃখ খুব 
বেশী হয়। কিন্তু হযরত উকবা ইবনু আ’মির রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যখন পূর্ববর্তী ও পরবর্তঁদেরকে আল্লাহ তাআ'লা 
একত্রিত করবেন এবং তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দিবেন তখন একটা 
সাধারণ ভয় ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি হবে।” মু'মিনগণ বলবেঃ “আমাদের ফায়সালা 
হতে যাচ্ছে, এখন আমাদের সুপারিশের জন্যে দাড়াবে কে?” অতঃপর তারা 
হযরত আদম (আঃ), হযরত নূহ (আঃ), হযরত ইবরাহীম (আঃ), হযরত মুসা 
(আঃ) এবং হযরত ঈসার (আঃ) কাছে যাবে। হযরত ঈসা (আঃ) বলবেনঃ 
“তোমরা নবী উন্মীর (সঃ) কাছে গমন কর।” তখন আল্লাহ তাআলা আমাকে 
দাড়িয়ে যাওয়ার অনুমতি দিবেন। তৎক্ষণাৎ আমার মজলিস হতে পবিত্র এবং 
উত্তম সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়বে, যার মত উত্তম সুগন্ধি ইতিপূর্বে কেউ কখনো 
শুঁকেনি। সুতরাং আমি তখন বিশ্ব প্রতিপালকের কাছে আগমন করবো, আমার 
মাথার চুল থেকে নিয়ে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী পর্যন্ত সারাদেহ আলোকোজ্জ্বল হয়ে 
যাবে। অতঃপর আমি সুপারিশ করবো এবং মহা কল্যাণময় আল্লাহ আমার 
সুপারিশ কবুল করবেন। এটা দেখে কাফিররা পরস্পর বলাবলি করবেঃ 
“চলো, আমরাও কাউকে আমাদের সুপারিশকারী বানিয়ে নিয়ে তাকে 
আমাদের জন্যে সুপারিশ করতে বলি। আর এ কাজের জন্যে আমাদের কাছে 
ইবলীস ছাড়া আর কে আছে? সে আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল। সুতরাং চল, 
আমরা তার কাছেই যাই এবং আরয্‌ করি।” অতঃপর তারা ইবলীসের কাছে 
গিয়ে বলবেঃ “মু’মিনরা সুপারিশকারী পেয়ে গেছে, তুমি আমাদের জন্যে 
সুপারিশকারী হয়ে যাও। কারণ, তুমিই তো আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলে।” 
একথা শুনে এ অভিশপ্ত শয়তান দাড়িয়ে যাবে। তার মজলিস হতে এমন 
দুর্গন্ধ বের হবে যে, ইতিপূর্বে কারো নাকে এমন জঘন্য দুর্গন্ধ কখনো পৌছে 
নাই।”” তারপর সে যা বলবে তাতো উপরে বর্ণিত হলো। 

মুহাম্মদ ইবনু কা’ব কারাধী (রঃ) বলেন, জাহান্নামীরা যখন বলবেঃ 
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অর্থাৎ “এখন আমাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটুক বা আমরা ধৈর্যশীল হয়ে যাই একই 
কথা; আমাদের কোন নিষ্কৃতি নেই।” (১৪৪ ২১) এ সময় ইবলীস তাদেরকে 
১. এ হাদীসটি ইবনু আবি হা’তিম রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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উপরোক্ত কথা বলবে। যখন তারা ইবলীসদের উপরোক্ত বক্তব্য শুনবে তখন 
তারা নিজেদের জীবনের উপরও ক্রোধান্বিত হয়ে যাবে। তখন তাদেরকে ডাক 
দিয়ে বলা হবেঃ “তোমরা আজ নিজেদের জীবনের উপর যেমন রাগান্বিত 
হয়েছো, এর চেয়ে অনেক বেশী রাগান্বিত হয়েছিলেন আল্লাহ তাআলা এ 
সময়, যে সময় তোমাদেরকে ঈমানের দিকে ডাক দেয়া হয়েছিল, আর তোমরা 
সেই ডাকে সাড়া না দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলে” 


হযরত আ’মির শা'বী (রঃ) বলেন, (কিয়ামতের দিন) সমস্ত মানুষের সামনে 
দু'জন বক্তা বক্তৃতা দেয়ার জন্যে দাড়াবে। হযরত ঈসা ইবনু মারইয়ামকে 
(আঃ) বলবেনঃ তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলেঃ “তোমরা আল্লাহ ব্যতীত 
আমাকে ও আমার জননীকে মা’বৃদ রূপে গ্রহণ করো? এই আয়াত থেকে 
নিয়ে- 
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(আল্লাহ বলবেনঃ “এই সেই দিন যেদিন সত্যবাদীগণ তাদের সত্যতার জন্যে 
উপকৃত হবে)। (৫ঃ ১১৯) এই আয়াত পৰ্যন্ত এই বৰ্ণনাই রয়েছে। আর 
অভিশপ্ত ইবলীস দাড়িয়ে বলবেঃ “আমার তো তোমাদের উপর কোন 
আধিপত্য ছিল না, আমি শুধু তোমাদেরকে আহবান করেছিলাম এবং তোমরা 
আমার আহবানে সাড়া দিয়েছিলে (শেষ পর্যন্ত)” 

দুষ্ট ও পাপী লোকদের পরিণাম ও তাদের দুঃখ-বেদনা এবং ইবলীসের 
উত্তরের বর্ণনা দেওয়ার পর আল্লাহ তাআ'লা এখন সৎ ও পূণ্যবান লোকদের 
পরিণামের বর্ণনা দিচ্ছেন। মু'মিন ও সৎকর্মশীল লোকেরা জান্নাতে প্রবেশ 
করবে। তথায় তারা যথেচ্ছা গমনাগমন করবে, চলবে, ফিরবে এবং পানাহার 
করবে। চিরদিনের জন্যে তারা সেখানে অবস্থান করবে। সেখানে না তারা 
চিন্তিত ও দুঃখিত হবে, না তাদের মন খারাপ হবে, না অস্বস্তি বোধ করবে, না 
মারা যাবে, না বহিষ্কৃত হবে, না নিয়ামত কমে যাবে। সেখানে তাদের 
সত্বাদম লা 
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অর্থাৎ “যখন তারা জান্নাতের নিকট উপস্থিত হবে ও ওর দ্বারসমূহ খুলে 
দেয়া হবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবেঃ তোমাদের প্রতি সালাম!” 
(৩৯৪ ৭৩) অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 
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“প্রত্যেক দরজা দিয়ে ফেরেশতারা তাদের কাছে প্রবেশ করবে এবং বলবেঃ 
“তোমাদের প্রতি সালাম।” আর এক আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেনঃ 
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অর্থাৎ “তাদেরকে সেথায়, অভ্যর্থনা করা হবে অভিবাদন ও সালাম 
সহকারে।” (২৬৪ ২২) আল্লাহ তাআ'লা আর LA 
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অর্থাৎ “সেথায় তাদের ধ্বনি হবেঃ হে আল্লাহ। তুমি মহান! তুমি পবিত্ৰ 
এবং সেথায় তাদের অভিবাদন হবে, ‘সালাম’ এবং তাদের শেষ ধ্বনি হবেঃ 
প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর প্রাপ্য” (১০৪ ১০) 


২৪। তুমি কি লক্ষ্য কর না » 


আল্লাহ কি ভাবে উপমা 
দিয়ে থাকেন? সংৎবাক্যের 
তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ যার 
মূল সূদৃঢ় ও যার শাখা 
প্রশাখা উধের্ব বিসজ্তৃত। 

২৫। যা প্ৰত্যেক মওসুমে 
ফলদান করে তার 
প্রতিপালকের অন্ুমতি- 
ত্রৰমে এবং অআন্লাহ 
মানুষের জন্যে উপমা দিয়ে 
থাকেন যাতে তারা শিক্ষা 
গ্রহণ করে। 


২৬। কু বাক্যের তুলনা এক 
মন্দ বৃক্ষ, যার মূল ভূ-পৃষ্ঠ 
হতে বিচ্ছিন্ন, যার কোন 
স্থায়িত্ব নেই। 
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হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, লা ইলালাহ ইল্লাল্লাহ ( আল্লাহ ছাড়া 
কেউ উপাস্য নেই) এর সাক্ষ্য দেয়াই বুঝানো হয়েছে কালেমায়ে তায়োবা দ্বারা। 
আর উত্তম ও পবিত্র বৃক্ষ দ্বারা মু'মিনকে বুঝানো হয়েছে। এর মূল দৃঢ়, অর্থাৎ 
মুমিনের অন্তরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ রয়েছে। এর শাখা রয়েছে উর্ধ্বে অর্থাৎ 
মু'মিনের তাওহীদ বা একত্ববাদের কালেমার কারণে তার আমলগুলি আকাশে 
উঠিয়ে নেয়া হয়। আরো বহু মুফাস্সির হতে এটাই বর্ণিত হয়েছে যে, এর দ্বারা 
উদ্দেশ্য হচ্ছে মু'মিনের আমল, কথা ও সৎ কার্যাবলী মু'মিন খেজুর বৃক্ষের 
ন্যায়। প্রত্যেক দিন সকালে ও সন্ধ্যায় তার আমলগুলি আকাশে উঠে যায়। 


হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুন্লাহর (সঃ) কাছে একটি 
খেজুর গুচ্ছ আনয়ন করা হলে তিনি Fi IAF ih lS 34 এই অংশটুকু 
পাঠ করেন এবং বলেনঃ “ওটা খেজুর বৃক্ষ!” 


হযরত ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “আমরা (একদা) 
রাসূলুল্লাহর (সঃ) কাছে ছিলাম। তিনি আমাদেরকে বলেনঃ “ওটা কোন্‌ গাঁছ যা 
মুসলমানের মত, যার পাতা ঝরে পড়ে না, গ্রীষ্ম কালেও না শীতকালেও না; 
যা সব মওসুমেই ফল ধারণ করে থাকে?” হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) 
বলেনঃ “আমি মনে মনে বললাম যে, বলে দিইঃ ওটা খেজুর গাছ। কিন্তু আমি 
দেখলাম যে, মজলিসে হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত উমার রোঃ) রয়েছেন 
এবং তারা নীরব আছেন, কাজেই আমিও নীরব থাকলাম। রাসূলুল্লাহ সেঃ) 
বললেনঃ “ওটা হচ্ছে খেজুরের গাছ।” এখান থেকে বিদায় হয়ে আমি আমার 
পিতা হযরত উমারকে (রাঃ) এটা বললে তিনি বলেনঃ “হে আমার প্রিয় বৎস! 
যদি তুমি এই উত্তর দিয়ে দিতে তবে এটা আমার কাছে সমস্ত কিছু পেয়ে 
যাওয়ার অপেক্ষাও প্রিয় ও পছন্দনীয় ছিল!” 


হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেনঃ “আমি মদীনায় হযরত ইবনু উমারের রোঃ) 
সঙ্গ লাভ করি। আমি তাকে একটি মাত্র হাদীস ছাড়া কোন হাদীস রাসুলুল্লাহ 
(সঃ) হতে বর্ণনা করতে শুনি নাই। তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহর (সঃ) 
কাছে বসেছিলাম, এমন সময় তার কাছে খেজুর গাছের ভিতরের মজ্জা আনয়ন 
করা হয়। তখন তিনি বলেনঃ “গাছের মধ্যে এমন এক গাছ রয়েছে যা 
মুসলমানের মত।” আমি তখন বলবার ইচ্ছা করলাম যে, আমিই হলাম 
কওমের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ তোই, আমি বললাম না)। রাসুলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ 


১.এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) স্নীয় ‘সহীহ’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। 
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“ওটা হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ” অন্য রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, এ সময় 
উত্তরদাতাদের খেয়াল বন্য গাছ পালার দিকে.গিয়েছিল। 


হযরত কাতাদা’ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক বলেঃ ‘হে 
আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সম্পদশালী লোকেরা তো মর্যাদায় খুব বেড়ে গেল!” 
যদি দুনিয়ার সমস্ত কিছু নিয়ে স্তূপ করে দেয়া হয় তবুও কি তা আকাশ পর্যন্ত 
পৌছতে পারবে? (কখনই না) তোমাকে কি এমন আমলের কথা বলবো যার 
মূল দৃঢ় এবং শাখা গুলি আকাশে (চলে গেছে)?” সে জিজ্ঞেস করলোঃ “ওটা 
কি?” রাসুলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, 
সুবহানাল্লাহ এবং আলহাসদু লিল্লাহ প্রত্যেক ফরয নামাষের পর দশ বার করে 
পাঠ করো তা হলেই এটা হবে এমন আমল যার মূল মযবুত এবং শাখা 
আকাশে” হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন এ পবিত্র গাছ জান্নাতে রয়েছে। 

আন্লাহ পাকের উক্তিঃ ওটা প্রত্যেক মওস্‌মে ফলদান করে 
অর্থাৎ-সকাল-সন্ধ্যায় প্রতি মাসে বা প্রতি দু'মাসে অথবা প্রতি ছ’মাসে বা 
প্রতি সাত মাসে অথবা প্রতি বছরে। কিন্তু শব্দগুলির বাহ্যিক ভাবার্থ তো 
হচ্ছেঃ “মু’মিনের দৃষ্টান্ত এ বৃক্ষের মত যার ফল সব সময় শীতে, গ্রীষ্নে, দিনে, 
রাতে নেমে থাকে। অনুরূপভাবে মু:মিনের নেক আমল দিনরাত সব সময় 
আকাশে উঠে থাকে!” 

আল্লাহ তাআ'লা মানুষের শিক্ষা, উপদেশ ও অনুধাবনের জন্যে দৃষ্টান্ত বর্ণনা 
করে থাকেন। 

অতঃপর আল্লাহ তাআলা মন্দ কালেমা অর্থাৎ কাফিরের দৃষ্টান্ত বর্ণনা 
করছেন, যার কোন মূল নেই এবং যা দৃঢ় নয়। এর দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে 
হানযাল’ গাছের সাথে, যাকে “শারইয়ান’ বলা হয়। হযরত: আনাস ইবনু 
মালিক রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ওটা হানযাল গাছ। এই রিওয়াইয়াতটি 
মারফ্’ রপেও এসেছে। এর মূল ভূ-পৃষ্ঠ হতে বিচ্ছিন্ন যার কোন স্থায়িত্ব নেই। 
অনুরূপভাবে কুফরী মূলহীন ও শাখাহীন। কাফিরের কোন ভাল কাজ উপরে 
উঠে না এবং তার থেকে কিছু কবুলও হয় না। 


২৭। যারা শাম্থত বাণীতে SL ee / YV 
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এবং যারা যালিম আল্লাহ LL yt 

তাদেরকে বিভ্রাস্ডিতে “12১/5১ 9 | 

রাখবেন; আল্লাহ যা ইচ্ছা ১,7, ০১ 

তা করেন। ase lays 

সহীহ বুখারীতে হযরত বারা’ ইবনু আ'’যিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “মুসলমানকে যখন তার কবরে প্রশ্ন করা হয় তখন 
সে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সঃ) 
আল্লাহর রাসূল। এই আয়াত দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে” 

মুসনাদে আহমদে হযরত বারা‘ ইবনু আ’যিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি 
বলেনঃ “একজন আনসারীর জানাযায় আমি রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে বের হই 
এবং গোরস্তানে পৌছি। তখন পর্যন্ত কবর তৈরীর কাজ শেষ হয় নাই। 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বসে পড়লেন এবং আমরাও তার পাশে এমনভাবে বসে 
পড়লাম যে, যেন আমাদের মাথার উপর পাখী রয়েছে। তার হাতে যে খড়িটি 
ছিল তা দিয়ে তিনি মাটিতে রেখা টানছিলেন। অতঃপর তিনি মাথা উঠিয়ে দু 
তিন বার বললেনঃ “কবরের শাস্তি হতে তোমরা আশ্রয় প্রার্থনা কর। বান্দা 
যখন দুনিয়ার শেষ এবং আখেরাতের প্রথম মুহূর্তে অবস্থান করে তখন তার 
কাছে আকাশ হতে উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট ফেরেশতাগণ আগমন করেন, যেন 
তাদের চেহারাগুলি সূর্য। তাদের সাথে থাকে জান্নাতী কাফন ও জান্নাতী 
সুগন্ধি। তার পাশে তারা এতো দূর নিয়ে বসে যান যত দূর তার দৃষ্টি যায়। 
এরপর মালাকুল মাওত (মৃত্যুর ফেরেশতা) এসে তার শিয়রে বসে পড়েন 
এবং বলেনঃ “হে পবিত্র রহ! আল্লাহর ক্ষমা ও তার সন্তুষ্টির দিকে চল।” তখন 
রূহ এমন সহজে বেরিয়ে আসে যেমন কোন মশক থেকে পানি ফোটা ফোটা 
হয়ে এসে থাকে। চক্ষুর পলক ফেলার সময় পর্যন্তই এ রহকে ফেরেশতাগণ 
তার হাতে থাকতে দেন না;বরং তৎক্ষণাৎ তার হাত থেকে নিয়ে নেন এবং 
জান্নাতী কাফন ও জান্নাতী সুগন্ধির মধ্যে রেখে দেন। স্বয়ং এ রহ থেকেও 
মিশক্‌ আনম্বরের চাইতেও বেশী সুগন্ধ বের হয়, যার চাইতে উত্তম সুগন্ধি 
দুনিয়ায় কখনো শুঁকা হয় নাই। তারা এ রহকে নিয়ে আকাশের দিকে উঠে 
যান। ফেরেশতাদের যে দলের পার্শ্ব দিয়ে তারা গমন করেন তারা তাদেরকে 
জিজ্ঞেস করেনঃ “এই পবিত্র রহ কোন ব্যক্তির?” তারা তখন তার যে উত্তম 
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নামে সে পরিচিত ছিল সেই নাম বলে দেন এবং তার পিতার নামও বলেন। 
দুনিয়ার আকাশে পৌছে তারা আকাশের দরজা খুলে দিতে বলেন। তখন 
আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং সেখান হতে ফেরেশ্তাগণ এ রহকে 
নিয়ে দ্বিতীয় অকাশে, দ্বিতীয় আকাশ হতে তৃতীয় আকাশে এবং এইভাবে 
সপ্তম আকাশ পৰ্যন্ত পৌছে যান। মহামহিমান্বিত আল্লাহ তখন বলেনঃ “আমার 
বান্দার কিতাব ইল্লীনে লিখে নাও এবং তাকে যমীনে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। 
আমি তাকে ওটা থেকেই সৃষ্টি করেছি এবং ওটা থেকেই দ্বিতীয় বার বের 
করবো।” অতঃপর তার রহ তার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়। তার কাছে দু'জন 
ফেরেশতা আগমন করেন। তাকে উঠিয়ে বসান এবং জিজ্ঞেস করেনঃ “তোমার 
প্রতিপালক কে?” সে উত্তরে বলেঃ “আমার প্রতিপালক আল্লাহ।” আবার 
তীরা প্রশ্ন করেনঃ “তোমার দ্বীন কি?” সে জবাবে বলেঃ “আমার দ্বীন 
ইসলাম।” আবার তারা প্রশ্ন করেনঃ “যে ব্যক্তিকে তোমাদের নিকট প্রেরণ 
করা হয়েছিল তিনি কে?” সে উত্তর দেয়ঃ “তিনি আল্লাহর রাসূল (সঃ)।” তারা 
পুনরায় জিজ্ঞেস করেনঃ তুমি কিরূপে জেনেছো?” সে জবাব দেয়ঃ “আমি 
আল্লাহর কিতাব পড়েছিলাম ও ওর উপর ঈমান এনেছিলাম এবং ওটাকে 
সত্য বলে জেনেছিলাম।” এ সময়েই আকাশ থেকে একজন আহবানকারী ডাক 
দিয়ে বলেনঃ “আমার বান্দা সত্য বলেছে। সুতরাং তার জন্যে জান্নাতী বিছানা 
বিছেয়ে দাও, জান্নাতী পোষাক পরিয়ে দাও এবং জান্নাতের দিকের দরজাটি 
খুলে দাও!” তখন জান্নাত থেকে সুগন্ধপূর্ণ বাতাস তার কবরে আসতে থাকে। 
যতদূর পর্যন্ত তার দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত তার কবরটি প্রশস্ত করে দেয়া হয়। 
তার কাছে একজন নূরানী চেহারা বিশিষ্ট সুন্দর লোক আগমন করে এবং 
তাকে বলেঃ “তুমি খুশী হয়ে যাও। এই দিনেরই ওয়াদা তোমাকে দেয়া 
হয়েছিল।” সে তখন তাকে জিজ্ঞেস করেঃ তুমি কে? তোমার চেহারায় তো 
শুধু ভালই পরিলক্ষিতহচ্ছে।” সে উত্তরে বলেঃ “আমি তোমার সৎ আমল।” 
এ সময় এ মুসলমান ব্যক্তি বলেঃ “হে আমার প্রতিপালক! সত্বরই কিয়ামত 
সংঘটিত করে দিন, যাতে আমি আমার পরিবার বর্গ ও ধনমালের দিকে ফিরে 
যেতে পারি।” 

পক্ষান্তরে কাফির বান্দা যখন দুনিয়ার শেষ সময় ও আখেরাতের প্রথম 
সময়ে অবস্থান করে তখন তার কাছে কালো ও কুৎসিত চেহারা বিশিষ্ট 
আসমানী ফেরেশতাগণ আগমন করেন এবং তাদের সাথে থাকে জাহান্নামী 
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চট। যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত তারা বসে পড়েন। তারপর মালাকুল 
মাউত এসে তার শিয়রে বসে পড়েন এবং বলেনঃ “হে কলুষিত রূহ! আল্লাহর 
গযব ও ক্রোধের দিকে চল!” তার রূহ দেহের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, যাকে অতি 
কষ্টে বের করে আনা হয়। তৎক্ষণাৎ চোখের পলকে এ ফেরেশতাগণ রহকে 
তার হাত হতে নিয়ে নেন এবং জাহান্নামী ছালায় জড়িয়ে নেন। তার থেকে 
এমন দুর্গন্ধ বের হয় যে, ভু-পৃষ্ঠে এর চেয়ে বেশী দুর্গন্ধময় জিনিস কখনো 
পাওয়া যায় নাই। তারা ওটা নিয়ে আকাশে উঠে যান। ফেরেশতাদের যে 
দলের পার্শ্ব দিয়ে তারা গমন করেন তারা জিজ্ঞেস করেনঃ “এই কলুষিত রূহ 
কোন ব্যক্তির?” দুনিয়ায় তার যে খারাপ নামটি ছিল তারা তার সেই নাম বলে 
দেন। তার পিতার নামও বলেন। দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত দরজা খুলে দিতে 
বলেন। কিন্তু দরজা খোলা হয় না। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সঃ) 
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এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। অর্থাৎ “তাদের জন্যে আকাশের দ্বার 
উন্মুক্ত করা হবে না। এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না। যতক্ষণ 
না সূচের ছিদ্র পথে উষ্টু প্রবেশ করে।” (৭ঃ ৪০) আল্লাহ তাআলা তখন 
বলেনঃ “তার কিতাব সিজ্জীনে লিখে নাও, যা যমীনের সর্বনিন্ন স্তরে রয়েছে।” 
তার রূহকে তখন তথায় নিক্ষেপ করা হয়। তারপর তিনি- 
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এই আয়াতটি পাঠ করেন। অর্থাৎ-যে আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করে সে 
যেন আকাশ থেকে পড়ে গেল, হয় পাখি তাকে ছো মেরে নিয়ে যাবে অথবা 
ধুলি ঘূর্ণি ঝঞ্রা তাকে কোন দুরের গর্তে নিক্ষেপ করবে।” (২২ঃ ৩১) অতঃপর 
তার রূহ দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়। তার কাছে দু'জন ফেরেশতা আগমন করেন। 
তাকে উঠিয়ে বসান এবং জিজ্ঞেস করেনঃ “তোমার প্রতিপালক কে?” সে 
উত্তরে বলেঃ “হায়, হায়! আমি তো জানি না?” আবার তারা জিজ্ঞেস করেনঃ 
“তোমার দ্বীন কি?” এবারও সে জবাব দেয়ঃ হায়, হায়! আমি তো এটাও 
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অবগত নই।” পুনরায় তারা প্রশ্ন করেনঃ “তোমাদের কাছে যাকে প্রেরণ করা 
হয়েছিল তিনি কে?” সে জবাবে বলেঃ “হায়, হায়! এ খবরও আমার জানা 
নেই!” এ সময়েই আকাশ থেকে ঘোষণাকারীর ঘোষণা শোনা যায়ঃ “আমার 
বান্দা মিথ্যাবাদী। তার জন্যে জাহান্নামের আগুনে বিছানা বিছিয়ে দাও এবং 
জাহান্নামের দিকে দরজা খুলে দাও!” সেখান থেকে তার কাছে জাহান্নামের 
বাতাস ও বাষ্প আসতে থাকে। তার কবর এতো সংকীর্ণ হয়ে যায় যে, তার 
দেহের এক পাঁজর অপর পাঁজরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। বড় জঘন্য ও ভয়ানক 
আকৃতির এবং ময়লাযষুক্ত খারাপ পোশাক পরিধানকারী অত্যন্ত দুর্গন্ধ বিশিষ্ট 
একটি লোক তার কাছে আসে এবং বলেঃ “এখন তুমি দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ে 
যাও। এই দিনের তোমাকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল।” সে তাকে জিজ্ঞেস 
করেঃ “তুমি কে? তোমার চেহারায় শুধু মন্দই পরিলক্ষিত হচ্ছে।” সে উত্তর 
দেয় “আমি তোমার খারাপ আমলেরই আকৃতি বা রূপ” সে তখন প্রার্থনা 
করেঃ “হে আমার প্রতিপালক! (দয়া করে) কিয়ামত সংঘটিত করবেন না!” 

মুসনাদে আহমদে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, সংবান্দার রূহ বহির্গত হওয়ার 
সময় আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী জায়গায় ফেরেশ্তাগণ এবং আকাশের 
সমস্ত ফেরেশতা তার উপর করুণা বর্ষণ করে। আর আকাশের দরজা তার 
জন্যে খুলে যায়। প্রত্যেক দরজার ফেরেশ্তাগণ পার্থনা করেন যে, তার রূহ 
যেন তাদেরই দরজা দিয়ে উপরে উঠে যায়। (শেষ পর্যন্ত)। 


আর খারাপ লোকের ব্যাপারে রয়েছে যে, তার কবরে একজন অন্ধ, বধির 
ও বোবা ফেরেশ্তাকে নিয়োজিত করা হয়। তার হাতে এমন একটা লোহার 
হাতুড়ি থাকে যে, যদি তা দিয়ে কোন এক বিরাট পর্বতে আঘাত করা হয় তবে 
তা মাটি হয়ে যাবে। এ হাতুড়ি দ্বারা এ ফেরেশ্তা তাকে প্রহার করেন। তখন 
সে মাটি হয়ে যায়। মহামহিমান্বিত আল্লাহ আবার তাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে 
আনেন। ফেরেশ্তা আবার তাকে এ হাতুড়ি দ্বারা মারেন। সে তখন এমন 
জোরে চীৎকার করে যে, তার চীৎকার ধ্বনি মানব ও দানব ছাড়া সবাই শুনতে 
পায়। হযরত বারা ইবনু আ’যিব রোঃ) বলেনযে, 1 .. A SES 
এই আয়াত দ্বারাই কবরের আযাব প্রমাণিত হয়। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) এই 
আয়াতেরই তাফসীরে বলেন যে, এর দ্বারা কবরের প্রশ্নের উত্তরে মুমিনের 
প্রতিষ্ঠিত থাকা বুঝানো হয়েছে। 

(রঃ) বর্ণনা করেছেন। 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ ইবরাহীম ১৪ ৪৬ পারা? ১৩ 


হযরত আনাস ইবনু মালিক রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “যখন বান্দাকে তার কবরে রাখা হয় এবং তার সঙ্গীরা (তাকে 
সমাধিস্থ করে) চলে যায়, আর তাদের চলে যাবার সময় তাদের জুতোর শব্দ 
তার কানে আসতে থাকে এমতাবস্থায়ই দু'জন ফেরেশতা তার কাছে পৌছে 
যান এবং তাকে উঠিয়ে বসিয়ে জিজ্ঞেস করেনঃ “এই লোকটি সম্পর্কে তোমার 
বক্তব্য কি?” সে মু'মিন হলে বলেঃ “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর 
বান্দা ও রাসূল।” তখন তাকে বলা হয়ঃ “দেখো, জাহান্নামে এটা তোমার 
বাসস্থান ছিল। কিন্তু আল্লাহ এটাকে পরিবর্তন করে জান্নাতের এই বাসস্থানটি 
তোমাকে দান করেছেন। সে তখন দুঁটি জায়গায়ই দেখতে পায়।”” 


হযরত কাতাদা’ রেঃ) বলেন, তার কবর সত্তরগজ প্রশস্ত করে দেয়া হয় 
এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা সবুজ শ্যামলে ভরপুর থাকে। 

হযরত জাবির ইবনু আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি 
রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বলতে শুনেছেনঃ “কবরে এই উন্মতের পরীক্ষা নেয়া হয়ে 
থাকে। যখন মু'মিনকে তার কবরে রাখা হয় এবং তার সঙ্গীরা সেখান থেকে 
প্রস্থান করে তখন একজন কঠিন ভয়ানক আকৃতির ফেরেশ্তা তার কাছে 
আগমন করেন। তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ “তুমি এই লোকটি সম্পর্কে কি 
বলতে?” তখন সেই মু'মিন উত্তরে বলেঃ “তিনি আল্লাহর রাসূল ও তার বান্দা 
(সঃ) ৷” তখন ফেরেশতা তাকে বলেনঃ “তোমার এ বাসস্থানটি দেখো যা 
জাহান্নামে তোমার জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তোমাকে এর 
থেকে মুক্তি দান করেছেন এবং তোমার এই বাসস্থানের পরিবর্তে তিনি 
তোমাকে জান্নাতের এ বাসস্থানটি দান করেছেন।” সে তখন দুটোই দেখতে 
পায়। এ মু'মিন তখন বলেঃ “আমাকে ছেড়ে দাও, আমি আমার পরিবার 
বর্গকে এই সুসংবাদ প্রদান করি।” তাকে বলা হয়ঃ “থামো (এবং এখানেই 
অবস্থান কর)।” আর মুনাফিককে উঠিয়ে বসানো হয় যখন তার নিকট থেকে 
তার পরিবারবর্গ ও আত্মীয় স্বজন বিদায় গ্রহণ করে। অতঃপর তাকে বলাহয়ঃ 
“তুমি এই লোকটি সম্পর্কে কি বলতে?” সে উত্তরে বলেঃ “আমি জানি না, 
লোকেরা যা বলতো আমিও তাই বলতাম।” তাকে তখন বলা হয় “তুমি জান 
নাই। এটা জান্নাতে তোমার বাসস্থান ছিল, কিন্তু তা পরিবর্তন করে জাহান্নামে 
তোমার বাসস্থান নির্ধারণ করা হয়েছে।” হযরত জা’বির রোঃ) বলেনঃ “আমি 


১. এ হাদীসটি আব্দ্‌ ইবনু হামীদ (রঃ) তার মুসনাদে বর্ণনা করেছন। 
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নবীকে (সঃ) বলতে শুনেছিঃ “কবরে প্রত্যেক বান্দাকে সেই ভাবেই উঠানো 
হয় যে ভাবে সে মৃত্য বরণ করে। মু'মিনকে তার ঈমানের উপর এবং 
মুনাফিককে তার নিফাকের উপর।”> 


হযরত আবু সাঈদ খুদরী রোঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “আমরা 
রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে এক জানাযায় হাযির হই। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “হে 
জনমণ্ডলী! নিশ্চয় এই উন্মতকে কবরে পরীক্ষা করা হয়। যখন মানুষকে দাফন 
করা হয় এবং তার সঙ্গীরা তার থেকে পৃথক হয়ে পড়ে তখন তার কাছে 
একজন ফেরেশতা আসেন যার হাতে থাকে লোহার হাতুড়ি। তাকে তিনি 
বসিয়ে দিয়ে বলেনঃ “তুমি এই লোকটি সম্পর্কে কি বল!” যদি সে মু'মিন হয় 
তবে বলেঃ “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ উপাস্য নেই এবং 
আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সঃ) তার বান্দা ও রাসূল।” তখন তিনি 
তাকে বলেন্‌ঃ “তুমি সত্য বলেছো।” অতঃপর তার জন্যে জাহান্নামের দরযা 
খুলে দেয়া হয়। এ সময় ফেরেশতা তাকে বলেনঃ “এটাই হতো তোমার 
বাসস্থান যদি তুমি তোমার প্রতিপালকের সাথে কুফরী করতে। কিন্তু তুমি 
ঈমান এনেছো বলেই এটা হয়েছে তোমার বাসভবন।” অতঃপর তার জন্যে 
জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়। সে তখন ওর মধ্যে প্রবেশের ইচ্ছা করে। 
তখন তাকে বলা হয়ঃ “এখন এখানেই থাকো।” তারপর তার কবরের দিকে 
ওটা খুলে দেয়া হয়। আর যদি সে কাফির বা মুনাফিক হয়, তবে যখন 
ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ “তুমি এই লোকটি সম্পর্কে কি বল?” সে 
উত্তরে বলেঃ “তার সম্পর্কে আমি লোকদেরকে কিছু বলতে শুনতাম!” তখন 
ফেরেশতা তাকে বলেনঃ “তুমি জান নাই এবং পড় নাই, আর হিদায়াতও লাভ 
কর নাই।” তারপর তার জন্যে জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয় তখন ফেরেশতা 
তাকে বলেনঃ “এটাই তো তোমার বাসস্থান যদি তুমি তোমার প্রতিপালকের 
প্রতি ঈমান আনতে । কিন্তু তুমি কুফরী করেছো বলে মহামহিমান্বিত আল্লাহ এ 
ঘরের পরিবর্তে এই ঘরকে তোমার জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছেন।” এরপর 
তার জন্যে জাহান্নামের দরজা খুলে দেয়াহয়। তারপর ফেরেশতা তাকে হাতুড়ি 
দ্বারা প্রহার করতে থাকেন। তখন সে এতো জোরে চীৎকার করে যে, 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ যত কিছু সৃষ্টি করেছেন সবাই তার চীৎকার শুনতে পায়, 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। এর ইসনাদ ইমাম 
মুসলিমের (রঃ) শর্তের উপর সহীহ্‌। তারা দৃ’'জন এটা তাখরীজ করেন নি। 
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শুধুমাত্র মানব ও দানব ব্যতীত। তখন কওমের কেউ জিজ্ঞেস করলেনঃ “হে 
আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কারো সামনে যদি ফেরেশতা হাতে হাতুড়ি নিয়ে দাড়িয়ে 
থাকেন তবে কি তার স্বাভাবিক্‌ জ্ঞান থাকে?” উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) কুরআন 

£% এই আয়াতটিই পড়ে শুনান। অর্থাৎ 
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কারীমের |... ll 2 
“যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে আল্লাহ ইহজীবনে ও পরজীবনে 
সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন!” 

হযরত আবু হুরাইরা রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ 
“যার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে তার কাছে ফেরেশতাগণ হাযির হন। সে সৎ 
লোক হলে তাঁরা বলেনঃ “হে পবিত্র রহ! তুমি পবিত্র দেহের মধ্যে ছিলে, 
প্রশংসিত হয়ে বেরিয়ে এসো আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ এবং পরম দয়ালু 
ও দাতা আল্লাহর করুণাসহ।” তাকে এটা বলা হতেই থাকে, শেষ পর্যন্ত রহ 
বেরিয়ে আসে। তখন তারা তাকে আকাশে উঠিয়ে নিয়ে যান। আকাশের দরজা 
খুলে দেয়া হয় এবং বলা হয়ঃ “এটা কে?” উত্তরে বলা হয়ঃ “অমুক।” তখন 
ফেরেশ্তারা বলেনঃ “বাহঃ! বাহঃ! এটা হচ্ছে পবিত্র রূহ যা পবিত্র দেহের মধ্যে 
ছিল। তুমি প্ৰশংসিত অবস্থায় প্ৰবেশ কর এবং আরাম, জীবনোপকরণ এবং 
রাহীম ও কারীম আল্লাহর রহমত নিয়ে খুশী হয়ে যাও!” আর যদি দুষ্ট ও 
পাপী লোক হয় তবে ফেরেশতাগণ বলেনঃ “হে কলুষিত নফস! তুমি কলুষিত 
দেহের ভিতরে ছিলে। তুমি নিন্দনীয় অবস্থায় বেরিয়ে এসো এবং ফুটন্ত গরম, 
রক্ত পুঁজ খাওয়ার জন্যে এবং এ ধরনের আরো বহু শাস্তি গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত 
হয়ে যাও।” এরূপ কথা তাকে বলা হতেই থাকে, শেষ পর্যন্ত সে বেরিয়ে 
আসে। তারপর তাকে আকাশে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। জিজ্ঞেস করা হয়ঃ 
“এটা কে?” উত্তরে বলা হয়ঃ “অমুক।” তখন বলা হয়ঃ “কলুষিত দেহের মধ্যে 
ছিল। তুমি নিন্দনীয় হয়ে ফিরে যাও। তোমার জন্যে আসমানের দরজা খোলা 
হবে না।” অতঃপর তাকে আকাশ থেকে নীচে নামিয়ে দেয়া হয় এবং কবরে 
নিয়ে আসা হয়। সৎ ব্যক্তি (কবরের মধ্যে) বসে পড়ে। তখন তাকে এ সব 
কথা জিজ্ঞেস করা হয় যা প্রথম হাদীসে বলা হয়েছে। পাপী লোকও উঠে বসে 
এবং তাকেও এঁ কথা জিজ্ঞেস করা হয় যা প্রথম হাদীসে বলা হয়েছে।* 


১. এ হাদীস্টিও ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। 
২. ঞহাদীসটিও ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। 
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অন্য এক রিওয়াইয়াতে আছে যে, আকাশের ফেরেশতা পবিত্র রূহকে 
বলেনঃ “আল্লাহ তোমার উপর করুণা বর্ষণ করুন! আর এ দেহের উপরও যার 
মধ্যে তুমি ছিলে। শেষ পর্যন্ত তারা এ রহকে মহামহিমান্বিত আল্লাহর কাছে 
পৌছিয়ে দেন। সেখান হতে ইরশাদ হয়ঃ “তাকে শেষ মুদ্দত পর্যন্ত সময়ের 
জন্যে নিয়ে যাও!” তাতে রয়েছে যে, কাফিরের রহের দুর্গন্ধের বর্ণনা করতে 
গিয়ে রাসুলুল্লাহ (সঃ) তার চাদর খানা তার নাকের উপর রাখেন। 


হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “মু’মিনের রূহ যখন কবষয্্‌ করা হয় তখন তার কাছে রহমতের 
ফেরেশতাগণ জান্নাতী সাদা রেশম নিয়ে আগমন করেন। অতঃপর তারা 
বলেনঃ “আল্লাহর আরাম ও শান্তির দিকে বেরিয়ে এসো!” তখন মিস্ক 
আনম্বরের মত অতি উত্তম সুগন্ধিরূপে ওটা বেরিয়ে আসে। এমনকি 
ফেরেশতাগণ একে অপরের নিকট হতে নেয়ার ইচ্ছা করেন। যখন এটা 
পূর্ববর্তী মুমিনদের রূহের সথে মিলিত হয় তখন যেমন কোন নতুন লোক 
সফর থেকে আসলে তার পরিবারের লোকেরা খুবই খুশী হয়, এ রহগুলি এই 
রহের সঙ্গে মিলিত হওয়ার কারণে তাদের চাইতেও বেশী খুশী হয়। তারপর 
মধ্যে কেউ কেউ বলেঃ “এখন ওকে প্রশ্ন করো না। ওকে কিছু বিশ্রাম তো 
গ্রহণ করতে দাও। এতো দুঃখ-কষ্ট হতে সবে মাত্র মুক্তি পেয়েছে।” কিন্তু এই 
রূহ জবাব দেয়ঃ “সে তো মারা গেছে। সে কি তোমাদের কাছে পৌছে নাই?” 
তারা তখন বলেঃ “সে তা হলে তার স্থান জাহান্নামে চলে গেছে।” আর 
কাফিরের রূহকে যখন যমীনের দরজার কাছে আনয়ন করা হয় তখন 
সেখানকার দারোগা ফেরেশতা তার দুর্গন্ধে খুবই অস্বস্তিবোধ করেন। অবশেষে 
তাকে যমীনের সর্বনিননন্তরে পৌছিয়ে দেয়া হয়। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মুমিনদের 
রূহগুলি জাবেঈনে একত্রিত করা হয়। আর কাফিরদের রূহগুলি হায্রা 
মাউতের বারহৃত নামক জেলখানায় জমা করা হয়। তার কবর খুবই সংকীর্ণ 
হয়ে যায়। 


হযরত আবু হুরাইরা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরে 
রাখা হয় তখন তার কাছে কালো রঙ ও কড়া চক্ষু বিশিষ্ট দুজন ফেরেশ্তা 
আগমন করেন। একজনের নাম মুনকির এবং অপরজনের নাম নাকীর। তারা 
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তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ “এই লোকটি সম্পর্কে তুমি কি বলতে?” জবাবে সে 
বলবে যা সে বলতোঃ “তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 
আল্লাহ ছাড়া কেউ উপাস্য নেই, এবং মুহাম্মদ (সঃ) তার বান্দা ও রাসূল।” এ 
জবাব শুনে তারা বলেনঃ “তুমি যে এটাই বলবে তা আমরা জানতাম।” 
অতঃপর তার কবর সত্তর গজ প্রশস্ত করে দেয়া হয় এবং তা আলোকোজ্জ্বল 
হয়ে যায়। আর তাকে বলা হয়ঃ “তুমি ঘুমিয়ে যাও।” সে তখন বলেঃ “আমি 
আমার পরিবার বর্গের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে এ খবর দিতে চাই।” তারা 
বলেনঃ “তুমি সেই নব বধুর ন্যায় ঘুমিয়ে থাকো যাকে তার পরিবারের সেই 
জায়গায় যে তার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয়!” এভাবেই সে ঘুমিয়ে থাকে যে 
পর্যন্ত না আল্লাহ নিজেই তাকে এ ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলেন।” আর মুনাফিক 
ফেরেশ্তাদের প্রশ্নের উত্তরে বলেঃ “মানুষেরা যা বলতো আমিও তাই 
বলতাম। কিন্তু আমি কিছুই জানি না।” ফেরেশতারা তখন বলবেনঃ.“তুমি যে 
এই উত্তর দেবে তা আমরা জানতাম।” তৎক্ষণাৎ যমীনকে হুকুম দেয়া হয়ঃ 
“সংকীর্ণ হয়ে যাও।” তখন যমীন এমনভাবে সংকীর্ণ হয়ে যায় যে, তার এক 
পাঁজর অপর পাঁজরের সাথে মিশে যায়। অতঃপর তার উপর শাস্তি হতে থাকে 
যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাআলা কিয়ামত সংঘটিত করেন এবং তাকে তার কবর 
থেকে উত্িত করেন।” 


অন্য একটি হাদীসে আছে যে, কবরে সমু'মিনকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়ঃ 
“তোমার প্রতিপালক কে? তোমার দ্বীন কি? তোমার নবীকে?” তখন উত্তরে 
সে বলেঃ “আমার প্রতিপালক আল্লাহ, আমার দ্বীন ইসলাম এবং আমার 
নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। তিনি আমাদের কাছে আল্লাহ তাআলার নিকট 
থেকে দলীল-প্রমাণ নিয়ে এসেছিলেন। আমি তার উপর ঈমান এনেছি এবং 
তার সত্যতা স্বীকার করেছি।” তাকে তখন বলা হয়ঃ “তুমি সত্য বলেছো। 
তুমি এরই উপর জীবিত থেকেছো, এরই উপর মৃত্যুবরণ করেছো এবং এরই 
উপর তোমাকে উঠানো হবে।* 

হযরত আবু হুরাইরা রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ 
প্যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ! যখন তোমরা মৃত ব্যক্তিকে দাফন 
১. এ হাদীসী ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এ হাদীসটি গারীব 


বা দুৰ্বল। 
২. এই হাদীসটিও ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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করে ফিরে আসো তখন সে তোমাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়। যদি সে 
পার্শ্বে, রোযা থাকে বাম পার্শ্বে আর অন্যান্য পুণ্য কাজ যেমন দান-খায়রাত, 
আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত করণ, লোকদের সাথে সদাচরণ ইত্যাদি থাকে তার 
পায়ের-দিকে। যখন তার মাথার দিক থেকে কেউ আসে তখন নামায বলেঃ 
“এখান দিয়ে যাওয়ার জায়গা নেই।” ডান দিক থেকে বাধা দেয় যাকাত, বাম 
দিক থেকে বাধা দান করে রোযা এবং পায়ের দিক থেকে বাধা দেয় অন্যান্য 
পূণ্যের কাজ। অতঃপর তাকে বলা হয়ঃ “বসে যাও!” সে তখন বসে পড়ে 
এবং তার মনে হয় যে, সূর্য অন্তমিত হওয়ার নিকটবর্তী হয়েছে। ফেরেশতারা 
বলেনঃ “আমরা তোমাকে যে সব প্রশ্ন করবো তোমাকে উত্তর দিতে হবে!” সে 
বলেঃ “থামো, আমি আগে নামায আদায় করে নিই।” তারা বলেনঃ “নামায 
তো আদায় করবেই, তবে আগে আমাদের প্রশ্নগুলির জবাব দাও!” সে তখন 
বলেঃ “আচ্ছা ঠিক আছে, কি প্ৰশ্ন করতে চাও, কর!” তারা প্রশ্ন করেনঃ “এই 
ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বলছো এবং কি সাক্ষ্য দিচ্ছ?” সে জিজ্ঞেস করেঃ 
“হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে বলছো কি?” তারা উত্তরে বলেনঃ “হাঁ, তার 
সম্পর্কেই বটে।” সে তখন বলেঃ “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর 
রাসূল। তিনি আমাদের কাছে আল্লাহ তাআলার নিকট হতে দলীল নিয়ে 
এসেছিলেন। আমরা তাকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করেছি।” তখন তাকে বলা 
হয়ঃ “তুমি এর উপরই জীবিত থেকেছো এবং এর উপরই মরেছো। আর এর 
উপরই ইনশা-আল্লাহ পুনরুত্বিত হবে।” অতঃপর তার কবরটি সত্তর গজ 
প্রশস্ত করে দেয়া হয় এবং তা আলোকোজ্জ্বল হয়ে যায়। আর জান্নাতের দিকে 
একটি দরজা খুলে দেয়া হয় এবং বলা হয়ঃ “দেখো, এটাই তোমার প্রকৃত 
বাসস্থান। সেখানে শুধু সুখ আর সুখ।” অতঃপর তার রূহ অন্যান্য পবিত্র 
কূহগুলির সাথে সবুজ রঙ এর পাখীর দেহে রেখে দেয়া হয় যা জান্নাতের গাছে 
রয়েছে। আর তার দেহ সেখানেই ফিরিয়ে দেয়া হয় যেখান থেকে তার সূচনা 
হয়েছে অর্থাৎ মাটিতে। এই আয়াতের ভাবার্থ এটাই।” 


অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, মৃত্যুর সময়ের শান্তি ও নূর দেখে 
মু'মিন তার রূহ বের হয়ে যাওয়ার আকাংখা করে থাকে এবং আল্লাহ 
তাআ'লার কাছেও তার সাক্ষাৎ প্রিয় ও পছন্দনীয় হয়। যখন তার রূহ আকাশে 


১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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উঠে যায় তখন তার কাছে মুমিনদের রূহগুলি আগমন করে এবং তাদের 
পরিচিত লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। যদি সে বলে যে, অমুক ব্যক্তি 
জীবিত আছে তবে তো ভালই, আর যদি বলে যে, অমুক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ 
করেছে তবে তারা অসন্তূষ্ট হয় এই কারণে যে, তার রূহ তাদের কাছে নিয়ে 
যাওয়া হয় নাই। 


মু:মিনকে তার কবরে বসিয়ে দেয়া হয়, অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ 
“তোমার প্রতিপালক কে?” উত্তরে সে বলেঃ “আমার প্রতিপালক আল্লাহ” 
আবার জিজ্ঞেস করা হয়ঃ “তোমার নবী কে?” জবাবে সে বলেঃ “আমার নবী 
হযরত মুহাম্মদ (সঃ)।” ফেরেশতা পুনরায় জিজ্ঞেস করেনঃ “তোমার দ্বীন কি?” 
সে উত্তর দেয়ঃ “আমার দ্বীন ইসলাম।” তাতেই রয়েছে যে, আল্লাহর শত্রুর 
যখন মৃত্মর সময় ঘনিয়ে আসে এবং তার অসন্তুষ্টির লক্ষণগুলি সে দেখে নেয় 
তখন তার রূহ বের হোক এটা সে চায় না। আল্লাহ তাআ’লাও তার সাক্ষাতে 
অসন্তুষ্ট হন। এই রিওয়াইয়াতে আরো রয়েছে যে, তার প্রশ্ন-উত্তর এবং 
মারপিটের পর তাকে বলা হয়ঃ “কর্তিত সাপের মত ঘুমিয়ে থাকো!” 


আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, যখন সৃ’মিন রাসূলুল্লাহর (সঃ) 
রিসালাতের সাক্ষ্য দেয় তখন ফেরেশতা বলেনঃ “তুমি এটা কি করে জেনেছো? 
তুমি কি তার যুগ পেয়েছিলে?” তাতে এটাও রয়েছে যে, কাফিরের কবরে শাস্তি 
দাতা ফেরেশ্তা এমন বধির হন যে, তিনি কখনো শুনতেও পান না এবং 
কখনো দয়াও করেন না। 


হযরত ইবনু আব্বাস রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতের ব্যাপারে 
তিনি বলেনঃ মুমিনের যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন তার কাছে 
ফেরেশতাগণ উপস্থিত হন এবং তাকে সালাম দিয়ে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান 
করেন। যখন সে মারা যায় তখন তারা তার জানাযার সাথে চলেন এবং 
লোকদের সাথে তারাও তার জানাযার নামায় পড়েন। অতঃপর যখন তাকে 
দাফন করা হয় তখন তাকে তার কবরে উঠিয়ে বসানো হয় এবং জিজ্ঞেস করা 
হয়ঃ “তোমার প্রতিপালক কে?” সে জবাবে বলেঃ “আমার প্রতিপালক 
আল্লাহ।” আবার তাকে প্রশ্ন করা হয়ঃ “তোমার রাসূল কে?” উত্তরে সে বলেঃ 
“মুহাম্মদ (সঃ) ৷” সে জবাব দেয়ঃ “তোমার সাক্ষ্য কি?” সে জবাব দেয়ঃ “আমি 


১. এ হাদীসটি বাযষ্যায্‌ রেঃ) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনু 
কাছীরের মতে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) এটা সম্ভবতঃ মারফুঁরূপেই বর্ণনা করেছেন। 
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সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ উপাস্য নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি 
যে, মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল!” তখন যতদূর তার দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত 
তার কবর প্রশস্ত করে দেয়া হয়। পক্ষান্তরে কাফিরের মৃত্যুর সময় ফেরেশ্তাগণ 
অবতরণ করেন। তারা তাদের হাত বিছিয়ে দেন অর্থাৎ প্রহার করেন। তারা 
প্রহার করেন তার চেহারা ও নিতম্বের উপর তার মৃত্যুর সময়। অতঃপর যখন 
তাকে তার কবরে রাখা হয় তখন তাকে উঠিয়ে বসানো হয় এবং জিজ্ঞেস করা 
হয়ঃ “তোমার প্রতিপালক কে?” সে তাদেরকে কোন উত্তর দিতে পারে না। 
আল্লাহ ওটা তাকে বিস্মরণ করে দেন। যখন তাকে বলা হয়ঃ “তোমার কাছে 
যে রাসূলকে (সঃ) পাঠানো হয়েছিল তিনি কে?” সে এরও কোন উত্তর দিতে 
সক্ষম হয় না। এ ভাবেই আল্লাহ তাআলা যালিমদেরকে পথভ্রষ্ট করে থাকেন। 


হযরত আবু কাতাদা’ আনসারী রঃ) হতেও এই রূপই বর্ণিত আছে। তাতে 
রয়েছে যে, মু'মিন বলেঃ “আমার নবী মুহাম্মদ (সঃ)।” কয়েকবার তাকে প্রশ্ন 
করা হয় এবং সে এই জবাবই দেয়। তাকে জাহান্নামের ঠিকানা দেখিয়ে দিয়ে 
বলা হয়ঃ “তুমি বাকা পথে চললে এটাই তোমার ঠিকানাহতো। আবার 
জান্নাতের ঠিকানা দেখিয়ে বলা হয়ঃ “তোমার তাওবার কারণে এটা তোমার 
বাসস্থান হয়েছে৷” আর যখন কাফির মারা যায় তখন কবরে তাকে উঠিয়ে 
বসানো হয়। অতঃপর তাকে বলা হয়ঃ “তোমার প্রতিপালক কে? তোমার নবী 
কে?” সে উত্তর দেয়ঃ “আমি জানি না, তবে লোকদের আমি বলতে 
শুনতাম!” তখন বলা হয়ঃ “তুমি জান নাই।” তারপর তার জন্যে জান্নাতের 
দরজা খুলে দিয়ে বলা হয়ঃ “তুমি চেয়ে দেখো, সুপথে প্রতিষ্ঠিত থাকলে 
তোমার বাসস্থান এটাই হতো!” তারপর তার জন্যে জাহান্নামের দরজা খুলে 
দেয়া হয় এবং বলা হয়ঃ “তুমি বক্র পথে চলে ছিলে বলে তোমার বাসস্থান 
এটাই হয়েছে।” এ সম্পর্কেই আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ “যারা শাশ্বত বাণীতে 
বিশ্বাসী তাদেরকে ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন।”” 


হযরত তাউস রঃ) বলেন, দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত থাকা দ্বারা কালেমায়ে 
তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা বুঝানো হয়েছে। আর আখেরাতে প্রতিষ্ঠিত 
থাকার অর্থ হচ্ছে মুনকির ও নাকীরের প্রশ্নের জবাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা। কাতাদা’ 
(রঃ) বলেন যে, পার্থিব জীবনে প্রতিষ্ঠিত রাখার অর্থ হচ্ছে কল্যাণ ও উত্তম 
কাজের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখা। আর পরকালে প্রতিষ্ঠিত রাখার অর্থ হচ্ছে কবরে 
প্রতিষ্ঠিত রাখা। ' 


১. এটা ইবনু আবি হা’তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত আবদুর-রহমান ইবনু সামরা রোঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ 
“একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের কাছে বেরিয়ে আসলেন। এ সময় আমরা 
মদীনার মসজিদে অবস্থান করছিলাম। তিনি বললেন, “গত রাত্রে আমি 
কয়েকটি বিস্ময়কর ঘটনা দেখেছি। দেখলাম যে, আমার এক উন্মতকে কবরের 
শাস্তি পরিবেষ্টন করে রেখেছে। অতঃপর তার অষু এসে তাকে তা থেকে 
ছাড়িয়ে নিলো। আমার উম্মতের আর একজন লোককে দেখলাম যে, শয়তান 
তাকে ভীতি বিহবল করে রেখেছে, কিন্তু আল্লাহর যিক্র এসে তাকে এর থেকে 
মুক্তি দিলো। আমার উন্মতের আর একটি লোককে দেখি যে, শাস্তির 
ফেরেশতাগণ তাকে ঘিরে রেখেছেন, অতঃপর তার নামায এসে তাকে বাচিয়ে 
নিলো। আমার উন্মতের আর একজন লোককে দেখি যে, সে পিপাসায় ছটফট 
করছে। যখন সে হাউষযের উপর যাচ্ছে তখন তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়া 
হচ্ছে। তার রোযা এসে তাকে পানি পান করিয়ে দিলো এবং পরিতুষ্ট করলো। 
আমি আমার আর একজন উন্মতকে দেখি যে, নবীগণ বৃত্তাকারে বসে আছেন। 
এই লোকটি যে বৃত্তের কাছেই বসতে যাচ্ছে সেখান থেকেই তারা তাকে 
তাড়িয়ে দিচ্ছেন। তৎক্ষণাৎ তার অপবিত্রতার গোসল আসলো এবং তাকেহাত 
ধরে নিয়ে এসে আমার পার্শ্বে বসিয়ে দিলো। আমার আরো একজন উন্মতকে 
দেখলাম যে, তার চার দিকে থেকে অন্ধকার ছেয়ে গেছে এবং উপরেও 
নীচেও। সে ওরই মধ্যে পরিবেষ্টিত রয়েছে। এমতাবস্থায় তার হজ্জ ও উমরা’ 
আসলো এবং তাকে এ অন্ধকার থেকে বের করে আলোকের মধ্যে পৌছিয়ে 
দিলো। আর একটি উন্মতকে দেখলাম যে, সে মু’মিনদের সাথে কথা বলতে 
চাচ্ছে, কিন্তু তারা তার সাথে কথা বলছে না। এ সময় আত্মীয়তার সম্পর্ক 
আসলো এবং তাদেরকে বললোঃ এর সাথে আপনারা কথা বলুন।” তারা 
তখন তার সাথে কথাবার্তা বলতে থাকলো। আমার উম্মতের আর একটি 
লোককে দেখলাম যে, সে তার মুখের উপর হতে অগ্নিশিখা দূর করার জন্যে 
হাত বাড়াচ্ছে, ইতিমধ্যে তার দান খায়রাত আসলো এবং তার মুখের উপর 
পর্দা এবং মাথার উপর ছায়া হয়ে গেল। আমার উন্মতের আরো একটি 
' মানুষকে দেখলাম যে, শাস্তির ফেরেশতাগণ তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে 
রেখেছেন। কিন্তু এ সময় তার ভাল কাজের আদেশকরণ এবং মন্দ কাজ থেকে 
নিষেধকরণ (এই পূর্ণকর্ম। আসলো এবং তাকে শাস্তির ফেরেশতাদের হাত 
থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে রহমতের ফেরেশতাদের মধ্যে দাখিল করে দিলো। আমার 
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উন্মতের আর একটা লোককে দেখলাম যে, সে হাটুর ভরে পড়ে আছে এবং 
আল্লাহ ও তার মধ্যে পর্দা রয়েছে। এমন সময় তার সৎ চরিত্র আসলো এবং 
তার হাত ধরে নিয়ে আল্লাহর কাছে পৌছিয়ে দিলো। আমার উন্মতের আর 
একটি লোককে দেখি যে, তার আমল নামা তার বাম দিক থেকে আসছে, 
কিন্তু তার আল্লাহ ভীতি ওটাকে তার সামনে করে দিলো। আমার উন্মতের 
আর একটি মানুষকে দেখি যে, সে জাহান্নামের ধারে দাড়িয়ে রয়েছে। তৎক্ষণাৎ 
তার আল্লাহ থেকে কম্পিত হওন আসলো ও তা থেকে তাকে বাচিয়ে নিলো 
এবং সে চলে গেল। আর একটি লোককে দেখলাম যে, তাকে উপুড় করে 
জাহান্নামে নিক্ষেপ করার উপক্রম হচ্ছে এমন সময় আল্লাহর ভয়ে তার ক্রন্ধন 
করণ আসলো এবং এ অশ্রই তাকে তা থেকে বাঁচিয়ে নিলো। আর একজন 
মানুষকে দেখলাম যে, পুলসিরাতের উপর সে নড়বড় ও হাড় বড় করছে, 
(এবং পুল সিরাতের উপর থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে), এমন সময় 
আমার উপর তার দরূদ পাঠ আসলো এবং তার হাত ধরে নিয়ে পার করে 
দিলো। আর একজন কে দেখলাম যে, সে জান্নাতের দরজার কাছে পৌছেছে, 
কিন্তু দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। তৎক্ষণাৎ তার ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ -এর সাক্ষ্য 
প্রদান পৌছলো এবং দরজা খুলিয়ে দিয়ে জান্নাতে প্রবিষ্ট করলো।” 


তামীমুদ্দারী রোঃ) নবী (সঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, মহামহিমান্বিত 
আল্লাহ মালাকুল মাউত মৃত্যুর ফেরেশতা) কে বলেনঃ “তুমি আমার বন্ধুর 
কাছে যাও, আমি তাকে সর্ব প্রকারের আসমানী বিপদ আপদ দ্বারা পরীক্ষা 
করেছি। সর্বাবস্থায় আমি তাকে আমার সনস্তুষ্টিতেই সত্ভুষ্ট পেয়েছি। তুমি যাও 
এবং তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে সর্বপ্রকারের আরাম ও 
শান্তি দান করবো। মালাকুল মাউত পাঁচশ’ ফেরেশ্তাকে সাথে নিয়ে গমন 
করেন। তাদের কাছে থাকে জান্নাতী কাফন, খুশবূ এবং সুগন্ধময় ফুল। ওর 
মাথার উপর থাকে বিশটি রং। প্রত্যেক রং-এর সুগন্ধ পৃথক পৃথক । সাদা 
রেশমী কাপড়ে উচ্চাঙ্গের মিশ্‌ক আম্বর জড়ানো থাকে। এঁরা সব আসনে এবং 
মালাকুল মাউত (আঃ) তার শিয়রে বসে পড়েন। প্রত্যেকের সাথে যে জান্নাতী 
উপহার থাকে তা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর রেখে দেয়া হয়। আর সাদা 
১. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী ররঃ) তার “নাওয়াদিরুল উসূল’ নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। 

কুরতুবী (রঃ) এ হাদীসটি আনয়ন করে বলেন যে, এটা খুব বড় হাদীস। এতে বিশেষ 


বিশেষ আমলগুলি উল্লেখ করা হয়েছে, যে গুলি বিশেষ বিশেষ বিপদের সময় 
মুক্তিদানের কারণ হয়ে থাকে। (তায্কিরা) 
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রেশম, মিশক ও সুগন্ধ তার থুথনীর নীচে রাখা হয়। তার জন্যে বেহেশ্তের 
দরজা খুলে দেয়া হয়। তার রূহকে কখনো জান্নাতী ফুলের দ্বারা, কখনো 
জান্নাতী পোশাকের দ্বারা এবং জান্নাতী ফলের দ্বারা এমনিভাবে আপ্যায়িত 
করা হয় যেমনিভাবে ক্রন্দনরত শিশুকে লোক আপ্যায়িত করে থাকে। এঁ 
সময় তার হুরগুলি তাকে লাভ করার আকাংখা করবে। রূহ এই দৃশ্য দেখে 
খুব তাড়াতাড়ি দৈহিক বন্দীত্ব থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করে। মৃত্যুর 
বৃক্ষ, সম্প্রসারিত ছায়া এবং সদা প্রবাহমান পানির দিকে চল!” আল্লাহর 
কসম! মা যতটা শিশুকে স্সেহ ও মমতা করে থাকে, মৃত্যুর ফেরেশতা এ 
রূহের উপর তার চেয়েও বেশী স্মেহশীল ও মমতাময় হয়ে থাকেন। কেননা, 
তিনি জানেন যে, এ রূহ আল্লাহ তাআ’লার নিকট খুবই প্রিয়। তিনি মনে 
করেন যে, যদি এ রহের উপর সামান্য পরিমাণও কষ্ট হয় তবে তার 
প্রতিপালক তার প্রতি অসম্তুষ্ট হবেন। অতঃপর তিনি এমনভাবে এ রহকে 
দেহ হতে পৃথক করে নেন যেমন ভাবে খামীরকৃত আটা হতে চুল বের করে 
নেয়া হয়। এ ব্যাপারেই মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ “পবিত্র ফেরেশতারা 
তাদের মৃত্যু ঘটিয়ে থাকে।” তিনি আরো বলেনঃ “যদি সে নৈকট্য প্রাপ্তদের 
একজন হয়, তার জন্যে রয়েছে আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও সুখময় 
উদ্যান!” মৃত্যুর ফেরেশ্তা রূহ কব্য করা মাত্রই রূহ দেহকে বলেঃ “আল্লাহ 
তাআ'লা তোমাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন! আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে 
তুমি তাড়াতাড়ি করেছো এবং তার অবাধ্যতার ব্যাপারে বিলম্ব করেছো। 
সুতরাং তুমি নিজেও মুক্তি পেয়েছো এবং আমাকেও মুক্তি দানের ব্যবস্থা 
করেছো।” শরীর ও রূহকে এইরূপই জবাব দেয়। যমীনের যে সব অংশে সে 
আল্লাহর ইবাদত করতো, তার মৃত্যুর কারণে চল্লিশ দিন পর্যন্ত এগুলি ক্রন্দন 
করে। অনুরূপভাবে আসমানের যে সব দরজা দিয়ে তার সৎ কার্যাবলী উত্বিত 
হতো এবং যেখান দিয়ে তার জীবিকা অবতীর্ণ হতো ওগুলিও কাদতে থাকে। 
তৎক্ষণাৎ এ পীচশ ফেরেশতা এ দেহের চুতুর্দিকে দাড়িয়ে যান এবং তাকে 
গোসল দেয়ার কাজে অংশ গ্রহণ করেন। মানুষ তার পার্শ্ব পরিবর্তন করার 
পূর্বেই তারা এ মৃত দেহের পার্শ্ব পরিবর্তন করে দেন এবং তাকে গোসল দেয়া 
শেষ করে মানুষ তাকে কাফন পরাবার পূর্বে ফেরেশ্তাগণ তাদের সাথে আনিত ' 
কাফন তাকে পরিয়ে দেন। মানুষের খুশবূ লাগানোর পূর্বেই তারা খুশবূ লাগিয়ে 
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দেন। আর তার বাড়ী থেকে নিয়ে তার কবর পর্যন্ত ফেরেশতাগণ দৃ’দিকে 
‘ সারিবদ্ধ ভাবে দাড়িয়ে যান এবং তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে শুরু করেন। 
এ সময় শয়তান অত্যন্ত দুঃখের স্বরে এমন ভীষণ জোরে চীৎকার করে উঠে 
যে, যেন তার দেহের অস্থি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। অতঃপর সে তার 
সেনাবাহিনীকে সন্বোধন করে বলেঃ “এ ব্যক্তি তোমাদের হাত থেকে কি করে 
রক্ষা পেলো?” তারা উত্তর দেয়ঃ “এটা তো নিষ্পাপ লোক ছিল।” তার রূহ 
নিয়ে তখন মৃত্যুর ফেরেশতা উপরে উঠে যান তখন সত্তর হাজার ফেরেশতা 
নিয়ে হযরত জিবরাঈল (আঃ) তার অভ্যর্থনা করেন। তাদের প্রত্যেকেই তাকে 
পৃথক পৃথক ভাবে আল্লাহর সুসংবাদ শুনিয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত তার রহ 
আল্লাহর আর্শের কাছে পৌছে যায়। সেখানে পৌছা মাত্রই এ রূহ সিজদায় 
পতিত হয়। এ সময় মহামহিমান্বিত আল্লাহ ঘোষণা করেনঃ “তাকে কন্টকহীন 
কুল বৃক্ষ, কাদিভরা কদলী বৃক্ষ, সম্প্রসারিত ছায়া এবং সদা প্রবাহমান পানির 
নিকট স্থান দাও” 
অতঃপর যখন তাকে কবরে রাখা হয় তখন ডান দিকে নামায দাড়িয়ে যায়, 
বাম দিকে দাড়ায় রোযা, কুরআন কারীম দাড়ায় মাথার কাছে এবং নামাযের 
উদ্দেশ্যে তার পথ চলা (এরা পূণ্য) তার পায়ের দিকে দাড়ায়। আর তার ধৈর্য 
দাড়ায় এক পার্শ্বে। আল্লাহ তাআলার প্রেরিত শাস্তি তার দিকে ধাবিত হলে 
ডান দিক থেকে নামায বাধা দেয় এবং বলেঃ “আল্লাহর কসম! এ ব্যক্তি সারা 
জীবন নামাযে কাটিয়েছে। এখন কবরে এসে তো কিছুটা আরাম পেয়েছে।” 
শাস্তি তখন বাম দিক থেকে আসে।রোযা অনুরূপ কথা বলেই তাকে ফিরিয়ে 
দেয়। শিয়রের দিক থেকে আসলে কুরআন ও যিক্র এ কথা বলেই তার জন্যে 
পর্দা হয়ে যায়। শাস্তি বাম দিক থেকে আসতে থাকলে তার নামাযের জন্যে 
গমন তাকে বাধা দেয়। মোট কথা, আল্লাহর প্রিয় বান্দার জন্যে শাস্তির ব্যাপারে 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং কোন দিক থেকে শাস্তি তার কাছে আসার পথ পায় 
না। সুতরাং সে ফিরে যায়। সেই সময় সবর বা ধৈর্য এ আমলগুলিকে বলেঃ 
“আমি তোমাদের কার্যকলাপ পরিদর্শন করছিলাম যে, যদি তোমাদের দ্বারাই 
শাস্তি দূর হয়ে যায় তবে আমার আর মাথা ঘামানোর প্রয়োজন কি? তোমাদের 
দ্বারা শাস্তি সরানোর সম্ভব না হলে আমিও তার সাহায্যার্থে এগিয়ে যেতাম। 
(তোমাদের দ্বারাই যখন সমস্যার সমাধান হয়ে গেল তখন) আমি পুলসিরাতের 
উপর এবং মীযানের (পাপ-পুণ্য ওজন করার যন্ত্রের) ক্ষেত্রে তার কাজে 
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আসবো!” অতঃপর দু’'জন ফেরশতাকে কবরে পাঠানো হয়। একজনকে 
মুনকির ও অপরজনকে নাকীর বলা হয়। তাদের চক্ষুগুলি দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে 
নেয় এইরূপ বিদ্যুতের মত এবং তাদের শব্দ বজ্বের গর্জনের মত। তাদের 
শ্বাস-প্রশ্বাসে অগ্নিশিখা বের হয়। তাদের চুল পায়ের তলা পর্যন্ত লটকে থাকে। 
তাদের দুকাধের মাঝে এতো এতো দূরের ব্যবধান থাকে। তাদের অন্তর 
কোমলতা ও করুণা হতে সম্পূর্ণরূপে শূন্য। তাদের প্রত্যেকের হাতে এতো 
ভারী হাতুড়ী থাকে যে, রাবী গোত্র ও মুযার গোত্র একত্রিত হয়ে ওটা 
উঠাতে চাইলে তাদের দ্বারা তা উঠানো সম্ভব হবে না। তারা এসেই বলেনঃ 
“উঠে বসো!” সে তখন সোজা হয়ে উঠে বসে। তার কাফন তার পার্ম্বদেশে 
এসে যায়। তারা তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ “তোমার প্রতিপালক কে? তোমার 
দ্বীন কি? তোমার নবী কে?” সাহাবীগণ আর থামতে পারলেন না। তারা প্রশ্ন 
করলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল সেঃ)! এতো ভয়াবহ ফেরেশ্তাদের প্রশ্নের 
জবাব কে দিতে পারবে?” এ সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের প্রশ্নের জবাবে £4 
ES £[)। এই আয়াতটি তিলায়ওয়াত করেন। অতঃপর তিনি 
বলেনঃ সে (কবরে শায়িত মৃত মু'মিন) বলেঃ “আমার প্রতিপালক আল্লাহ, 
তিনি এক, তার কোন অংশীদার নেই, আর আমার দ্বীন ইসলাম যা 
ফেরেশতাদেরও দ্বীন এবং আমার নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যিনি সর্বশেষ 
নবী।” তখন তারা (ফেরেশ্তাদ্বয়) বলেনঃ “তুমি সঠিক উত্তর দিয়েছো।” 
অতঃপর তারা তার কবরকে তার ডান দিক থেকে, বাম দিক থেকে, সামনের 
দিক থেকে, পেছনের দিক থেকে, মাথার দিক থেকে এবং পায়ের দিক থেকে 
চল্লিশ হাত করে প্রশস্ত করে দেন। সুতরাং তারা তার কবরকে দৃু’শ’ হাত 
প্রশস্ত করে দেন। বুরসানী (রঃ) বলেনঃ “ আমি ধারণা করি যে, চল্লিশ হাতের 
বেড়া করে দেয়া হয়।” তারপর তারা তাকে বলেনঃ “উপরের দিকে দৃষ্টিপাত 
কর!” সে তাকিয়ে দেখতে পায় যে, জান্নাতের দরজা খোলা রয়েছে। তারা 
তাকে বলেনঃ ‘হে আল্লাহর বন্ধু! তুমি তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছিলে বলে 
এটা তোমার বাস ভবন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “যার হাতে 
মুহাম্মদের (সঃ) প্রাণ রয়েছে তার শপথ! এ সময় তার অন্তরে যে খুশী ও 
আনন্দ আসে তা কখনো শেষ হবার নয়।” এরপর তাকে বলা হয়ঃ “তোমার 
নীচের দিকে দৃষ্টিপাত কর!” সে তাকিয়ে দেখে যে, জাহান্নামের দরজা খোলা 
বরয়েছে। ফেরেশতারা তাকে বলেনঃ “দেখো! এর থেকে আল্লাহ তোমাকে 
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চিরদিনের জন্যে মুক্তি দান করেছেন।” রাসূলুল্লাহ বলেনঃ “এ সময় অন্তরে 
এমন আনন্দ লাভ করে যা কখনো দূর হবার নয়।” হযরত আয়েশা রোঃ) 
বলেন, তার জন্যে জান্নাতের সাতাত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয় যেগুলি দিয়ে 
জান্নাতের সুগন্ধ ও শীতলতা তার কাছে আসতে থাকে যে পর্যন্ত না 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাকে পুনরুখিত করেন। 


এই সনদেই নৰী (সঃ) হতে বৰ্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, আল্লাহ 
তাআলা মৃত্যুর ফেরেশ্তাকে বলেনঃ “তুমি যাও এবং আমার এঁ শত্রুকে 
আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তার রুজীতে বরকত দিয়েছিলাম এবং 
আমার নিয়ামতসমূহ তাকে দান করেছিলাম। কিন্তু তবুও আমার 
নাফরমানীহতে সে বিরত থাকে নাই। তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি 
তার নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।” তৎক্ষণাৎ মালাকুল মাউত অত্যন্ত 
কুৎসিত ও ভয়াবহ আকৃতিতে তার নিকট হাযির হন, এইরূপ ভয়ানক আকৃতি 
কেউ কখনো দেখেনি। তার থাকে বারোটি চক্ষু এবং তিনি পরিধান করে 
থাকেন জাহান্নামের কন্টকযুক্ত পোশাক। তার সঙ্গে থাকেন পাচশ’ জন 
ফেরেশতা। তীরা সাথে করে নিয়ে আসেন আগুনের অঙ্গার এবং আগুনের 
চাবুক। মালাকুল মাউত জাহান্নামের আগুনের এ কন্টকযুক্ত পোশাক দ্বারা 
তার দেহের উপর প্রহার করেন। তার প্রতিটি লোমকুপে এ কাটা প্রবেশ করে 
যায়। তারপর এমনভাবে ওগুলি ঘুরতে থাকে যে, তার জোড়াগুলি আল্গাহয়ে 
যায়। অতঃপর তার রূহ তার পায়ের নখ দিয়ে টেনে বের করা হয় এবং তা 
তার পায়ের গোড়ালীর উপর নিক্ষেপ করা হয়। এ সময় আল্লাহ তাআলার এ 
দুশ্‌মন অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তখন মালাকুল মাউত (আঃ) তাকে উঠিয়ে নেন। 
ফেরেশ্তারা তীদের জাহান্নামী চাবুক তার চেহারা ও পিঠের উপর মারেন। 
তখন তাকে শক্ত করে বাঁধেন এবং তার রূহ তার পায়ের গোড়ালীর দিক 
থেকে টেনে বের করে নেন এবং তার হাটুর উপর নিক্ষেপ করেন। আবার 
আল্লাহর এ দুশ্মন বেহুশ হয়ে যায়। মাউতের ফেরেশ্তা পুনরায় তাকে উঠায় 
এবং ফেরেশ্তারা আবার তার চেহারা ও কোমরের উপর চাবুক মারতে 
থাকেন। শেষ পর্যন্ত রহ তার বক্ষের উপর উঠে যায়, তারপর গলার উপর 
চলে যায়। অতঃপর ফেরেশতারা তাদের সাথে আনিত এঁ জাহান্নামী তামা ও 
জাহান্নামী অঙ্গার তার থুখীর নীচে রেখে দেন। তারপর মৃত্যুর ফেরেশতা 
বলেনঃ “হে অভিশপ্ত রহ! বের হয়ে চলো কৃষ্ণবৰ্ণ ধূমের ছায়ার দিকে, যা 
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শীতল, আরাম দায়কও নয়।” অতঃপর যখন এ রহ কব্য্‌ করা হয়ে যায় তখন 
ওটা দেহকে বলেঃ “আমার পক্ষ থেকে আল্লাহ তোমাকে মন্দ বিনিময় প্রদান 
করুন! তুমি আমাকে আল্লাহর নাফরমানীর কাজে চালিত করেছিলে। সুতরাং 
তুমি নিজেও ধ্বংস হলে এবং আমাকেও ধ্বংস করলে।” দেহও রূহকে 
অনুরূপ কথাই বলে। ভূ-পৃষ্ঠের যে সব জায়গায় সে আল্লাহর নাফরমানী 
করতো, সবগুলিই তার উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করে। শয়তানের সেনাবাহিনী 
দৌড়তে দৌড়তে তার কাছে হাযির হয় এবং বলেঃ “আজ একজনকে আমরা 
জাহান্নামে পৌছিয়ে দিয়েছি।” তার কবর এমন সংকীর্ণ করে দেয়া হয় যে, তার 
ডান পীজর বাম পাজরে এবং বাম পাঁজর ডান পাজরে প্রবেশ হয়ে যায়। তার 
কবরে উটের স্কন্ধের মত সর্প প্রেরণ করা হয়, যে তাকে তার কান ও পায়ের 
বৃদ্ধাঙ্ুলী থেকে কামড়াতে শুরু করে এবং ক্রমে ক্রমে উপরের দিকে চড়তে 
থাকে। শেষ পর্যন্ত তার দেহের মধ্য ভাগে পৌছে যায়। তার কাছে দু'জন 
ফেরেশ্তাকে পাঠানো হয়; যাদের চক্ষুগুলি গতিশীল বিদ্যুতের মত, কণ্ঠস্বর 
বজ্তের গর্জনের মত, দাতগুলি হিংস্র জন্তুর মত, শ্বাস-প্রশ্বাস অগ্নি শিখার মত 
এবং চুলগুলি পায়ের নীচ পর্যন্ত লটকানো। তাদের দৃ’কাধের মাঝে এরূপ 
এরূপ দূরত্বের ব্যবধান রয়েছে। তাদের অন্তরে দয়া ও করুণার লেশমাত্র নেই। 
তাদের নামই হচ্ছে মুনকির ও নাকীর। তাদের হাতে এতো বড় হাতুড়ী রয়েছে 
যে, যা রাবীআ’ও মুযার গোত্রদ্বয় একত্রিত হয়েও উঠাতে সক্ষম নয়। তারা 
তাকে বলেনঃ “উঠে বসো।” সে তখন সোজাহয়ে উঠে বসে এবং তার লুঙ্গী 
বাধার জায়গায় তার কাফন চলে আসে। তারা তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ 
“তোমার প্রতিপালক কে? তোমার দ্বীন কি? তোমার নবী কে?” সে উত্তরে 
বলেঃ “আমি তো কিছুই জানি না।” তারা তখন বলেনঃ “তুমি জান নাই এবং 
পড়ও নাই৷” অতঃপর তারা তাকে হাতুড়ী দ্বারা এতো জোরে মারেন যে, ওর 
অগ্নি স্কুলিঙ্গ তার কবরকে পরিপূর্ণ করে দেয়।” আবার তীরা ফিরে গিয়ে 
বলেনঃ “তোমার উপরের দিকে তাকাও!” সে তাকিয়ে একটা খোলা দরজা 
দেখতে পায়। তারা বলেনঃ “ওরে আল্লাহর দুশমন! তুই যদি আল্লাহর আনুগত্য 
স্বীকার করতি তবে এটাই তোর মন্যিল হতো।”রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 
“আল্লাহর কসম! এ সময় তার অন্তরে অত্যন্ত দুঃখ ও আফ্সোস হবে যা 
কখনো দূর হবার নয়। তার জন্যে জাহান্নামের সাতাত্তরটি দরজা খুলে দেয়া 
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হয়। কিয়ামত পৰ্যন্ত এ গুলি হতে গরম বাতাস ও বাষ্প সব সময় তার কবরে 
আসতে থাকবে৷ 


হযরত উসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন 
কোন মৃত ব্যক্তির দাফন কার্য শেষ করতেন তখন তিনি তথায় কিছুক্ষণ দাড়িয়ে 
থাকতেন এবং বলতেনঃ “তোমাদের এই ভাই এর জন্যে তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা 
করতে থাকো এবং কবরে তার অটল ও স্থির থাকার জন্যে আল্লাহ তাআলার 
নিকট প্রার্থনা কর। এখন তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে।* 

হা’ফিষ্‌ আবু বকর ইবনু মারদুওয়াই রেঃ ) আল্লাহ তাআ'লার- 


777? PAPA 


MELEE Eo OT 
(৬£ ৯৪) এই উক্তির তাফসীরে একটি দীর্ঘ হাদীস আনয়ন করেছেন। ওটা 
খুবই গারীব, বিস্ময়কর ও দুর্বল হাদীস। 
২৮। তুমি কি তাদের প্রতি ,,5,, 
লা ওৰ বচ- আতা REE AF- YA 


আন্মাহর অনুগ্থহের বদলে +2,/67, 
ভকতত ত LAS NL 


এবং তাদের সম্প্রদায়কে 3 ars 23/94 

নামিয়ে আনে ধ্বংসের oboe 
[খ $ 

ক্ষেত্রে- 


EL NAT SAA 

২৯। জাহান্নামে, যার মধ্যে 4522 4+: 4+" 
তারা প্রবেশ করবে কত ff 
নিকৃষ্ট এই আবাস স্থল! Re 

১. এ হাদীসটি খুবই গারীব বা দুর্বল এবং খুবই বিস্ময়করও বটে। এ হাদীসে হযরত 
আনাসের (রাঃ) নিরন্নের বর্ণনাকারী ইয়াখীদ রিকাশীর অস্বীকার্য বহু বর্ণনা রয়েছে এবং 


আমাদের নিকট তার বর্ণনা-অত্যস্ত দুর্বল। এই সব ব্যাপার আল্লাহ তাআ'লাই সঠিক 
জ্ঞানের অধিকারী। 


২. এ হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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পথ হতে বিভ্রান্ড করার GALL 
জনো; ভূমি বলঃ ভোগ ত ট 
করে নাও, পরিণামে ৮-৯ ১৮ ৮ 
অঞ্জিই তোমাদের 
প্রত্যাবর্তন স্থল। 


সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, % এ ব্যবহৃত হয়েছে 4 9 এর অর্থে। অর্থাৎ 
তুমি কি জান না? ১1% শব্দের অর্থ হচ্ছে ধ্বংস। 157%% 10 হতেই 1৬% 
এর অর্থ হয়েছে ধ্বংস প্রাপ্ত কওম। 

“যারা অনুগ্রহের বিনিময়ে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে’-এর দ্বারা হযরত ইবনু 
আব্বাসের (রাঃ) মতে মক্কাবাসী কাফিরদেরকে বুঝানো হয়েছে। তার আর 
একটি উক্তি রয়েছে যে, এর দ্বারা জিবিল্লা’ ইবনু আইহাম এবং তার এ 
আরব অনুসারীদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা রোমকদের সাথে মিলিত হয়ে 
গিয়েছিল। কিন্তু হযরত ইবনু আব্বাসের রোঃ) প্রথম উক্তিটিই প্রসিদ্ধ ও 
সঠিকতর। তবে শব্দগুলি সাধারণ হিসেবে সমস্ত কাফিরকেই এর অন্তর্ভুক্ত 
করে। 


আল্লাহ তাআলা শ্বীয় নবী হযরত মুহাম্মদকে (সঃ) সারা বিশ্বের জন্যে 
রহমত করে এবং সমস্ত মানুষের জন্যে নিয়ামত হিসেবে পাঠিয়েছেন। যে ব্যক্তি 
এই রহমতের ও নিয়ামতের মর্যাদা রক্ষা করেছে সে জান্নাতী। আর যে ব্যক্তি 
এর মর্যাদা নষ্ট করেছে সে জাহান্নামী । হযরত আলী রোঃ) হতেওহযরত ইবনে 
আব্বাসের (রাঃ) প্রথম উক্তির সাথে সাদৃশ্য যুক্ত একটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে। 
ইবনুল কাওয়ার রোঃ) প্রশ্নের উত্তরে তিনি একথাই বলেছিলেন যে, এর দ্বারা 
বদরের দিনের কুরায়েশ কাফিরদেরকে বুঝানো হয়েছে। আর একটি 
রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, এক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, এর দ্বারা 
কুরায়েশ মুনাফিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, 
একবার হযরত আলী রাঃ) বলেনঃ “কেউ আমাকে কুরআন কারীমের কোন 
কথা জিজ্ঞেস করবে না কি? আল্লাহর শপথ! আজ যদি কারো কুরআন 


4 
O 20 
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কারীমের জ্ঞান আমার চেয়ে বেশী থাকতো তবে সমুদ্র পার হলেও আমি তার 
কাছে অবশ্যই যেতাম।” তার একথা শুনেহযরত আবদুল্লাহ ইবনু কাওয়া’ 
(রাঃ) দাড়িয়ে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আমীরুল মু'মিনীন! আচ্ছা 
বলুন তো, 


do es LEE 

এটা কানের সশপর্বে রলা হয়েছে?” ডিনি উতর রলেন “তারা হচ্ছে মক্কার 
কুরায়েশ গোত্র। তাদের কাছে আল্লাহ তাআলার ঈমানরূপ নিয়ামত 
পৌছেছিল, কিন্তু তারা এ নিয়ামতকে কুফরী দ্বারা বদলিয়ে দিয়েছিল।” আর 
একটি রিওয়াইয়াতে তার থেকে বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা কুরায়েশদের দু'জন 
পাপাচারকে বুঝানো হয়েছে। তারা হচ্ছে বানু উমাইয়া ও বানু মুগীরা’। বানু 
মুগরা বদরের দিন নিজের কওমকে এনে দাড় করিয়েছিলেন এবং তাদেরকে 
ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। আর বানু উমাইয়া নিজের লোকদেরকে উহুদের 
দিন ধ্বংস করেছিল। বদরের দিন ছিল আবু জেহেল এবং উহুদের দিন ছিলেন 
আবু সুফিয়ান রাোঃ)। ধ্বংসের ঘর দ্বারা জাহান্নামকে বুঝানো হয়েছে। অন্য 
একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, বানু মুগীরা তো বদরের দিন ধ্বংস হয়ে 
গিয়েছিল, আর বানু উমাইয়া কিছু কালের জন্যে অবকাশ পেয়েছিলেন।হযরত 
উমার (রোঃ) হতেও এই আয়াতের তাফসীরে এইরূপই বর্ণিত আছে। হযরত 
ইবনু আব্বাস (রাঃ) যখন তাকে প্রশ্ন করেন তখন তিনি বলেনঃ “এরা দু'জন 
হচ্ছে কুরায়েশের মন্দ প্রকৃতির লোক। আমার মামারা তো বদরের দিন ধ্বংস 
হয়ে গেছে, আর তোমার চাচাদেরকে আল্লাহ তাআ'লা কিছুদিনের জন্যে 
অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। এরা জাহান্নামে যাবে, যা অত্যন্ত নিকৃষ্টস্থান। তারা 
নিজেরা শির্ক করেছে এবং অন্যদেরকে শির্কের দিকে আহ্বান করেছে। 

মহান আল্লাহ বলেনঃ “হে নবী (সঃ)! তুমি এদেরকে বলে দাওঃ দুনিয়ায় 
কিছু দিন ভোগ বিলাসে লিপ্ত থেকে নাও, তোমাদের শেষ ঠিকানা জাহান্নাম।” 
যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ “আমি অল্প কিছুদিন তাদেরকে সুখ ভোগ 
করতে দেবো, অতঃপর কঠিন শাস্তিতে' আসতে তাদেরকে বাধ্য করবো!” তিনি 
আরো বলেনঃ “পার্থিব জগতে তারা কিছুকাল সুখ ভোগ করবে বটে। কিন্তু 
এরপর আমার কাছেই তাদেরকে ফিরে আসতে হবে, অতঃপর তাদের কৃত 
কুফরীর কারণে আমি তাদেরকে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবো।” 
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৩১। আমার বান্দাদের মধ্যে 23/7), 2 

যারা ম্‌’মিন তাদেরকে Ll GL 1) 

বল, নামায কায়েম 4 ০229/7292? 

করতে এবং আমি bs ik 3 Bhalla 

তাদেরকে যা দিয়েছি তা +৫, ES he 231 7// 

হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে 242 ৮৯১ 

য় করতে দিন 2 917/ LE 2/ 

a পা ACT 

ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব AEE 

থাকবে না। 

আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাদেরকে তার আনুগত্য স্বীকার করা, তার হক 
মেনে নেয়া এবং তার সৃষ্ট জীবের প্রতি ইহসান ও সৎ ব্যবহার করার নির্দেশ 
দিচ্ছেন। তিনি হুকুম করছেন যে, তারা যেন নামায কায়েম করে যা হচ্ছে এক 
ও অংশী বিহীন আল্লাহর ইবাদত এবং তারা যেন অবশ্যই আত্মীয় ও অনাত্বীয় 
সকলকেই যাকাত (এর মাল) দিতে থাকে। নামায কায়েম করা দ্বারা সময় 
সীমা, বিনয় এবং রূকু’ ও সিজদার হিফাযত করা বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর 
দেয়া সম্পদ হতে তার পথে গোপনে ও প্রকাশ্যে তীর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কিছু 
কিছু অবশ্যই ব্যয় করতে হবে, যাতে এমন এক দিনে মুক্তি লাভ করা যায় যেই 
দিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব-ভালবাসা কিছুই থাকবে না। সেদিন কেউ মুক্তিপণ 
দিয়ে আল্লাহর আযাব থেকে বাচতে চাইলে তা মোটেই সম্ভব হবে না। ওটা 
হচ্ছে কিয়ামতের দিন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 


EAE TEAS HSA TATE 
অর্থাৎ “আজ তোমাদের ও কাফিরদের নিকট থেকে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ 
করা হবে না।” (৫৭৪ ১৫) সেই দিন থাকবেনা বন্ধুত্ব’ এই উক্তি সম্পর্কে 
ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বলেন যে, সেখানে কোন বন্ধুর বন্ধুত্বের কারণে কেউ 
মুক্তি পাবে না, বরং সেদিন ন্যায় বিচারই করা হবে। 
“3৬ শব্দটি ১4 বা ক্রিয়ামূল। যেমন উক্তিকারীর উক্তিঃ 


EAA NEEL LA yg3/7 


- ৮ ; db JL UE PG UL 
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অর্থাৎ “আমি তার সাথে বন্ধুত্ব পাতিয়েছি, সুতরাং আমি তার সাথে 
উত্তমরূপে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছি! 
হ্মরাল কায়েসের কবিতায় রয়েছেঃ 


F974 “245 D22/ \27 Lat 


IN; SSE a LS Te Goh iis HF Sl CS 

অর্থাৎ-অম্নীলতার ভয়ে আমি তাদের থেকে প্রবৃত্তিকে ফিরিয়ে নিয়েছি, 
আর আমি বন্ধুত্ব ও শত্রুতার লক্ষ্য স্থল নই। অর্থাৎ-আমি এমন কাজ করি না 
যাতে বন্ধু খুশী হয় এবং শক্ত দুঃখিত হয়।” 

কাতাদা’ (রঃ) বলেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাআ'’লা জানেন যে, দুনিয়ায় 
ক্ৰয়-বিক্ৰয় ও বন্ধতব-ভালবাসা চলে থাকে। দুনিয়ায় তারা পরস্পর বন্ধুত্ব ও 
ভালবাসা স্থাপন করে থাকে। সুতরাং মানুষের দেখা উচিত যে, সে কোন 
লোকের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছে এবং কিসের উপর ভিত্তি করে করছে। যদি 
এটা আল্লাহর জন্যে হয় তবে যেন এটা স্থায়ীভাবে রাখে। আর যদি গায়রুল্লাহর 
জন্যে হয় তবে যেন তা ছিন্ন করে। আমি (হেবনু জারীর (রঃ) বলিঃ এর দ্বারা 
উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ “আল্লাহ তাআলা খবর 'দিচ্ছেন যে, সেখানে ক্রয়-বিক্রয় ও 
মুক্তিপণ কারো কোন উপকারে আসবে না। সেদিন যদি কেউ পৃথিবীপূর্ণ 
সোনাও মুক্তিপণ হিসেবে দিতে চায় তবুও তা গৃহীত হবে না। সেদিন কারো 
বন্ধত কোন উপকারে আসবে না এবং কারো সুপারিশও কোন কাজে লাগবে 
না যদি কাফির অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করে। আল্লাহ 
তাআলা বলেনঃ 
FEEL 27 Gpro37 LPI 2927027? 2/79 49%217999 

Y dase es bY, bat ob 0 mb SE Y bey 5 
7328/9323 EEL Lh 
- ra 

অর্থাৎ “তোমরা এমন দিনকে ভয় কর যেই দিন কেউ কারো কোন 
উপকারে আসবে না, কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না, সুপারিশ কোন কাজে 
লাগবে না এবং সাহায্যকৃত হবে না৷” (২৪ ১২৩) আল্লাহ তাআলা আর এক 
জায়গায় বলেনঃ 


[ad 
L/ 9 99740997, ef Loy 73 37 23/\ 0 0 bs 74 
Y adem en sl olds SES op DE ial 5 wl 


293 bo 33799 12097777 0962 


- ult) OAS UL YN, ib 
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অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে আমি যে জীবিকা দান করেছি তা থেকে 
(আমার পথে) খরচ কর এমন দিন আসার পূর্বে যেই দিন ক্রয় বিক্রয়, বন্ধুত্ব 
এবং সুপারিশ থাকবে না, আর কাফিররাই হচ্ছে অত্যাচারী” (২ঃ ২৫৪) 
৩২। তিনিই আন্গাহ যিনি 
আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী Ee SENATE Ef 
সৃষ্টি করেছেন, যিনি EINE 
আকাশ হতে পানি বৰ্ষণ SEES FTES 
করে তদ্ধারা তোমাদের VL zoids 
জীবিকার জন্যে ফলমূল ০ ১০০১:০ 
উৎপাদন করেন যিনি 772379 PARAL GS 27 
| sl UG; 
নৌযানকে তোমাদের Ee; 


অধীন করে দিয়েছেন যাতে ৪ ০4 ॥/৭ 
. E) lb | > 2), 
তার বিধানে ওটা সমুদ্রে _ ॥* 
বিচরণ করে এবং যিনি 0 SE 
তোমাদের কল্যাণে 
নিয়োজিত করেছেন 
নদীসমূহকে। 
৩৩। তিনি তোমাদের PEK E 2 
| ধা 
কল্যাণে নিয়োজিত ot 2 


করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে "922187 /2 2/7 
| 3 U4l3 Al 
যারা অবিরাম একই le 


নিয়মের অন্বর্তী এবং EC 
তোমাদের কল্যাণে 

নিয়োজিত করেছেন রাত্রি 

ও দিবসকে। 
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৩৪। আর তিনি তোমাদেরকে at see Tes 
দিয়েছেন তোমরা তার ০, -t 
নিকট যা কিছু চেয়েছো তা 3 EAL 
হতে; তোমরা আনল্গাহর ০ ৯ 
অনুগুহ গণনা করলে ওর 


7/3302 2 2১ 
সংখ্যা নির্ণয় করতে ১! 9, ans Y al 
পারবে না; মানুষ অবশ্যই s Ir Barr 
অতি মাত্রায় যা’লিম, KA! 
অকৃতজ্ঞ। 


আল্লাহ তাআলা তার অসংখ্য নিয়ামতের কথা বলছেন যা তার 
মাখলুকাতের উপর রয়েছে। আকাশকে তিনি একটি সুরক্ষিত ছাদ বানিয়ে 
রেখেছেন। যমীনকে উত্তম বিছানারূপে বিছিয়ে রেখেছেন। আকাশ হতে বৃষ্টি 
বর্ষণ করে যমীন থেকে সুস্বাদু ফল মূল, ফসলের ক্ষেত এবং বাগ-বাগিচা তৈরী 
করে দিয়েছেন। তারই নির্দেশক্রমে নৌকাসমূহ পানির উপর ভাসমান অবস্থায় 
চলাফেরা করছে এবং মানুষকে নদীর এক পার থেকে আর এক পারে নিয়ে 
যাচ্ছে। এভাবে মানুষ এক দেশ হতে অন্য দেশে ভ্রমণ করছে। তারা এক 
জায়গার মাল অন্য জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে এবং এইভাবে বেশ লাভবানহচ্ছে। 
আর এইভাবে তাদের অভিজ্ঞতাও বাড়ছে। নদীগুলিকেও তিনি তাদের কাজে 
লাগিয়ে রেখেছেন। তারা এর পানি নিজেরা পান করছে, অপরকে পান 
করাচ্ছে, জমিতে সেচন করছে, গোসল করছে, কাপড় চোপড় ধৌত করছে 
এবং এই ধরনের বিভিন্ন প্রকারের উপকার লাভ করছে। 


মহান আল্লাহ বলেনঃ 


lf 7/720 BIB, 
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অর্থাৎ “সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে 
সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষ পথে সন্তভরণ 
করে।” (৩২৪ ৪০) 


আর এক জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলেনঃ “সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি 
অধীন হয়েছে তারই বিধানে, জেনে রেখো যে, সৃষ্টি ও বিধান তারই, বিশ্ব 
প্রতিপালক আল্লাহ কতই না মহান।” তিনি আরো বলেনঃ “তিনি রাতকে 
দিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করেন এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করেন, আর সূর্য ও 
চন্দ্রকে করেছেন তিনি নিয়মাধীন; প্রত্যেকেই পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল 
পর্যন্ত, জেনে রেখো, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল” 

মহান আল্লাহর উক্তিঃ ‘তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তার কাছে যা 
কিছু চেয়েছো তা হতে! অর্থাৎ হে মানবমণ্ডলী! তোমরা আল্লাহ তাআ'লার 
কাছে যে সব জিনিসের মুখাপেক্ষী ছিলে তিনি তোমাদেরকে তা সব কিছুই 
দিয়েছেন। তিনি চাইলেও দেন, না চাইলেও দেন। তার দানের হাত কখনো বন্ধ 
থাকে না। সুতরাং তোমরা তার কৃতজ্ঞতা পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারবে কি? 
তোমরা যদি তার নিয়ামতগুলি এক এক করে গণনা করতে শুরু কর তবে 
গুণে শেষ করতে পারবে না। 


তালাক ইবনু হাবীব (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তাআলার হক এর চেয়ে 
অনেক বেশী যে, বান্দা তা আদায় করতে পারে। আর তার নিয়ামত এর চেয়ে 
অনেক বেশী যে, বান্দা তা গণনা করতে পারে। সুতরাং হে লোক সকল! 
সকাল-সন্ধ্যায় তোমরা তার কাছে তাওবা’ ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকো। 


সহীহ্‌ বুখারীতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলতেনঃ “হে আল্লাহ! সমস্ত 
প্রশংসা ও গুণগান আপনারই জন্যে। আমাদের প্রশংসা মোটেই যথেষ্ট নয় 
এবং তা পূর্ণ ও বেপরোয়াকারীও নয়। সুতরাং হে আমাদের প্রতিপালক! 
(আমাদের অপারগতার জন্যে আমাদেরকে ক্ষমা করুন)” 


হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ 
একটিতে লিখা থাকবে পুণ্য, একটিতে পাপ এবং তৃতীয়টিতে লিখিত থাকবে 
আল্লাহ তাআলার নিয়ামত সমূহ। আল্লাহ্‌ পাক স্বীয় নিয়ামত সমূহের মধ্য 
হতে সর্বাপেক্ষা ছোট নিয়ামতকে বলবেনঃ “ওঠো এবং তোমার প্রতিদান তার 
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নেক আমল সমূহ হতে নিয়ে নাও।” এতে তার সমস্ত আমল শেষ হয়ে যাবে, 
অথচ এ ছোট নিয়ামতটি সেখান হতে সরে গিয়ে বলবেঃ “(হে আল্লাহ!) 
আপনার মর্যাদার শপথ! আমার পূণ্যমূল্য এখনো আমি পাইনি।”এখন 
পাপসমূহের রেজিস্টার বহি অবশিষ্ট থাকবে, আর ওদিকে নিয়ামতরাজির বহি 
বাকী থাকবে। অতঃপর যদি বান্দার উপর আল্লাহ তাআলার করুণা হয় তবে 
তিনি তার পূণ্য বাড়িয়ে দিবেন পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন। আর বলবেনঃ 
“আমি তোমাকে আমার নিয়ামতরাজির বিনিময় ছাড়াই দান করলাম।”” 


বর্ণিত আছে যে, হযরত দাউদ (আঃ) বলেনঃ “হে আমার প্রতিপালক! 
আমি কি করে আপনার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবো? শুক্র করাও তো 
আপনার একটা নিয়ামত!” উত্তরে আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ “হে দাউদ (আঃ)! 
এখন তো তুমি আমার শুকরিয়া করেই ফেললে। কেননা, তুমি জানতে পারলে 
এবং স্বীকার করলে যে, তুমি আমার নিয়ামতসমূহের শুকরিয়া আদায় করতে 
অপারগ।” 

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেনঃ “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে, যার অসংখ্য 
নিয়ামতরাজির মধ্যে একটি নিয়ামতের শুক্রও নতুন একটি নিয়ামত ছাড়া 
আমরা আদায় করতে পারি না। এ নতুন নিয়ামতের উপর আবার একটা 
শুক্র ওয়াজিব হয়ে যায়। আবার এ নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার 
তাওফীক লাভের উপর আর একটি নিয়ামত লাভ হয় যার উপর 
আবার শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়। একজন কবি এই বিষয়টিকেই 
নিজের কবিতার মধ্যে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ 


7292? CUTE Eas 973 2 0% 329/ 


snl ke G5 UE CKS 


(AAA 


রর 


LSS ALi ws SRS HEY HAS 


অর্থাৎ “যদি আমার দেহের প্রতিটি লোমের ভাষা থাকতো এবং আপনার 
নিয়ামতরাজির শুকরিয়া আদায় করতো তবুও তা শেষ হতো না, বরং নিয়ামত 
আরো বেড়েই যেতো। আপনার ইহ্‌সান ও নিয়ামত অসংখ্য।” 


১. এ হাদীসটি হা’ফিয আবু বকর আল বাষ্যার (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছে। কিন্তু 
এর সনদ দুর্বল। 
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৩৫। স্মরণ কর, ইবরাহীম 
72/7 w/99 34 
(আঃ) বলেছিলেনঃ হে sl 7 mtn OG 5 ০ 
jj প্রতি j এই 2287 # A / 
শহরকে নিরাপদ করুন ERT SE FAL ie 
এবং lig | ¥ L229 72390 37 
প্ূত্রগণকে প্রতিমা ori 
পৃজাহতে দূরে রাখুন। 
৩৬। হে আমার প্রতিপালক! 86 ff El ৭ 
এই সব প্রতিমা বহু 
(07s 0 Ge A Ww 
মানুষকে বিল্রান্ড করেছে; LS 
সূতরাং যে আমার 
অন্সরণ করবে সেই WLS 
আমার দলভুক্ত, কিন্ডু 


G72 0997 
কেউ আমার অবাধ্য হলে 0p api 
আপনি তো হ্ষমাশীল 
পরম দয়ালু। 


এই স্থলে আল্লাহ তাআ’লা আরবের মুশরিকদের বিরুদ্ধে হুজ্জত হিসেবে 
বর্ণনা করেছেন যে, পবিত্র ও মর্যাদাসম্পন্ন শহর মক্কা প্রথম সূচনাতেই আল্লাহ 
তাআ'লার তাওহীদ বা একতববাদের উপরেই নির্মাণ করা হয়েছিল। অর্থাৎ এটা 
নির্মাণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এখানে শুধুমাত্র একক ও শরীকহীন 
আল্লাহরই ইবাদত করা হবে। এর প্রথম নির্মাতা হযরত ইবরাহীম (আঃ) 
আল্লাহ ছাড়া অন্যদের উপাসনাকারীদের থেকে ছিলেন সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত ও 
পৃথক। এটা যেন নিরাপদ শহর হয় এজন্যে তিনি আল্লাহ তাআ'লা নিকট 
প্রার্থনা করেছিলেন এবং তিনি তার প্রার্থনা কবুল করেছিলেন। সর্বপ্রথম বরকত 
ও হিদায়াতপূর্ণ আল্লাহর যে ঘর তা মন্ধার এই ঘরটিই বটে। সেখানে অন্যান্য 
বহু নিদৰ্শন ছাড়াও মাকামে ইবরাহীমও (আঃ) রয়েছে। এই শহরে যে পৌছবে 
সে নিরাপত্তা লাভ করবে। এই শহরটি বানানোর পর হযরত ইবরাহীম খলীল 
(আঃ) প্রার্থনা করেছিলেনঃ “হে আল্লাহ! এটাকে আপনি নিরাপত্তাপূর্ণ শহর 
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বানিয়ে দিন। এ জন্যেই তিনি বলেনঃ “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে যিনি 
আমাকে বৃদ্ধ বয়সে ইসমাঈল (আঃ) ও ইসহাককে (আঃ) দান করেছেন।” 
হযরত ইসমাঈল (আঃ) বয়সে হযরত ইসহাক (আঃ) অপেক্ষা তের বছরের 
বড় ছিলেন। দুগ্ধপোষ্য শিশু অবস্থায় যখনহযরত ইসমাঈলকে (আঃ) তার 
মাতাসহ হযরত ইবরাহীম (আঃ) এখানে এনেছিলেন তার পূর্বেও তিনি এটা 
নিরাপত্তাপূর্ণ শহর হওয়ার প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু এ সময় প্রার্থনার 
শব্দগুলি ছিল নিম্নরূপঃ 
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oN “হে আল্লাহ! আপনি এটাকে নিরাপদ শহর করে দিন।” এই দুআ'য় 

ও ১ নেই। কেননা, এই প্রার্থনা ছিল এই শহরটি জনবসতিপূৰ্ণ হওয়ার 
STG ET LL 
আনা হয়েছে। সূরায়ে বাকারায় আমরা এগুলি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা 
করেছি। দ্বিতীয় দুআ’য় তিনি তার সন্তানদেরকেও শরীক করেন। অতঃপর 
তিনি প্রতিমাগুলির পথভ্রষ্টতা ও ওগুলির ফিৎনা অধিকাংশ লোককে বিভ্রান্ত 
করার কথা বর্ণনা করতঃ তাদের প্রতি (অর্থাৎ প্রতিমা পূজকদের প্রতি) নিজের 
অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং তাদেরকে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার উপর ছেড়ে 
দেন যে, তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং ইচ্ছা করলে শাস্তি 
দিবেন। যেমন হযরত ঈসা (আঃ) বলেছিলেনঃ “যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি 
দেন তবে তারা তো আপনারই বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন তবে 
আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” এটা স্মরণ রাখা দরকার যে, এটা শুধু 
আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় প্রত্যাবর্তন করা মাত্র। এটা নয় যে, ওটা 
সংঘটিতহওয়াকে বৈধ মনে করা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে 
বর্ণিত আছে য, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত ইবরাহীমের (আঃ) 545 Es 
wl... 205 [2 এই উক্তিটি এবং হযরত ঈসার (আগ) 462% 9 
(৩1...9345 (৫৪ ১২৮) এই উক্তিটি পাঠ করেন। অতঃপর হাত উঠিয়ে 
বলেনঃ “হে আল্লাহ! আমার উন্মত (এর্‌ কি হরে)” এটা তিনি.তিনবার বলেন 
এবং কাদতে থাকেন। তখন আল্লাহ তাআলা হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) 
তখন হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) তার কাদার কারণ বললেন। তখন আল্লাহ 
তাআলা হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) হুকুম করলেনঃ “তুমি মুহাম্মদের (সঃ) 
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কাছে গিয়ে বলঃ “আমি (আল্লাহ) তাকে তার উন্মতের ব্যাপারে খুশী করবো, 

অসন্তুষ্ট করবো না!” 

৩৭। হে আমাদের , ৪/০ 
প্রতিপালক! আমি আমার EE fe CA -'V 
ংশধরদের কতককে নিয়ে , ts Heer 
বসবাস করলাম অনর্বর Gr 2 es 
উপত্যকায় আপনার পবিত্ৰ ZL AL B37 7 32/7/35 
গৃহের নিকট। হে orld 
আমাদের প্রতিপালক! এই 1, FE 
জন্যে যে, তারা যেন ll 
নামায কায়েম করে; le i ohare 
সুতরাং আপনি কিছু 4424 1 
লোকের অন্তর ওদের প্রতি EE SOS TR 
অনুরাগী করে দিন এবং ৩ los S521 
ফলাদি দ্বারা তাদের 


32277 
রিয্‌কের ব্যবস্থা করুন; 0৬১ 
যাতে তারা কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করে। 


এটা হচ্ছে দ্বিতীয় দুআ’। তার প্রথম দুআ’ হচ্ছে তখনকার দুআ’টি যখন 
তিনি এই শহরটি আবাদ হওয়ার পূর্বে হযরত ইসমাঈলকে (আঃ) তার মা সহ 
এখানে ছেড়ে এসেছিলেন। আর এটা হচ্ছে এ শহরটি আবাদ হওয়ার পরের 
দুআ’। এ জন্যেই তিনি ॥১>| 4; 4% (আপনার পবিত্র গৃহের নিকট) 
বলেছেন। আর তিনি নামি কায়েম করার কথাও উল্লেখ করেছেন। 

ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বলেন, যে এটা 4) শব্দের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। 
অর্থাৎ এটাকে মর্যাদা সম্পন্ন রূপে এজন্যেই বানানো হয়েছে যে, যেন 
এখানকার লোকেরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে এখানে নামায আদায় করতে 
পারে। এখানে একথাটিও স্মরণ যোগ্য যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেনঃ 
“কিছু লোকের অন্তর এর প্রতি অনুরাগী করে দিন।” যদি তিনি সমস্ত লোকের 
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অন্তর এর প্রতি অনুরাগী করে দেয়ার প্রার্থনা করতেন তবে পারসিক, রোমক, 
ইয়াহুদী, খৃস্টান, মোট কথা দুনিয়ার সমস্ত লোক এখানে এসে ভীড় জমাতো। 
তিনি শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্যে এই প্রার্থনা করেছিলেন। আর প্রার্থনায় তিনি 
বললেনঃ “ফলাদির দ্বারা তাদের রিয্কের ব্যবস্থা করুন।” অথচ এই যমীন ফল 
উৎপাদনের যোগ্যই নয়। এটা তো অনুর্বর ভূমি। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার 
এই দুআ’ও কবুল করেন। ইরশাদহচ্ছেঃ “আমি কি তাদেরকে মর্যাদা সম্পন্ন 
নিরাপদ শহর দান করি নাই, যেখানে সর্বপ্রকারের ফল পূর্ণভাবে আমদানি হয়ে 
থাকে? এই রিয্কের ব্যবস্থা খাস করে আমার নিকট থেকেই করা হয়েছে।” 
সুতরাং এটা আল্লাহ তাআলার একটা বিশেষ দান ও রহমত যে, এই শহরে 
কোন কিছুই জন্মে না, অথচ চতুর্দিক থেকে নানা প্রকারের ফল এখানে পূর্ণ 
মাত্রায় আমদানিহচ্ছে। এটা হচ্ছে হযরত ইবরাহীম খালীলুল্লাহরই (আঃ) 
দুআ’র বরকত। 

৩৮। হে আমাদের SBA GY 
প্রতিপালক! আপনি তো BE CAC OP -YA 
জানেন যা আমরা গোপন 
করি ও যা আমরা প্রকাশ ৮ গাঁ 2০১ ০% ০) 
করি, আকাশমণ্ডলী ও [J 
পৃথিবীর কিছুই আল্লাহর ১, ৯)! i 2 | 
নিকট গোপন থাকে না। oo 

৩৯। সমস্ত প্ৰশংসা আল্লাহরই 0; 
প্রাপ্য, যিনি আমাকে % 
আমার বার্ধক্যে ইসমাঈল EE 1A 
(আঃ) ও হইসহাককে 
(আঃ) দান করেছেন; Pl tS 
আমার প্রতিপালক টট 
অবশ্যই প্থার্থনা শুনে oss ) 
থাকেন। 
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৪০। হে আমার প্রতিপালক! ১, ৪৪/2» ০৮ 
আমাকে নামায 
কায়েমকারী করুন এবং 
আমার বংশধরদের মধ্য 
হতেও; হে আমাদের LR 


O0;,k যি 

প্রতিপালক! আমার প্রার্থনা cad 
EZ 

কবল কর। SI AAS -N 


৪১। হে আমার প্রতিপালক! ০,০০? + ০? 
যেই দিন হিসাব হবে সেই rt 2 
দিন আমাকে, আমার fs Rh 
পিতামাতাকে এবং ol 0 
মু’মিনদেরকে ক্ষমা করুন! 
ইবনু জারীর (রঃ) বলেনঃ এখানে আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় বন্ধু ইবরাহীম 

খালীলের (আঃ) সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তিনি বলেনঃ “হে আমার 

প্রতিপালক! আমার ইচ্ছা ও মনের বাসনা আমার চেয়ে আপনিই ভাল জানেন। 
আমি চাই যে, এখানকার অধিবাসীরা যেন আপনার সন্তুষ্টি কামনাকারী হয় 
এবং শুধুমাত্র আপনারই প্রতি অনুরাগী হয়। প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবই 
আপনার কাছে পূর্ণরূপে জ্বাজ্জল্যমান। যমীন ও আসমানের প্রতিটি জিনিসের 
অবস্থা সম্পর্কে আপনি ওয়াকিফহাল। এটা আমার প্রতি আপনার বড় অনুগ্রহ 
যে, এই বৃদ্ধ বয়সেও আপনি আমাকে ইসমাঈল (আঃ) ও ইসহাকের (আঃ) 
নযায় দু'টি সুসন্তান দান করেছেন। আপনি প্রার্থনা কবুলকারী বটে। আমি 
চেয়েছি আর আপনি দিয়েছেন। সুতরাং হে আমার প্রতিপালক! এজন্যে আমি 
আপনার নিকট বড়ই কৃতজ্ঞ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপনি নামায 
প্রতিষ্ঠিতকারী বানিয়ে দিন এবং আমার সন্তানদের মধ্যেও এই সিলসিলা বা 
ক্ৰম কায়েম রাখুন! আমার সমস্ত প্রার্থনা কবুল করুন।” $401 3 এই 
কিরআ’তটি কেউ কেউ $1 / এইরূপও করেছেন। এটাও স্মরণ রাখার বিষয় 
যে, তার পিতা যে আল্লাহর শত্রুতার উপর মারা গিয়েছিল এটা জানতে পারার 
পূর্বে তিনি এই দুআ’ করে ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি এটা জানতে পারেন তখন 


wwwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ ইবরাহীম ১৪ ৭৫ পারাঃ ১৩ 


তিনি এর থেকে বিরত থাকেন। এখানে তিনি তার পিতামাতা এবং সমস্ত 
মুমিনের পাপের জন্যে আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন যে, 
আমলের হিসাব গ্রহণ ও বিনিময় প্রদানের দিন যেন তাদের দোষক্রটি ক্ষমা 
করে দেয়া হয়। 
8২। তুমি কখনো মনে করো ERE Zo 

সে বিষয়ে আল্লাহ গাফিল Ss sb 

’ ৰ LE 
তবে তিনি সেই দিন পর্যন্ত 


তাদেরকে অবকাশ দেন৷ FS US 2) p35 
যেই দিন তাদের চক্ষু হবে HEELS 
স্থির। of) oT 


৪৩। ভীত বিহ্বল চিত্তে + +27? 224222 
আকাশের দিকে চেয়ে 

তারা ছুটাছুটি করবে IRMA en 
নিজেদের প্রতি তাদের I io 
দৃষ্টি ফিরবে না এবং CAPA 
তাদের অন্তর হবে শূন্য। 

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ “কেউ যেন এটা মনে না করে যে, যারা অসৎকর্ম 
করে তাদের কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা উদাসীন, তিনি কোন খবর রাখেন 
না, এজন্যেই তারা দুনিয়ায় সুখে শাত্তিতে বসবাস করছে। এ ধারণা মোটেই 
ঠিক নয়। বরং আল্লাহ তাআ’লা এক একজনের এক এক মুহূর্তের ভালমন্দ 
কাজ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি ইচ্ছা করেই তাদেরকে অবকাশ দিয়ে 
রেখেছেন, উদ্দেশ্য এই যে, হয় তারা দুষ্ধর্ম হতে বিরত থাকবে, না হয় তাদের 
পাপের বোঝা আরো ভারী হয়ে যাবে। শেষ পর্যত্ত কিয়ামতের দিন এসে যাবে, 
যেই দিনের ভয়াবহতায় তাদের চক্ষুগুলিহয়ে যাবে স্থির ও বিস্ফারিত, ভীত 
ছুটাছুটি করবে।” এখানে আল্লাহ তাআ’লা মানুষের কবর হতে পুনরুদ্ধিত 
হওয়া ও হাশরের মাঠে দাড়াবার জন্যে তাড়াহুড়া করার অবস্থা বর্ণনা করছেন। 
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এ দিন তারা সরাসরি এ দিকেই দৌড় দেবে এবং সবাই সেদিন সম্পূর্ণরূপে 
অনুগত হয়ে যাবে। সেখানে হাজিরহওয়ার জন্যে তারা ব্যাকুল হয়ে ফিরবে। 
চক্ষু তাদের নীচের দিকে ঝুঁকবে না। ভয় ও ত্রাসের কারণে তাদের চোখে 
পলক পড়বে না। অন্তরের অবস্থা এমন হবে যে, যেন তা উড়ে যাচ্ছে এবং 
শূন্য পড়ে আছে। ভয় ও আতংক ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। প্রাণ হয়ে 
পড়বে কণ্ঠাগত। ভীষণ ভয়ের কারণে তা নিজ স্থান থেকে সরে পড়বে এবং 
অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে যাবে। 
88। যে দিন তাদের শাস্তি Ml ষ 
আসবে সেই দিন সম্পর্কে El inl bls -£t 
7792337323, 7/2 
তখন যালিমরা বলবেঃ হে ll) Si 
আমাদের প্রতিপালক! bt hoor hos 
আমাদেরকে কিছু কালের NOTE TENANT 
জন্যে অবকাশ দিন, টী 
আমরা আপনার আহ্বানে EI Hest ys 
সাড়া দিবো এবং INI N 
রাস্লদের অন্সরণ ECE MEA 
করবো; তোমরা কি পূর্বে 27337 393/930 239 /7/ 
শপথ করে বলতে না, Yb bs sm 
তোমাদের পতন নেই? 


৪৫। অথচ তোমরা বাস 


করতে তাদের বাসভূমিতে 23927 
যারা নিজেদের প্রতি যুলুম Sods - Ee 


করেছিল এবং তাদের ১,৯2 CELET 


bb) A 
0d; 


প্রতি আমি কি করেছিলাম 2 ৬ ০৯ 
তাও তোমাদের নিকট , 7377 SERA 
সুবিদিত ছিল এবং (5 


wwwi.islamfind.wordpress.com . 


সূরাঃ ইবরাহীম ১৪ ৭৭ পারাঃ ১৩ 


তোমাদের নিকট আমি Ad 3707 BL ENO 
তাদের দৃষ্টান্তও উপস্থিত ০৯১ 5) ২৮০» 
করেছিলাম। 

7 239/77 3377 7 / 


৪৬। তারা ভীষণ চক্রাস্ড rR WERE 
নিকট তাদের চক্রান্ড EC Det 
রক্ষিত রয়েছে। তাদের 
চক্ৰান্ত এমন ছিল না যাতে ETA ETAL 
পর্বত টলে যেতো। 


যারা নিজেদের নফসের উপর যুলুম করেছে তারা শাস্তি অবলোকন করার 
পর যা বলবে সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা খবর দিচ্ছেন। তারা এঁ সময় 
বলবেঃ “হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে কিছুকালের জন্যে অবকাশ 
দিন, এবার আমরা আপনার ডাকে সাড়া দিবো এবং রাসুলদেরও অনুগত 
থাকবো!” যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ 


778 ’ wed, 397/07 Barrer 


- U১ [2 JG Syl pool ৬ Re 

অর্থাৎ “শেষ পর্যন্ত যখন তাদের কারো মৃত্যু এসে পড়ে তখন বলেঃ হে 
আমার প্রতিপালক! আমাকে আবার ফিরিয়ে দিন” (২৩৪ ৯৯) 

আল্লাহ তাআলা আর এক জায়গায় বলেনঃ “হে মুমিনগণ! তোমাদের 
এশ্বর্য ও সন্তান-সম্ভতি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না 
করে-যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। 

আমি তোমাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তোমরা তা হতে ব্যয় করবে 
তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে; অন্যথায় মৃত্যু আসলে সে বলবেঃ “হে 
আমার প্রতিপালক! আমাকে আরো কিছুকালের জন্যে অবকাশ দিলে আমি 
সাদ্‌কা দিতাম এবং সৎকর্মপরায়ণ হতাম” 

কিন্তু নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হবে, কখনো কাউকেও অবকাশ দিবেন 
না; তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।” তাদেরহাশরের 
মাঠের অবস্থার খবর দিতে গিয়ে আল্লাহ তাআ'’লা বলেনঃ “হায়, তুমি যদি 
দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সামনে অধোবদনহয়ে বলবেঃ 
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“হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দেখলাম ও শুনলাম; এখন আপনি 
আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করুন। আমরা সৎকর্ম করবো, আমরা তো দৃঢ় 
বিশ্বাসী!” আর এক আয়াতে রয়েছেঃ “হায়, তুমি যদি দেখতে! যখন তাদেরকে 
জাহান্নামের উপর দাড় করানো হবে তখন তারা বলবেঃ “হায়! যদি 
আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতাম না।” আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ 
বলেনঃ পা .. G5 al 4 5 (003 ৩৭) এই আয়াতেও এই ধরনেরই 
কথা রয়েছে। এখানে তাদের এই কথার জবাবে বলা হয়েছেঃ “তোমরা কি পূর্বে 
শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের পতন নেই কিয়ামত বলতে কিছুই নেই, 
মৃত্যুর পরে আর পুনরুত্থান হবে না? এখন ওর স্বাদ গ্রহণ কর।” অন্যত্র 
রয়েছেঃ “তারা খুব দৃঢ় শপথ করে অন্যদেরকেও বিশ্বাস করাতো যে, 
মৃতদেরকে আল্লাহ তাআ'লা পুনরায় জীবিত করবেন না!” 


এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ “তোমরা বসবাস করতে তাদের বাসভূমিতে 
যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল এবং তাদের প্রতি আমি কি করেছিলাম 
তাও তোমাদের নিকট অবিদিত ছিল না, আর তোমাদের নিকট আমি তাদের 
দৃষ্টান্তও উপস্থিত করেছিলাম। এতদসত্ত্বেও তোমরা তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ 
করছো না এবং সতর্ক হচ্ছ না। তারা যতই চতুর হোক না কেন, আল্লাহর 
সামনে তাদের কোন চালাকী খাটবে না। 
রহমান ইবনু রাবার (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, X৪5 317 
UE 0 এই আয়াত সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ “যে ব্যক্তি 
হযরত ইবরাহীমের (আঃ) সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল সে গৃধিনীর দুটি বাচ্চা 
নিয়ে পুষতে থাকে। যখন ওদুটি বড় হয়ে শক্তিশালী হয় তখন এ ব্যক্তি ওদের 
একটিকে একটি ছোট চৌকির একটি পায়ার সাথে বেধে দেয় এবং অপরটিকে 
বাধে আর একটি পায়ার সাথে। ওদেরকে কিছুই খেতে দেয় না। অতঃপর সে 
তার এক সঙ্গীকে নিয়ে এ চৌকির উপর বসে যায় এবং একটি লাঠির মাথায় 
একখণ্ড গোশত বেধে দিয়ে উপরের দিকে উঠিয়ে রাখে। ক্ষুধার্ত গৃধিনী দুটি এ 
গোশত খণ্ড খাওয়ার লোভে উপরের দিকে উড়তে শুরু করে এবং এতো 
শক্তির সাথে উড়ে যে চৌকিটিও ওদের সাথে উপরে উঠে যায়। যখন তারা 
এতো উপরে উঠেছে যে, সেখান থেকে এ লোক দুটি নীচের জিনিসগুলিকে 
মাছির মত দেখে তখন তারা এ লাঠি নীচের দিকে ঝুকিয়ে দেয়। ফলে গৃধিনী 
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দ্বয় গোশত খণ্ড নীচের দিকে দেখতে পায়। সুতরাং তারা পালক সামটে নিয়ে 
গোশত খণ্ড ধরার লোভে নীচের দিকে নামতে থাকে। কাজেই চৌকিও নামতে 
থাকে এবং শেষ পর্যন্ত যমীনে নেমে পড়ে। সুতরাং এটাই হচ্ছে সেই চক্রান্ত 
যার ফলে পাহাড়ও টলে যাওয়া সম্ভব। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) কিরআতে ১৫ 
"24 রয়েছে। হযরত আলী (রাঃ), হযরত উবাই ইবনু কা’ব রাঃ) এবং 
হযরত উমারেরও (রাঃ) কিরআত এটাই। এই ঘটনা হচ্ছে নমরূদের, যে 
কিন্‌আ’নের বাদশাহ ছিল। সে এই চক্রান্তের মাধ্যমে আকাশকে দখল করতে 
চেয়েছিল। তার পর কিব্তীদের বাদশাহ ফিরাউনও এই রূপ বোকামী 
করেছিল। সে একটি উঁচু স্তম্ভ তেরী করেছিল। কিন্তু উভয়ের মধ্যোই দুর্বলতা ও 
অপারগতা প্রকাশ পেয়েছিল এবং তারা পরাজিত, লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত 
হয়েছিল।” 
কথিত আছে যে, বাখ্্‌তে নাস্র এই কৌশলে যখন নিজের চৌকিটি অনেক 
উর্ধ্বে নিয়ে যায়, এমনকি যমীন ও যমীনের অধিবাসী তার দৃষ্টি হতে অদৃশ্য 
হয়ে যায় তখন তার কাছে এক কুদতরী শব্দ আসেঃ “ওরে অবাধ্য ও বিদ্রোহী! 
তোর ইচ্ছা কি?” এই শব্দ শুনেই তো তার আক্কেল গুডুম। কিছুক্ষণ পর 
পুনরায় এ একই শব্দ তার কানে ভেসে আসে। তখন তো তার অন্তরাত্মা 
শুকিয়ে যায় এবং তাড়াতাড়ি সে তার বর্শা ঝুকিয়ে দিয়ে নীচের দিকে নামতে 
শুরু করে দেয়। 
__ হ্যরত মুজাহিদের (রঃ) কিরআতে 35% এর স্থলে 4% রয়েছে। হযরত 
ইবনু আব্বাস (রাঃ) ১}কে 55 নেতিবাচক ধরতেন। অর্থাৎ তাদের চক্রান্ত 
পর্বত সমূহকে টলাতে পারে না। হযরতহাসান বসরীও (রাঃ) এটাই বলেন। 
ইবনু জারীর (রাঃ) এর ব্যাখ্যা এই দিয়েছেন যে, তাদের শির্ক্‌ ও কুফরী 
পর্বতরাজি ইত্যাদিকে সরাতে পারে না এবং কোন ক্ষতি করতে পারে না। এই 
অপকর্মের বোঝা তাদের নিজেদেরকে বহন করতে হবে। আমি হেবনু কাসীর 
(রাঃ) বলি যে, এর সাথে সাদৃশ্য যুক্ত হচ্ছে আল্লাহ তাআলার নিন্নের উক্তিটিঃ 
#3377 7 (33/7 73/73 7 3730/0 Grr 9/3 27707 
Ib Is FT AGG HOLES Nl SS SS 
অর্থাৎ “তুমি পৃথিবীতে উদ্যতভাবে বিচরণ করো না, না তুমি যমীনকে 
ফেড়ে ওর মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে, না পর্বত সমূহের চুড়ায় পৌছতে 
পারবে।” (১৭৪ ৩৭) হযরত ইবনু আব্বাসের (রাঃ) দ্বিতীয় উক্তি এই যে, 
তাদের শির্ক্‌ পর্বত সমূহকে টলিয়ে দেয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ 
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27 /77%9,772 1% 


as Ui Dp Kez 
অর্থাৎ “তাতে আকাশ সমূহ বিদীৰ্ণ হওয়ার উপক্রম হয়।” (১৯৪ ৯০) 
যহ্হাক রঃ) এবং কাতাদা’র (রঃ) উক্তিও এটাই। 


৪৭। তুমি কখনো মনে করো 2 

না যে, আন্মাহ তাঁর DESIG 
রন সু লাচ প্রতি প্রদত্ত 299 7b 0 Pears 
প্রতিশ্ু্তি ভঙ্গ করেন; 35 xy Dol aly oe) 
আন্মাহ পরাক্রমশালী, দণ্ড hl 
বিধায়ক। 0G; 
৪৮। যে দিন এই পৃথিবী 


পরিবর্তিত 29, 247 29-2 ‘2 
প.থিকীহবে এবং 


আকাশমণ্ডলী এবং মানুষ EAE 1, Nl 

উপস্থিত হবে আন্গাহর 

সামনে, যিনি এক HERS 

: od sll 

পরাক্রমশালী । ‘ 

আল্লাহ তাআলা নিজের প্রতিশ্রুতিকে প্রতিষ্ঠিত ও দৃঢ় করছেন যে, দুনিয়া 
ও আখেরাতে স্বীয় রাসূলদেরকে সাহায্য করার তিনি যে ওয়াদা করেছেন তার 
তিনি কখনো ব্যতিক্ৰম করবেন না। তার উপর কেউ জয়যুক্ত নয়, তিনি সবার 
উপর জয়যুক্ত । তার ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে না। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা হয়েই 
যায়, তিনি কাফিরদের উপর তাদের কুফরীর প্রতিশোধ গ্রহণ অবশ্যই করবেন। 
কিয়ামতের দিন তাদেরকে দুঃখ ও আফ্‌সোস করতে হবে। সে দিন যমীন হবে 
বটে, কিন্তু এটা নয়, বরং অন্যটা। অনুরূপভাবে আসমানও পরিবর্তিত হয়ে 
যাবে। 

হযরত সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেছেনঃ “এমন সাদা পরিষ্কার যমীনের উপর হাশর করা হবে যেমন 
ময়দার সাদা রুটী যার উপর কোন দাগ বা চিহ্ন থাকবে না।” 


১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। 
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হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনিই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহকে 


1/73. 72/7 3239/7 30/9, 377 


(সঃ) ১১০ 7 2531 74% ০৮/১1 4১5 2% এই আয়াত সম্পৰ্কে রাসূলুল্লাহকে 
(সঃ) জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেনঃ “আমি জিজ্ঞেস করলামঃ হে আল্লাহর 
রাসূল সেঃ)! সে দিন লোকেরা কোথায় থাকবে?” উত্তরে তিনি বলেন্‌ঃ “তোরা 


সেদিন) পুলসিরাতের উপর থাকবে।”” 


অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আয়েশাকে 
(রাঃ) তার প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেনঃ “তুমি আমাকে এমন একটি বিষয় 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছো যা আমার উন্মতের অন্য কেউ জিজ্ঞেস করেনি। 
(জেনে রেখো যে,) এ দিন লোকেরা পুলসিরাতের উপর থাকবে।” আর একটি 
বর্ণনায় আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসুলুল্লাহকে (সঃ) ৫% 2৮৭7 
dt -.- £225 (৩৯৪ ৬৭) এই আয়াতের ব্যাপারেও প্রশ্ন করেছিলেনঃ “হে 
আল্লাহর রাসুল! সেই দিন লোকেরা কোথায় থাকবে?” উত্তরে তিনি 
বলেছিলেনঃ “সেদিন তারা জাহান্নামের পিঠের উপর (অর্থাৎ পুলসিরাতের 
উপর) থাকবে৷” 

রাসূলুল্লাহর (সঃ) আযাদকৃত ক্রীতদাস হযরত সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেনঃ “একদা আসি রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিকট দাড়িয়ে ছিলাম। এমন 
সময় একজন ইয়াহ্‌দী আলেম আগমন করে এবং বলেঃ “হে মুহাম্মদ (সঃ)! 
আসসালামু আলাইকা (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)।” আমি তখন 
তাকে এতো জোরে ধাক্কা মারি যে, সে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। তখন সে 
আমাকে বলেঃ “আমাকে ধাক্কা মারলে কেন?” আমি উত্তরে বলিঃ বে আদব! 
‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)’ না বলে তার নাম নিলে? সে বললোঃ “তার 
পরিবারের লোক তার যে নাম রেখেছে আমরা তো তাকে সেই নামেই 
ডাকবো।” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ আমার পরিবারের লোক আমার 
নাম মুহাম্মদই (সঃ) রেখেছে বটে” ইয়াহ্‌দী বললোঃ “আমি আপনাকে একটি 
কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাকে বলেনঃ “আমার 
জবাবে তোমার কোন উপকার হবে কি?” সে উত্তরে বলেঃ “শুনে তো নিই” 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) হাতের যে একটি কুটা (খড়কুটা) ছিল তা মাটিতে ঘুরাতে 
ঘুরাতে তিনি বলেনঃ “আচ্ছা, ঠিক আছে, জিজ্ঞেস কর।” সে জিজ্ঞেস করলোঃ 
যখন আকাশ পরিবর্তিত হয়ে যাবে তখন লোকেরা কোথায় থাকবে?” তিনি 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। 


7 ডভ 
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জবাবে বলেনঃ “পুলসিরাতের নিকট অন্ধকারের মধ্যে” সে আবার জিজ্ঞেস 
করলো “সর্বপ্রথম পুলসিরাত দিয়ে পার হবে কে?” তিনি উত্তর দেনঃ “দরিদ্র 
মুহাজিরগণ।!” সে পুনরায় প্রশ্ন করেঃ “তাদেরকে সর্বপ্রথম কি উপটৌকন দেয়া 
হবে?” তিনি জবাবে বলেনঃ “অধিক পরিমাণে মাছের কলিজা।” সে আবার 
জিজ্ঞেস করেঃ “এরপর তারা কি খাদ্য পাবে?” তিনি উত্তর দেনঃ “জান্নাতী 
বলদ যবাহ্‌ করা হবে, যেগুলি জান্নাতের আশে পাশে চরতো।” সে পুনরায় 
জিজ্ঞেস করেঃ “তারা পান করার জন্যে কি পাবে?” জবাবে তিনি বলেনঃ 
“সালসাবীল নামক জান্নাতী নহরের পানি।” ইয়াহ্‌দী তখন বললোঃ “আপনার 
সমস্ত জবাবই সঠিক। আচ্ছা, আপনাকে আমি আর একটি কথা জিজ্ঞেস 
করবো যা শুধুমাত্র নবী জানেন এবং দুনিয়ার আর দু’'একজন লোকে জানে।” 
তিনি বললেনঃ “আমার জবাব তোমার কোন উপকারে আসবে কি?” সে 
জবাবে বললোঃ “কানে শুনে তো নিবো।” অতঃপর সে বললোঃ “সন্তান (পুত্র 
সন্তান ও কন্যা সন্তান) সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি? (অর্থাৎ কখনো পুত্র 
সন্তান জন্ম গ্রহণ করে এবং কখন কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করে)?” উত্তরে তিনি 
বলেনঃ “পুরুষের বিশেষ পানি (বৌর্য) সাদা বর্ণের হয় এবং নারীর বিশেষ পানি 
(বীর্য) হল্দে রং এর হয়। যখন এই দৃ’পানি একত্রিত হয় তখন যদি পুরুষের : 
পানি (বীর্য) অধিক হয় তবে আল্লাহর হুকুমে পূত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে থাকে। 
আর যদি নারীর পানি বেশী হয় তবে আল্লাহ তাআ'লার হুকুমে কন্যা সন্তান 
জন্মে৷” এই উত্তর শুনে ইয়াহ্‌দী বলে উঠলোঃ “নিশ্চয় আপনি সত্য কথা 
বলেছেন এবং অবশ্যই আপনি নবী।” অতঃপর ইয়াহ্‌দী চলে যায়। তখন 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “যখন এই ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করে তখন আমার 
উত্তর জানা ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সাথে সাথে আমাকে উত্তর 
জানিয়ে দেন৷” 


হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন ইয়াহ্‌দী 
আ’লেম রাসূলুল্লাহকে (সঃ) জিজ্ঞেস করেঃ “আচ্ছা বলুন তো, আল্লাহ 
তাআলা যে তার কিতাবে বলেন- 


S০৮ 1/3 777 #3/7 BOF 27 


Symdl 3 BN 6 oN lag on 
(অর্থাৎ যে দিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং 
আকাশমণ্ডলীও), তাহলে সারা মাখলূকাত এ সময় কোথায় থাকবে?” উত্তরে 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। 
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তিনি বলেনঃ “এ সময় সারা মাখলুকাত আল্লাহর মেহমান বা অতিথি হবে। 
সুতরাং তার কাছে যা কিছু রয়েছে তা তাদেরকে তাকে অসমর্থ করবে না 
(অর্থাৎ) তার কোন কিছুরই অভাব হবে না৷” 


হযরত আমর ইবমু মায়মুন রোঃ) বলেন, এই যমীন পরিবর্তিত হয়ে যাবে 
এবং তা হবে সাদা রূপার মত, যাতে থাকবে না কোন রক্তারক্তি এবং থাকবে 
না কোন পাপ কর্ম। চক্ষুগুলি তেজ হবে এবং আহ্বানকারীর শব্দ তাদের কানে 
আসবে। সবাই তারা শূন্য পায়ে ও উলঙ্গ দেহে দাড়িয়ে থাকবে যেমনভাবে 
তারা সৃষ্ট হয়েছিল এবং তাদের দেহের ঘর্ম বল্‌গার মত হয়ে যাবে (অর্থাৎ 
তাদের নাক পর্যন্ত পৌছে যাবে।”* 


হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। একটি মারফ্‌’ 
হাদীসে আছে যে, এ যমীন সাদা রং -এর হবে। তাতে খুনাখুনি ও কোন 
পাপের কাজ হবে না।* 


হযরত যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
ইয়াহুদীদের কাছে লোক প্রেরণ করেন। অতঃপর তিনি সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস 
করেনঃ “আমি তাদের কাছে কেন লোক পাঠালাম তা তোমরা জান কি?” 
উত্তরে তারা বলেনঃ “আল্লাহ এবং তার রাসূলই (সঃ) ভাল জানেন।” তিনি 
তখন বললেনঃ “আমি তাদেরকে আল্লাহ পাকের- 


1/3 7237 39793 BO979, 
BNE AAD ro 
এই উক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্যে তাদের কাছে লোক পাঠালাম। জেনে 
রেখো যে, সেদিন যমীন রৌপ্যের ন্যায় সাদা বর্ণ ধারণ করবে!” অতঃপর তারা 
তার নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তারা 
উত্তরে বলেঃ এ দিন যসীন ময়দার ন্যায় সাদা হবে।”8 


১. এ হাদীসটি আবূ জাফর ইবনু জারীর তাবারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 

২. এ টা ইবনু আবি হা’তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 

৩. এ হাদীসকে মারফু’কারী মাত্র একজন বর্ণনাকারী, অর্থাৎ জারীর ইবনু আইয়ুব (রাঃ) 
তিনি সবল বর্ণনাকারীগণ। 

8. এ হাদীসটি ইমাম ইবনু জারীর রঃ) স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। পূর্ববর্তী 
গুরুজনদের আরো কয়েকজন হতে অনুরূপ রিওয়াইয়াত রয়েছে যে, সেদিন যমীন হবে 
রৌপ্যের। 
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হযরত আলী (রোঃ) বলেন যে, সেই দিন যমীন হবে রৌপ্যের এবং আসমান 
হবে স্বর্ণের। হযরত উবাই ইবনু কা’ব (রাঃ) বলেন, সেই দিন আসমান বাগান 
হয়ে থাকবে। মুহাম্মদ ইবনু কায়েস (রঃ) বলেন, এ দিন যমীন রুটী হয়ে যাবে 
এবং মু’'মিনরা তাদের পায়ের নীচেই ওকে খাদ্য হিসেবে পাবে। হযরত সাঈদ 
ইবনু জুবাইর (রঃ) অনুরূপই বলেন যে, সেদিন যমীন রুটী হয়ে থাকবে। হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, কিয়ামতের দিন সারা যমীন আগুন হয়ে 
যাবে। এর পিছনে থাকবে জান্নাত, যার নিয়ামতরাশি বাইরে থেকেই দেখা 
যাবে। জনগণ খামের মধ্যে ডুবে থাকবে। তখন পর্যন্ত হিসাব-নিকাশ শুরু 
হয়নি। সেই দিনের ভয়াবহ দৃশ্য দেখে মানুষ এতো ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে যে, 
তাদের দেহের ঘাম প্রথমতঃ তাদের পায়ে থাকবে, অতঃপর ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি 
পেতে পেতে তাদের নাক পর্যন্ত পৌছে যাবে। হযরত কা’তাদা (রাঃ) বলেন, 
আসমান (সে দিন বাগানে রূপান্তরিত হবে, সমূদ্র আগুন হয়ে যাবে এবং 
যমীনও পরিবর্তিত হয়ে যাবে। সুনানে আবি দাউদে রয়েছেঃ “সমুদ্রের সফর 
যেন শুধু মাত্র গাজী, হাজী এবং উমরাকারীই করে। কেননা, সমুদ্রের নীচে 
আগুন রয়েছে এবং আগুনের নীচে সমুদ্র রয়েছে।” 

সূরের (শিঙ্গার) মাশহৃর হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা রোঃ) হতে বর্ণিত 
আছে যে, নবী সেঃ) বলেছেনঃ “আল্লাহ তাআলা যমীনকে সমতল করে 
উকাখী চামড়ার মত টানবেন যাতে কোন উঁচু নীচু থাকবে না। তারপর একটি 
মাত্র আওয়াজের সাথে সাথে সমস্ত মাখলুক এ নতুন যমীনে ছড়িয়ে পড়বে। 

ইরশাদ হচ্ছেঃ “সমস্ত মাখলুক (কবর থেকে বেরিয়ে) আল্লাহর সামনে 
হাযির হয়ে যাবে, যিনি এক ও পরাক্রমশালী!’ সবারই স্কন্ধ তার সামনে 
অবনত থাকে এবং সবাই হয়ে যায় তার অনুগত ও বাধ্য। 


৪৯। সেদিন তুমি BEE 
dl -£A 
অপরাধীদেরকে দেখবে 7? “৮ 3 | 
শৃংখলিত অবস্থায়। BLN Swe 


৫০। তাদের জামা হবে YS on 
আলকাতরার এবং অঙ্গ 3045S ALLL 0. 
আচ্ছন্ন করবে তাদের CS 29 ps, 233 ), 2% 
মুখমণডল। OM pphors os 


wwwi.islamfind.wordpress.com 


সুরাঃ ইবরাহীম ১৪ ৮৫ পারাঃ ১৩ 


৫১ | এটা এই জন্যে যে 2 2 20 
’ ৰ all -6\ 
আল্াহ প্রত্যেকের 4 ও - 


কৃতকর্মের প্রতিফল দিবেন, lle Ca 

আনহ্াহ হিসাব গ্রহণে 

তৎপর। ols 

আল্লাহ তাআলা বলছেনঃ “কিয়ামতের দিন যমীন ও আসমান তো 
পরিবর্তিত হয়ে যাবে এবং সমস্ত মাখলূক আল্লাহ তাআলার সামনে দাড়িয়ে 
থাকবে। হে নবী (সঃ)! এ দিন তুমি পাপী ও অপরাধীদেরকে শৃংখলিত 
অবস্থায় দেখতে পাবে। সর্বপ্রকারের গুনাহগার পরস্পরের সাথে মিলিতভাবে 
থাকবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন- 


2370703774 237// “28 22223 
lil 5 Ib nil ll 
অর্থাৎ “একত্রিত কর যালিম ও ওদের সহচরদেরকে।” (৩৭? ২২) আর 
এক জায়গায় বলেনঃ 
3278S 290 / 
- ০৯9) gil HP 
Pj “ 
অর্থাৎ “দেহে যখন আত্মা পুনঃসংযোজিত হবে।” (৮১৪ ৭) অন্য এক 
জায়গায় বলেনঃ 


L333 7 73 AA Furst? 13330 


- Lbrd bs lpe3 ose Uns ee LSS 
অর্থাৎ “আর যখন তাদেরকে শৃংখলিত অবস্থায় ওর কোন সংকীর্ণ স্থানে 
নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা তথায় ধ্বংস কামনা করবে।” (২৫ঃ ১৩) 
আরো বলেনঃ 0) 
EAT SES I ob 
অর্থাৎ এবং শয়তানদেরকে যারা সবাই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী। 
আর শৃংখলে আবদ্ধ আরো অনেক কে।” (৩৮৫ ৩৮) ১ বলা হয় 
বন্দীত্বের শৃংখলকে। ইবনু কুলসুমের কবিতায় 4 এর অর্থ করা হয়েছে 
শৃংখলে আবদ্ধ বন্দী তাদেরকে যে কাপড় পরিধান করানো হবে তাহবে গন্ধক 
বা আলকাতরা দ্বারা তৈরী, যা উঁটকে লাগানো হয়। তাতে তাড়াতাড়ি আগুন 
ধরে যায়। এ শব্দটি ১% ও আছে এবং ১% ও আছে। হযরত ইবনু আব্বাস 


Et 
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(রাঃ) বলেন, গলিত তামাকে ‘কাতরান’ বলে। এ কঠিন গরম আগুনের মত 
তামা জাহান্নামীদের পোষাক হবে। আগুন তাদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করবে। 
মাথা থেকে অগ্নিশিখা উপরের দিকে উঠতে থাকবে। চেহারা বিকৃত হয়ে 
যাবে। 


হযরত আবু মালিক আশআ'রী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেছেনঃ “আমার উন্মতের মধ্যে এমন চারটি কাজ রয়েছে যা তারা 
পরিত্যাগ করবে না। ১. আভিজাত্যের গৌরব করা, ২. অন্যের বংশকে বিদ্রুপ 
করা, ৩. নক্ষত্রের মাধ্যমে পানি চাওয়া, ৪. মৃতের উপর বিলাপ করা। জেনে 
রেখো যে, মৃতের উপর বিলাপকারিণী মহিলা যদি তার মৃত্যুর পূর্বে তাওবা’ না 
করে তবে কিয়ামতের দিন তাকে আলকাতরার জামা ও খোস পাচড়ার 
দোপাট্টা (উত্তরীয়) পরানো হবে।”” 


অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“প্বলাপকারিণী যদি তাওবা’ না করেন তবে তাকে জান্নাত ও জাহান্নামের 
মধ্যস্থলে দাড় করানো হবে, আর তাকে পরানো হবে আলকাতরার জামা এবং 
অগ্নি তার মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করবে।” 


মহান আল্লাহর উক্তিঃ “এটা এই জন্যে যে, আল্লাহ (কিয়ামতের দিন) 
প্রতোকের কৃতকর্মের প্রতিফল দিবেন। মন্দ লোকদের মন্দ কর্ম তাদের সামনে 
এসে যাবে। আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাদের হিসাব গ্রহণে খুবই তৎপর সত্বরই 
তিনি তাদের হিসাব গ্রহণ পর্ব শেষ করবেন।” সম্ভবতঃ এটা আল্লাহ তাআলার 
নিন্নের উক্তির মতইঃ 


2722 2% (7/7 987/733 7 G77 


ne Ik a I pHs yl D3 
অর্থাৎ “মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসন্ন, কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ 
ফিরিয়ে রয়েছে।” (২১৪ ১) আবার এরও সম্ভাবনা রয়েছে যে, এটা বান্দার 
হিসাব গ্রহণের সময়ের বর্ণনা অর্থাৎ তাড়াতাড়ি হিসাব গ্রহণ পর্ব শেষ হয়ে 
যাবে। কেন না, তিনি সব কিছুই জানেন এবং তার কাছে কোন কিছুই গোপন 
নেই। সারা মাখলুককে সৃষ্টি করা ও তাদের মৃত্যু ঘটিয়ে পুনরুখান করা তার 
কাছে একজনের মতই। যেমন তিনি বলেনঃ 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ ররঃ) স্বীয় মুসনাদে এবং ইমাম মুসলিম ররঃ) স্বীয় সহীহ্‌ 
গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। 
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3/7 0 93997 7 9383, 7 


He SS Sak 
অর্থাৎ “তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও মৃত্যুর পরে পুনরুখান আমার কাছে 
এমনই (সহজ) যেমন তোমাদের একজনকে মারা ও জীবিত করা।” (৩১৪ 
২৮) হযরত মুজাহিদের (রঃ) উক্তির অর্থ এটাই যে, হিসাব গ্রহণে আল্লাহ 
তাআ'লা খুবই তাড়াতাড়িকারী। আবার অর্থ দুটোই হতে পারে। অর্থাৎ 
হিসাবের সময়ও নিকটবর্তী এবং হিসাবে আল্লাহ তাআ’লার বিলম্বও নেই। 
এদিকে শুরু হলো এবং ওদিকে শেষ হয়ে গেল। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ 


তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। 
৫২। এটা মানুষের জন্যে a? Lb 
এক বার্তা যাতে এটা 154; 200 ৯ ov 


দ্বারা তারা সতর্ক হয় 
এবং জানতে পারে যে, EMO 
তিনি একমাত্র উপাস্য 


2 LAT [1 [1 
এবং যাতে বোধশক্তি LONI FL ols 
সম্পন্নেরা উপদেশ গ্রহণ 
করে। 


আল্লাহ তাআলা বলেছেন, এই কুরআন কারীম দুনিয়ায় মহান আল্লাহর 
স্পষ্ট পয়গাম। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেনঃ 


Alte 2/7 223.029 


hes wi, 
অর্থাৎ “যেমন আমি ঘ্হান্মদ (সঃ)-এই কুরআনের মাধ্যমে তোমাদেরকে 
ভয় প্রদর্শন করি এবং তাদেরকেও যাদের কাছে এটা পৌছে।” (৬৪ ১৯) 
অর্থাৎ সমস্ত মানব ও দানবকে। যেমন এই সূরারই প্রারম্ভে আল্লাহ তাআ'লা 
বলেছেনঃ 


2/2)7/9/ 9 


bd dls, SNe LIES 
CE ob Ih FAD al RS 
TE CT TE Li 
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(১৪৪ ১) এই কুরআন কারীমের উদ্দেশ্য এই যে, এর দ্বারা মানব জাতিকে 
সতর্ক করা ও ভয় প্রদর্শন করা হবে এবং তারা যেন এর হুজ্জত ও দলীল 
প্রমাণাদি দেখে, পড়ে এবং পড়িয়ে যথার্থভাবে অবহিত হতে পারে যে, আল্লাহ 
তাআ'লাই একমাত্র উপাসনার যোগ্য। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। ও বোধশক্তি 
সম্পন্ন ব্যক্তিরা এটা অনুধাবন করতঃ এর থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। 
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PID 2 2-22 
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সূরাঃ হিজর, মাক্বী 


দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। PEST 

১। আলিফ-লাম-রা এগুলি ১5-২ 
আয়াত মহাগ্বন্থের, সুস্পষ্ট 22 1 
কুরআনের। 0 pl 


সূরা সমূহের শুরুতে যে হুরফে মুকাত্তাআ’ত এসেছে সেগুলির বর্ণনা 
ইতিপূর্বেই গত হয়েছে। এ আয়াতে কুরআন কারীম একখানা সুস্পষ্ট আসমানী 
গ্রন্থ হওয়া এবং প্রত্যেকের অনুধাবন যোগ্য হওয়ার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। 


১৩ পারা সমাপ্ত 


২। কখনো কখনো কাফিররা 27 3237779 0b 73 
আকাংখা করবে যে, » 4 ০০! 
তারা যদি হতো! 2 ED MES MA 

SS ld 0 i [5 

৩। তাদেরকে ছেড়ে দাও, 


তারা খেতে থাকুক, ভোগ / 4 MEARE 
করতে থাকুক এবং আশা * ২০ ৮১ ১ 


AI9/ 977 9/7/ 24/7? 3 


ওদেরকে মোহাচ্ছন্ম ০০ 55 I Nets 

রাখুক, পরিণামে তারা 

বুঝবে। 

কাফিররা তাদের কুফরীর কারণে সত্বরই লজ্জিত হবে। তারা মুসলমানরূপে 
জীবন যাপন করার আকাংখা করবে। তারা কামনা করবে যে, দুনিয়ায় যদি 
তারা মুসলিমরূপে থাকতো, তবে কতই না ভাল হতো! হযরত ইবনু আব্বাস 
(রাঃ), হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) প্রভৃতি সাহাবীবর্গ হতে বর্ণিত আছে ষে, 
কুরাইশ কাফিরদেরকে যখন জাহান্নামের সামনে পেশ করাহবে, তখন তারা 
আকাংখা করবে যে, যদি তারা দুনিয়ায় ষুঁমিন হয়ে থাকতো! এটাও রয়েছে যে, 
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প্রত্যেক কাফির তার মৃত্যু দেখে নিজের মুসলমান হওয়ার আকাংখা করে 
থাকে। অনুরূপভাবে কিয়ামতের দিনও প্রত্যেক কাফির এই আকাংখাই করবে। 
যেতে পারতাম তবে আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকারও করতাম না এবং 
ঈমানও পরিত্যাগ করতাম না।” 


জাহান্নামী লোকেরা অন্যদেরকে জাহান্নাম থেকে বের হতে দেখেও 
নিজেদের ঈমানদার হওয়ার কামনা করবে। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) এবং 
হযরত আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন যে, পাপী মুসলমানদেরকে আল্লাহ 
তাআ'লা মুশরিকদের সাথে জাহান্নামে আটক করে দিবেন। তখন মুশরিকরা এ 
মুসলমানদেরকে বলবেঃ “দুনিয়ায় যে আল্লাহর তোমরা ইবাদত করতে তিনি 
তোমাদের আজ কি উপকার করলেন?” তাদের এ কথা শুনে আল্লাহর রহমত 
উথলিয়ে উঠবে এবং তিনি মুসলমানদেরকে জাহান্নাম হতে বের করে নিবেন। 
তখন কাফিররা আকাংখা করবে যে, তারাও যদি মুসলমান হতো (তবে 
কতভাল হতো)! ; 

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, মুসলমানদের প্রতি মুশরিকদের এই 
ভৎসনা শুনে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিবেনঃ ‘যার অন্তরে অনুপরিমাণও 
ঈমান রয়েছে তাকেও জাহান্নাম হতে বের করে নাও! এ সময় কাফিররা 
কামনা করবে যে, যদি তারাও মুসলমান হতো! 


হযরত আনাস ইবনু মা’লিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেছেনঃ “যারা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলেছে তাদের মধ্যে কতক লোক 
পাপের কারণে জাহান্নামে যাবে। তখন লাত ও উষ্যার পূজারীরা তাদেরকে 
বলবেঃ “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলায় তোমাদের কি উপকার হলো? তোমরা তো 
আমাদের সাথেই জাহান্নামে পুড়ছো?” তাদের এ কথা শুনে আল্লাহ তাআলার 
করুণা উথলিয়ে উঠবে। তিনি তাদের সকলকেই সেখান থেকে বের করিয়ে 
আনবেন এবং জীবন নহরে তাদেরকে নিক্ষেপ করবেন। তখন তাদেরকে এমনই 
দেখা যাবে যেমন চন্দ্রকে ওর গ্রহণের পরে দেখা যায়। অতঃপর তারা সবাই 
জান্নাতে যাবে।” এ হাদীসটি শুনে কেউ একজন হযরত আনাসকে রাঃ) 
জিজ্ঞেস করেনঃ “আপনি কি এটা রাসুলুল্লাহর (সঃ) মুখ থেকে শুনেছেন?” 
উত্তরে তিনি বলেনঃ “জেনে রেখো যে, আমি রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বলতে 
শুনেছিঃ “যে ব্যক্তি ইচ্ছা পূর্বক আমার উপর মিথ্যা আরোপ করে অর্থাৎ 
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আমি বলি নাই, অথচ আমার উদ্ধৃতি দেয়), সে যেন জাহান্নামে নিজের স্থান 
বানিয়ে নেয়।” এতদসত্ত্েও আমি বলছি যে, আমি এ হাদীস স্বয়ং রাসূলুল্লাহর 
(সঃ) মুখ থেকে শুনেছি।” 


হযরত আবু মূসা রোঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “জাহান্নামবাসী যখন জাহান্নামে একত্রিত হবে এবং তাদের সাথে 
আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু আহলে কিবলাও থাকবে তখন কাফিররা এ 
মুসলমানদেরকে বলবেঃ “তোমরা কি মুসলমান ছিলে না?” তারা উত্তরে 
বলবেঃ “হা” তারা তখন বলবেঃ “ইসলাম তো তোমাদের কোন উপকারে 
আসলো না, তোমরা আমাদের সাথেই তো জাহান্নামে রয়েছো?” তারা এ কথা 
শুনে বলবেঃ “আমাদের গুনাহ্‌ ছিল বলে আমাদেরকে পাকড়াও করা 
হয়েছে।” আল্লাহ তাআলা তাদের কথা শুনার পর হুকুম করবেনঃ “জাহান্নামে 
যত আহলে কিব্লা রয়েছে তাদের সকলকেই বের করে আন!” এ অবস্থা 
দেখে জাহান্নামে অবস্থানরত কাফিররা বলবেঃ “হায়! আমরা যদি মুসলমান 
হতাম তবে আমরাও জোহান্নাম থেকে বের হয়ে যেতাম যেমন এরা বের হয়ে 
গেল।” বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসুলুলাহ (সেঃ) সাত করেনঃ 


Z- EAE SSL ONTO yl. Ba Sel 


29 22/7 77 9937/77/29 [0 LADY 


ole 5 1 1s mls 
অর্থাৎ “আলিফ-লাম- রা, এগুলি আয়াত মহাগ্নন্থের, সুস্পষ্ট কুরআনের। 
কখনো কখনো কাফিররা আকাংখা করবে, যে, তারা যদি মুসলিম হতো?”" 
হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি 
রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বলতে শুনেছিঃ “কতকগুলি মু’মিনকে পাপের কারণে 
পাকড়াও করতঃ জাহান্নামে নিক্ষেপ করার পর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তা 
হতে বের করবেন। যখন তিনি তাদেরকে মুশরিকদের সাথে জাহান্নামে প্রবিষ্ট 
করবেন। তখন মুশরিকরা তাদেরকে বলবেঃ “তোমরা তো দুনিয়ায় ধারণা 
করতে যে, তোমরা আল্লাহর বন্ধু, অথচ আজ আমাদের সাথে এখানে কেন?” 
একথা শুনে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে সুপারিশের অনুমতি দিবেন। তখন 


১. এ হাদীসটি হাফিজ আবুল কা’সিম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ' 
২, i oe ARAL ) বৰ্ণনা করেছেন। 
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ফেরেশ্তামণ্ডলী, নবীগণ ও মু'মিনরা তাদের জন্যে সুপারিশ করবেন। ফলে 
আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দিতে থাকবেন। এ সময় 
মুশরিকরা বলবেঃ “হায়! আমরা যদি এদের মত (মু'মিন) হতাম তবে 
আমাদের জন্যেও সুপারিশ করা হতো এবং আমরাও এদের সাথে বের হতে. 
পারতাম।” আল্লাহ পাকের এ! .. EET 57/447 এ উক্তির ভাবার্থ 
এটাই। এই লোকগুলি যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন তাদের চেহারায় 
কিছুটা কালিমা থেকে যাবে। কাজেই তাদেরকে জাহান্নামী বলা হবে। অতঃপর 
তারা প্রার্থনা করবেঃ “হে আমাদের প্রতিপালক! এ নামটিও বা উপাধিটিও 
আমাদের থেকে দূর করে দিন।” তখন তাদেরকে জান্নাতের একটি নহরে 
গোসল করতে বলা হবে এবং এরপর এ উপাধিও দূর করে দেয়া হবে!” 


মুহাম্মদ ইবনু আলী (রঃ) তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা 
করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “জোহান্নামের) আগুণ তাদের কারো . 
কারো হাটু পর্যন্ত ধরবে, কারো ধরবে কোমর পর্যন্ত এবং কারো ধরবে স্কন্ধ 
পর্যন্ত। এটা হবে পাপ ও আমল অনুযায়ী । কেউ কেউ এক মাস শাস্তি ভোগের 
পর বেরিয়ে আসবে। আবার কেউ কেউ বেরিয়ে আসবে এক বছর শাস্তি 
ভোগের পর। দীর্ঘ মেয়াদী শাস্তি এ ব্যক্তির হবে, যে দুনিয়ার সময় কাল পর্যন্ত, 
জাহান্নামে থাকবে। অর্থাৎ দুনিয়ার প্রথম দিন থেকে নিয়ে শেষ দিন পর্যন্ত 
সময়। যখন আল্লাহ তাআ’লা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করার ইচ্ছা 
করবেন তখন ইয়াহ্‌দী, নাসারা ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী জাহান্নামীরা এ (পাপী) 
একতববাদীদেরকে বলবেঃ “তোমরা তো আল্লাহর উপর তার কিতাবসমূহের 
উপর তার রাসূলদের উপর ঈমান এনেছিলে, তথাপি আজ আমরা ও তোমরা 
জাহান্নামে সমান ভোবে শাস্তি ভোগ করছি)।” তাদের এই কথায় আল্লাহ 
তাআলা এতো বেশী রাগান্বিত হবেন যে, আর কোন কথায় তিনি এতো 
রাগান্বিত হবেন না। অতপর তিনি এ সময় একতববাদীদেরকে জাহান্নাম থেকে 
বের করার নির্দেশ দিবেন। তখন তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতের 
নহরের নিকট নিয়ে যাওয়াহবে।” এ! .. . 499015727 এর ভাবার্থ 
এটাই।”* 
১. এটাও তিবরানী ররঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইবনু আবি হা’তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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পরিশেষে আল্লাহ তাআ'লা ধমকের সুরে বলেনঃ “হে নবী (সঃ)! তাদেরকে 
ছেড়ে দাও, তারা খেতে (পরতে) থাকুক, ভোগ বিলাস করতে থাকুক এবং 
আশা তাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখুক, পরিণামে তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। 
তাদেরকে তাদের বহু দূরের আকাংখা কামনা ও বাসনা তাওবা করা ও আল্লাহ 
তাআ’লার দিকে ঝুঁকে পড়া হতে উদাসীন ও ভুলিয়ে রাখবে। সত্বরই প্রকৃত 
অবস্থা খুলে যাবে। 


AA 


হলে ধ্বংস করি নাই। ols Y 
৫। কোন জাতি তার নির্দিষ্ট ০০9, ০০০ 

কালকে ত্বরান্বিত করতে ৮০১ ৫৮!৮|০৬০ ৮-০ 

পারে না এবং বিলস্বিতও AEN 

0 >i 

করতে পারে না। fy 

আল্লাহ তাআ’লা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি কোন জনপদকে ধ্বংস করেন 
নাই। যে পৰ্যন্ত না সেখানে দলীল কায়েম করেছেন এবং নির্ধারিত সময় শেষ 
হয়েছে। হাঁ, তবে যখন নির্ধারিত সময় এসে যায় তখন এক মুহূর্ত কালও 
ত্বরান্বিত ও বিলম্বিত করা হয় না। এতে মক্কাবাসীকে সতর্ক করা হয়েছে যাতে 
তারা শিরক্‌ ধর্মদ্রোহীতা ও রাসূলের (সঃ) বিরুদ্ধাচরণ হতে বিরত থাকে এবং 
ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য না হয়। 


৬। তারা বলেঃ ওহে, যার AID SE Pn RSS 


প্রতি কুরআন অবতীর্ণ £৮০১ 53 ৮৬ 1/5; -' 
হয়েছে! তুমি তো নিশ্চয় a 4 El 
উন্মাদ। bi He: 
৭। তুমি সত্যবাদী হলে ECL CEES ALE 
আমাদের নিকট '//ণ +/+ 
4? b 7 772 
ফেরেশ্্‌তাদেরকে হাযির 0 sual ps oS 
করছো না কেন? Er 
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৮। আমি ফেরেশ্তাদেরকে Loo Ns 
যথার্থ কারণ ব্যতীত প্রেরণ ES ENON 


করি না; ফেরেশতারা 2702৫ 220 
হাযির হলে তারা অবকাশ Ou BL 
পাবে না। EASA A707 37 0 
JU SHU os Ul -A 
৯। আমিই কুরআন অবতীর্ণ ক 
করেছি এবং আমিই ওর 0 shi 
সংরক্ষক। 


আল্লাহ তাআ’লা এখানে কাফিরদের কুফরী, অবাধ্যতা, গুদ্ধত্যপনা, 

ংকার এবং হঠকারিতার সংবাদ দিচ্ছেন যে, তারা বিদ্ুপ করে রাসূলুল্লাহকে 
(সঃ) বলতোঃ ‘হে সেই ব্যক্তি যে তার উপর কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার দাবী 
করছে অর্থাৎ-হে মুহাম্মদ (সঃ)! আমরা তো দেখছি যে, তুমি একটা আস্ত 
পাগল, তাই তুমি আমাদেরকে তোমার অনুসরণ করার জন্যে আহ্বান করছো 
এবং আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছ যে, আমরা যেন আমাদের বাপদাদা ও পূর্ব 
পুরুষদের ধর্ম পরিত্যাগ করি। যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো তবে আমাদের 
কাছে ফেরেশ্তাদেরকে আনয়ন করছো না কেন? তাহলে তারা এসে আমাদের 
কাছে তোমার সত্যবাদিতার বর্ণনা দেবে?’ ফিরাউনও যেমন বলেছিলঃ 


PALADINS) DAS Be 209 2/ WEE A 


- OS is Sl FEE b sl od oe by le BY 
অৰ্থাৎ “তার উপর সোনার কংকন কেন নিক্ষেপ করা হয়নি, অথবা 
ফেরেশ্তারা তার সাথে মিলিত হয়ে কেন আসেনি?” (৪৩৪ ৫৩) অন্য 
জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলেনঃ “যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করে না তারা 
বলেঃ “আমাদের নিকট ফেরেশ্তা অবতীর্ণ করা হয় না কেন? অথবা আমরা 
আমাদের প্রতিপালককে প্রত্যক্ষ করি না কেন? তারা তাদের অন্তরে অহংকার 
পোষণ করে এবং তারা সীমালংঘন করেছে গুরুতর রূপে। 


যেদিন তারা ফেরেশ্তাদেরকে প্রত্যক্ষ করবে সেদিন অপরাধীদের জন্যে 
সুসংবাদ থাকবে না এবং তারা বলবেঃ “রক্ষা কর, রক্ষা কর।” অনুরূপ অত্র 
আয়াতে বলেনঃ “আমি ফেরেশৃতাদেরকে যথার্থ কারণ ব্যতীত প্রেরণ করি না; 
ফেরেশ্তারা হাযির হলে তারা অবকাশ পাবে না!” 
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মহান আল্লাহ বলেনঃ “এই যিক্র অর্থাৎ কুরআন কারীম আমি অবতীর্ণ 
করেছি, আর এর সংরক্ষণের দায়িত্বশীল আমিই। আমিই এটাকে সর্বক্ষণের 
জন্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতে রক্ষা করবো!’ কেউ কেউ বলেন ষে,“$ এর'।' 
সর্বনামটি নবীর (সঃ) দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন আল্লাহ 
কর্তৃকই অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং নবীর (সঃ) রক্ষক তিনিই। যেমন মহান 
Sl La অর্থাৎ “হে নবী (সঃ) আল্লাহ তোমাকে 
মানুষের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করবেন।” (৫? ৬৭) তবে প্রথম অর্থটিই 


সঠিকতর। রচনা ভংগীও এটাকেই প্রাধান্য দেয়। 


১০। তোমার পূর্বে আমি / ৰ UD 
পূর্বের অনেক সম্প্রদায়ের ৮ ৮14 -)- 
নিকট রাস.ল LT OF SAB 

< ON 
পাঠিয়েছিলাম। i 
- HOw ss or 

১১। তাদের নিকট আসে নাই NLS oS IES 
এমন কোন রাসূল যাকে K ’ y 
তারা ঠাট্টা বিদ্রুপ করতো AAAS fT 
bl 2937 (IS 93/7 4 

১২। এই ভাবে আমি BBLS Wis - -\ 
অপরাধীদের অন্ডরে তা ys ,s 
সঞ্চার করি। 0 U2 


১৩। তারা কুরআনে বিশ্বাস 247 24/23 235 
করবে না এবং অতীতে > 24৩৮৮৯১ -"' 
লে 29 47339 
পূর্ববর্তাগণেরও এই ARSE 
আচরণ ছিল। b 
আল্লাহ তাআলা স্বীয় নবীকে (সঃ) সান্তনা দিয়ে বলছেনঃ “হে নবী (সঃ)! 
মানুষ তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই কারণ, 
তোমার পূর্ববর্তী নবীদেরকেও অনুরূপভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করাহয়েছিল। 
প্রত্যেক রাসূলকেই তার উন্মতের লোক মিথ্যাবাদী বলেছিল এবং সে 
তাদের কাছে উপহাসের পাত্র হয়েছিল। 


wwwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ হিজর ১৫ ৯৬ পারাঃ ১৪ 


মহান আল্লাহ বলেনঃ হহকারিতা ও অহংকারের কারণে আমি অপরাধী ও 
পাপীদের অন্তরে রাসূলদের অবিশ্বাস ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার খেয়াল জাগিয়ে 
তুলি। তাতেই তখন তারা মজা ও আনন্দ উপভোগ করে। এখানে মুজরিম বা 
অপরাধীদের দ্বারা মুশরিকদের বুঝানো হয়েছে। তারা সত্যকে বিশ্বাস করতেই 
চায় না। আল্লাহ পাক বলেন যে, পূর্ববর্তাদের আচরণ তাদের মধ্যে এসে 
গেছে। সুতরাং তাদের পরিণাম তাদের পূর্ববর্তীদের মতই হবে। যেমন 
তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল এবং তাদের নবীরা মুক্তি পেয়েছিলেন ও 
মু'মিনরা নিরাপত্তা লাভ করেছিল, তেমনই অবস্থা এদেরও হবে এটা তাদের 
স্মরণ রাখা উচিত। নবীর (সঃ) অনুসরণেই রয়েছে দূনিয়া ও আখেরাতের 
কল্যাণ, আর তার বিরুদ্ধাচরণেই রয়েছে উভয় জগতে লাঞ্চণা ও অপমান। 


১৪। যদি তাদের জন্যে আমি Et CA 
আকাশের দুয়ার খুলে দিই 
এবং তারা সারাদিন তাতে S72922/0 2, 22/7 Io 
আরোহণ করতে থাকে- ০৬৯০৮৬ $5 ৯১ ৬) 


° LAP 1/0 GI FL as 

ded Rs Se OT VE FE 

করা হয়েছে; না, বরং 

আমরা এক যাদ্‌গ্রন্ড 

সম্প্রদায়। 

আল্লাহ তাআলা তাদের অবাধ্যতা, হঠকারিতা এবং আত্মগর্বের খবর দিতে 
গিয়ে বলেন যে, যদি তাদের জন্যে আকাশের দরজা খুলে দেয়াও হয় এবং 
সেখানে তাদেরকে চড়িয়ে দেয়াও হয় তবুও তারা সত্যকে সত্য বলেস্বীকার 
করবে না। বরং তখনও তারা চীৎকার করে বলবে যে, তাদের নযরবন্দী করা 
হয়েছে এবং বোকা বানিয়ে দেয়া হয়েছে। 

১৬। আকাশে আমি গ্থহ 277 37/7 
নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি এবং PE CO 
ত করা৷ তকেড ov CE 
দর্শকদের জন্যে। 


7973923 9097/7 33/7 7/ 


O LU PH UPS 
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১৭। প্রত্যেক অভিশপ্ত ANNA 
শয়তান হতে আমি ওকে JS om ebi>s -\V 
রক্ষা করে থাকি। 3১ 2% 
O =>) 
১৮। আর কেউ চুরি করে We 
ংবাদ শুনতে চাইলে ওর 7 4021-১ 
Sr" Al 
পশ্চান্ধাবন করে প্রদীপ্ত be Be 
শিখা। 0 SUS SIL 
১৯। পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত Ee EAA 
করেছি এবং ওতে ৮! 1% 25313 -\A 
পর্বতমালা স্থাপন করেছি; 09/9/77 
আমি ওতে প্রত্যেক বস্তু es IOS 
উদগত করেছি সুপরিমিত AEE te 


ভাবে। 


052+ PLE Ue) 


7/2 LD SAAN NAA 


২০। আর আমি ওতে USSU. 
জীবিকার ব্যবস্থা করেছি (dL 13 7947/7 7 
তোমাদের জন্যে আর ded 3 
তোমরা যাদের Be ia 
জীবিকাদাতা নও তাদের usin 


জন্যেও। 


আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, এই উঁচু আকাশকে তিনিই সৃষ্টি 
করেছেন যা স্থিতিশীল রয়েছে এবং আবর্তনকারী নক্ষত্ররাজি দ্বারা 
সৌন্দর্যমণ্ডিত রয়েছে। যে কেউই এটাকে চিন্তা ও গবেষণার দৃষ্টিতে দেখবে 
সেই মহা শক্তিশালী আল্লাহর বহু বিস্ময়কর কাজ এবং শিক্ষণীয় বহু নির্দশন 
দেখতে পাবে। ‘বুরজ'’ দ্বারা এখানে নক্ষত্ররাজিকে বুঝানো হয়েছে। যেমন অন্য 
আয়াতে রয়েছেঃ 


224 7/79 7) 2292 70/0 L979} LEAD 
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অর্থাৎ “কত মহান তিনি যিনি নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করেছেন তারকারাজি এবং 
তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ ও জ্যোতিময় চন্দ্র!” (২৫৪ ৬৯) আবার কেউ 
কেউ বলেছেন যে, এর দ্বারা সূর্য ও চন্দ্রের মন্যিলকে বুঝানো হয়েছে। 
আত্িয়্যা’ (রঃ) বলেন, বুরজ হচ্ছে এ স্থানসমূহ যেখানে প্রহরী নিযুক্ত রয়েছে, 
যেখান থেকে দুষ্ট ও অবাধ্য শয়তানদেরকে প্রহার করা হয়, যাতে তারা উঁ্ধ্ব 
জগতের কোন কথা শুনতে না পারে। যে সামনে বেড়ে যায় তার দিকে জ্বলন্ত 
উল্কাপিণ্ড বেগে ধাবিত হয়। কখনো তো নিন্নবর্তীর কানে এ কথা পৌছিয়ে 
দেয়ার পূর্বেই তাকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। কোন কোন সময় এর বিপরীতও 
হয়ে থাকে। যেমন এই আয়াতের তাফসীরে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে 
বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ “যখন আল্লাহ তাআ’লা আকাশে কোন 
বিষয় সম্পর্কে ফায়সালা করেন তখন ফেরেশতামণ্ডলী অত্যন্ত বিনয়ের সাথে 
নিজেদের ডানা ঝুঁকাতে থাকেন, যেন তা পাথরের উপর যিঞ্জীর। অতঃপর 
যখন তাদের অন্তর প্রশান্ত হয়ে যায় তখন তারা (পরস্পর) বলাবলি করেনঃ 
“তোমাদের প্রতিপালক কি বলেছেন?” উত্তরে বলা হয়ঃ “তিনি যা বলেছেন 
সত্য বলেছেন এবং তিনি হচ্ছেন সর্বোচ্চ ও মহান!” ফেরেশতাদের কথাগুলি 
গুপ্তভাবে শুনবার উদ্দেশ্যে জ্বিনরা উপরে উঠে যায় এবং এইভাবে তারা 
একের উপর এক থাকে। হাদীস বর্ণনাকারী হযরত সাফওয়ান (রাঃ) তার 
হাতের ইশারায় এইভাবে বলেন যে, ডান হাতের অঙ্গুলীগুলি প্রশস্ত করে 
একটিকে অপরটির উপর রেখে দেন। এঁ শ্রবণকারী জ্বিনটির কাজতো কখনো 
কখনো ও জ্বলন্ত উন্ধাপিণ্ড খতম করে দেয় তার নীচের সঙ্গীর কানে সেই কথা 
পৌছানোর পূর্বেই। তৎক্ষণাৎ সে জ্বলে-পুড়ে যায়। আবার কোন কোন সময় 
এমনও হয় যে, সে তার পরবর্তীকে এবং তার পরবর্তী তার পরবর্তীঁকে 
ক্ৰমান্বয়ে পৌছে থাকে এবং এইভাবে এ কথা যমীন পর্যন্ত পৌছে যায়। 
অতঃপর তা গণক ও যাদুকরদের কানে এসে পড়ে। তারপর তারা এর সাথে 
শতটা মিথ্যা কথা জুড়ে দিয়ে জনগণের মধ্যে প্রচার করে। যখন তাদের কারো 
দু'একটি কথা যা ঘটনাক্রমে আকাশ থেকে তার কাছে পৌছে গিয়েছিল, 
সঠিকরূপে প্রকাশিত হয় তখন লোকদের মধ্যে তার বৃদ্ধি ও জ্ঞান গরিমার 
আলোচনা হতে থাকে। তারা বলাবলি করেঃ “দেখো, অমুক লোক অমুক দিন 
এই কথা বলেছিল, তা সম্পূর্ণ সঠিক ও সত্যরপে প্রকাশিত হয়েছে৷” 


১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) স্বীয় ‘সহীহ্‌’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। 
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এরপর আল্লাহ তাআ’লা যমীনের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনিই ওকে সৃষ্টি 

করেছেন, সম্প্রসারিত করেছেন, ওতে পাহাড় পর্বত বানিয়েছেন, বন-জঙ্গল ও 

মাঠ-ময়দান প্রতিষ্ঠিত করেছেন, ক্ষেতখামার ও বাগ-বাগিচা তৈরী করেছেন 
£ সমস্ত বস্তুকে সুপরিমিত ভাবে সৃষ্টি করেছেন। এগুলো হচ্ছেহাট-বাজারের 

সৌন্দর্য এবং মানবমণ্ডলীর জন্যে সুদৃশ্য । 

করেছি। আর আমি এঁ সবগুলোও সৃষ্টি করেছি যাদের জীবিকার ব্যবস্থা 

তোমরা কর না, বরং আমিই করি। অর্থাৎ চতুষ্পদ জনত্তু, দাস দাসী ইত্যাদি। 

সুতরাং আমি বিভিন্ন প্রকারের জিনিস, নানা প্রকারের উপকরণ এবং হরেক 
রকমের শাঙ্ভডি ও আরামের ব্যবস্থা তোমাদের জন্যে করেছি। আমি 
তোমাদেরকে আয় উপার্জনের পন্থা শিখিয়েছি। জত্তুগুলিকে আমি তোমাদের 
সেবায় নিয়োজিত রেখেছি। তোমরা ওগুলির গোশত ভক্ষণ করে থাকো এবং 
পিঠে সূওয়ারও হয়ে থাকো। তোমাদের সুখ শান্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে আমি 
তোমাদের জন্যে দাস দাসীরও ব্যবস্থা করেছি। এদের জীবিকার ভার কিন্তু 
তোমাদের উপর ন্যস্ত নেই। বরং তাদের রুজী দাতাও আমি। আমি 
বিশ্বজগতের সবারই আহার্যদাতা। তাহলে একটু চিন্তা করে দেখো তো, লাভ 

ও উপকার ভোগ করছো তোমরা, আর আহাৰ্য দিচ্ছি আমি। অতএব, তিনি 

(আল্লাহ) কতই না মহান। 

২১। আমারই কাছে আছে (12,91, 4:41 
প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার এবং i le 
আমি তা পরিজ্ঞাত 4% ১; ০, > 
পরিমাণেই সরবরাহ করে ' 799% 
থাকি। bd oc 

২২। আমি বৃস্তি গৰ্ভ বায়ু ens 
প্রেরণ করি, অতঃপর ns 
আকাশ হতে বারি বর্ষণ 2 ০4 


করি এবং তা ০, LLANE 
তোমাদেরকে পান করতে 45!০০১ S 
দিই; ওর ভাণ্ডার A 

তোমাদের কাছে নেই। ad fete 
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২৩। আমিই জীবনদান করি 2, +/99/7/9 
ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই 2০% ৬/১ -॥' 
চূড়ান্ড মালিকানার 043, Lt, 
অধিকারী। 77 3732979 /32 Ee 


২৪। তোমাদের পূর্বে যারা ১০৮! ৬১৮ ৩ , -Y£ 


LAE) PAN) A MEALS ME 
গতহয়েছে আমি তাদেরকে CE) i I 
জানি এবং পরে যারা 729 2772292 
আসবে তাদেরকেও জানি। 0 ni 


২৫। তোমার প্রতিপালকই EO ts 
ua seeded U2 =_ 
তাদেরকে সমবেত ge EA 


G2,7 92 
করবেন; তিনি প্রজ্ঞাময়, Es 
সর্বজ্ঞ। 
আল্লাহ তাআলা খবর দিচ্ছেন যে, সমস্ত জিনিসের তিনি একাই মালিক। 

প্রত্যেক কাজই তার কাছে সহজ। সমস্ত কিছুর ভাণ্ডার তার কাছে বিদ্যমান 
রয়েছে। যেখানে যখন যতটা ইচ্ছা তিনি অবতীর্ণ করে থাকেন। তার হিকমত 
ও নিপুণতা তিনিই জানেন। বান্দার কল্যাণ সম্পর্কে তিনিই সম্যক অবগত। 
এটা একমাত্র তার মেহেরবানী, নচেৎ এমন কে আছে যে তাকে বাধ্য করতে বা 
তার উপর জোর খাটাতে পারে? হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, প্রতি বছর 
বৃষ্টি বরাবর বর্ষিত হতেই আছে। হাঁ, তবে বন্টন আল্লাহ তাআ'লার হাতে 
রয়েছে। অতঃপর তিনি এই আয়াতটিই পাঠ করেন। হাকীম ইবনু উয়াইনা 
(রঃ) হতেও এই উক্তিই বর্ণিত আছে। তিনি বলেনঃ “বৃষ্টির সাথে এতো 
ফেরেশ্তা অবতীর্ণ হন যাদের সংখ্যা সমস্ত মানবও দানব অপেক্ষা বেশী। তারা 
বৃষ্টির এক একটি ফোটার খেয়াল রাখেন যে, ওটা কোথায় বর্ষিত হচ্ছে এবং 
তা থেকে কি উৎপন্ন হচ্ছে।” 


হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “আল্লাহ তাআলার ভাণ্ডার হচ্ছে কালাম বা কথা মাত্র। সুতরাং 
যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন বলেনঃ ‘হও, তখন হয়ে যায়'।”” 
১. এ হাদীসটি বায্য়ার (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এর একজন বর্ণনাকারী হচ্ছেন আগনাব। 
তিনি খুব বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনাকারী নন। 
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মহান আল্লাহ বলেনঃ “আমি মেঘমালাকে বৃষ্টি দ্বারা ভারী করে দিই। 
তখন তার থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হতে শুরু করে। এই বাতাসই প্রবাহিত হয়ে 
গাছপালাকে সিক্ত করে দেয়। ফলে ওগুলিতে পাতা ও কুঁড়ি ফুটে ওঠে।” 
এটাও লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, এখানে 519 2 বলা হয়েছে অর্থাৎ এর বিশেষণকে 
বহু বচন ব্যবহার করা হয়েছে। আর বৃষ্টি শৃন্য বায়ুকে বলা হয়েছে 36 ০ 
অর্থাৎ এর বিশেষণকে একবচন রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। বৃষ্টি পূর্ণ বায়ুর 
বিশেষণকে বহু বচনরূপে ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে বেশী ফলদায়ক হওয়া। বৃষ্টি 
বহন কম পক্ষে দু'টি জিনিস ছাড়া সম্ভব নয়। বাতাস প্রবাহিত হয় এবং তা 
আকাশ থেকে পানি উঠিয়ে নেয়, আর মেঘমালাকে পরিপূর্ণ করে দেয়। এক 
বায়ু এমন হয় যা যমীনের উৎপাদন শক্তি সৃষ্টি করে। আর এক বায়ু 
মেঘমালাকে এদিকে ওদিকে চালিয়ে নিয়ে যায়। আর এক বায়ু ওগুলিকে 
একত্রিত করে স্তরে স্তরে সাজিয়ে নেয়। আর এক বায়ু ওগুলিকে পানি দ্বারা 
ভারী করে দেয়। আর এক বায়ু এমন হয় যে, তা গাছপালা ও বৃক্ষরাজিকে 
ফলদানকারী হওয়ার যোগ্য করে তোলে। 

হযরত আবু হুরাইরা রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ 
“দক্ষিণা বায়ু জান্নাত হতে প্রবাহিত হয়ে থাকে এবং তাতে জনগণের উপকার 
লাভ হয়।” 

হযরত আবু যার রোঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “বাতাস সৃষ্টির সাত বছর পরে আল্লাহ তাআ'লা জান্নাতে এক বায়ু 
সৃষ্টি করেছেন যা একটি দরজা দ্বারা বন্ধ করা আছে। এ দরজা দ্বারাই 
তোমাদের কাছে বায়ু পৌছে থাকে। যদি এ দরজাটি খুলে দেয়া হয় তবে যমীন 
ও আসমানের সমস্ত জিনিস ওলট পালট হয়ে যাবে। আল্লাহর কাছে ওর নাম 
হচ্ছে আষ্ইয়াব। তোমরা ওকে দক্ষিণা বায়ু বলে থাকো।”* 


এরপর আল্লাহ তাআলা বলেনঃ ‘আমি তোমাদেরকে তা পান করতে 
দিই।’ অর্থাৎ আমি তোমাদের উপর মিষ্টি পানি বর্ষণ করি, যাতে তোমরা তা 
পান করতে পার এবং অন্য কাজে লাগাতে পার। আমি ইচ্ছা করলে ওকে 
১. এ হাদীসটি ইমাম বনুজারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এর ইসনাদ দুর্বল। 


২এ হাদীসটি ইমাম আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর আল হুমাইদী রঃ) তার ‘মুসনাদ’ 
গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। 
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তিক্ত ও লবণাক্ত করে দিতে পারি। যেমন সূরায়ে ওয়াকিয়ার আয়াতে রয়েছেঃ 
“তোমরা যে পানি পান কর তা সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা করেছো? তোমরাই 
কি তা মেঘ হতে নামিয়ে আন, না আমি তা বর্ষণ করি? আমি হচ্ছা করলে তা 
লবণাক্ত করে দিতে পারি, তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?” আর 
এক জায়গায় রয়েছেঃ “তিনিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন; তাতে তোমাদের 
জন্যে রয়েছে পানীয় এবং তা হতে জন্মে উদ্ভিদ যাতে তোমরা পশু চারণ করে 
থাকো।” 


A? 
is 
LA 


5০5107, (ওর ভাণ্ডার তোমাদের কাছে নেই)। সুফ্ইয়ান সাওয়ারী 
(রঃ) এর ভাবার্থ করেছেনঃ “তোমরা ওকে আবদ্ধকারী নও।” আর এর 
ভাবার্থ এও হতে পারে। “তোমরা ওর রক্ষক নও। বরং আমিই তা বর্ষণ করি 
ও রক্ষা করে থাকি। আমি ইচ্ছা করলে ওটা যমীনে ঢুকিয়ে দিতে পারি। এটা 
শুধু মাত্র আমার করুণা যে, আমি ওকে বর্ষণ করি, রক্ষা করি, মিষ্ট করি এবং 
স্বচ্ছ ও নির্মল করি, যেমন তোমরা নিজেরা পান কর এবং তোমাদের জদস্তু 
গুলিকে পান করাও। আর তা জমিতে সেচন কর, বাগান তৈরী কর এবং 
অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহার কর!” 


মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই 
চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী’ অর্থাৎ সৃষ্টির সূচনা আমিই করেছি এবং পুনরায় 
সৃষ্টি করতে আমিই সক্ষম। আমিই সব কিছু অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে 
আনয়ন করেছি। আবার সবকে আমি অস্তিত্বহীন করে দেবো। এরপর 
কিয়ামতের দিন সবকে উঠাবো। যমীন ও যমীনবাসীদের ওয়ারিস আমিই। 
সবকে-ই আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। আমার জ্ঞানের কোন শেষ নেই। 
পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবারই খরর আমি রাখি। 
অর্থাৎ হযরত আদম (আঃ) পর্যন্ত সবাই। আর পরবর্তীদের দ্বারা এই যুগ এবং 
এই যুগের পরবর্তী সমস্ত যুগের লোককে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কিয়ামত 
পর্যন্ত যত লোক আসবে সবাই। ইকরামা (রাঃ), মুজাহিদ (রঃ), যাহ্‌হাক ররঃ), 
কাতাদা ররঃ) মুহাম্মদ ইবনু কা'ব (রঃ), শা'বী রঃ) প্রভৃতি গুরুজন হতে 
এইরূপ বর্ণিত আছে। এটাই ইমাম ইবনু জারীরের (রঃ) পছন্দনীয় মত। 
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মারওয়ান ইবনুল হাকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কতকগুলি লোক 
(নামাযে) স্ত্রী লোকদের কারণে পিছনের কাতারে থাকতো। তখন আল্লাহ 
তাআ'লা- 


(937 7 7 Id 9837 7 2/7237 2 3/07 


BEd Cle 17 es Ousiinll LE 1 1 এই আয়াতটি 
অবতীর্ণ করেন।” 


এ সম্পর্কে একটি অত্যন্ত গারীব বা দুর্বল হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। তা এই 
যে, হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ “একটি অত্যন্ত সুন্দরী মহিলা নবীর 
(সঃ) পিছনে নামায পড়তে আসতো!” হযরত ইবনু আব্বাস রোঃ) বলেনঃ 
আল্লাহর শপথ! আমি ওর মত সুন্দরী) মহিলা কখনো দেখি নাই। 
কতকগুলি মুসলমান নামায পড়ার সময় এই উদ্দেশ্যে সামনে বেড়ে যেতেন 
যে, যেন তাকে (মহিলাটিকে) দেখতে না পান। আর কতকগুলি লোক পিছনে 
সরে আসতো । অতঃপর যখন তারা সিজদা করতো তখন তাদের হাতের নীচে 
দিয়ে তার দিকে তাকাতো।!” এঁ সময় আল্লাহ তাআ’লা- 


77 97387 2 73/0 7987 /7 9/9279 LAE MAA 


- ol Cade ad 3 Ss Oza] Cale 3, এই আয়াতটি 
অবতীৰ্ণ করেন।* 


এই আয়াতের ব্যাপারে আবুল জাওযার (রঃ) -এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, 
এরা হচ্ছে ওরাই যারা নামাষের কাতারসমূহে আগে বেড়ে যায় এবং পিছনে 
সরে আসে।* এটা শুধু মাত্র আবুল জাওযার (রঃ)-এর উক্তি। এতে হযরত 
ইবনু আব্বাসের (রাঃ) কোন উল্লেখ নেই। ইমাম তিরমিযী (রঃ) বলেন, এটাই 
বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের 
অধিকারী। 


১. এটা ইবনু জারীর (রঃ) স্বীয় তাফসীরের বর্ণনা করেছেন। 


২. এটা ইবনু জারীর ররঃ) স্বীয় তাফসীরে, ইমাম আহমদ ররঃ) তার মুসনাদে, ইবনু আবি 
হা’তিম (রঃ) স্বীয় তাফসীরে, এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) ও ইমাম নাসায়ী (রঃ) 
তাদের সুনান গ্রস্থের কিতাবুত্‌ তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। তবে এতে কঠিন নাকারাত 
বা অস্বীকৃতি রয়েছে। 


৩. এটা আবদুর রাষয্যাক (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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মুহাম্মদ ইবনু কা’বের (রঃ) সামনে আউন ইবনু আবদিল্লাহ (রঃ) এই 
ভাবাৰ্থ বর্ণনা করলে তিনি বলেনঃ “ ভাবার্থ এটা নয়। বরং অগ্রবর্তীদের দ্বারা 
বুঝানো হয়েছে এ লোকদেরকে যারা মৃত্যুবরণ করেছে। আর পরবর্তীদের দ্বারা 
বুঝানো হয়েছে তাদেরকে যারা এখন সৃষ্ট হয়েছে এবং পরে সৃষ্ট হবে। আর 
তোমার প্রতিপালকই তাদেরকে সমবেত করবেন; তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।” এ 
কথা শুনে হযরত আডউন রোঃ) মুহাম্মদ ইবনু কা’বকে (রঃ) লক্ষ্য করে বলেনঃ 
“আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তাওফীক ও জাযায়ে খায়ের দান করুন।” 


২৬। আমি তো মানুষকে te Sy GS 3, -vn 
সৃষ্টি করেছি ছরচে ঢালা shod does 
শুষ্ক ঠন্ঠনে মৃত্তিকা হতে। ০৩১% ১ EW 


২৭। এর পূর্বে সৃষ্টি করেছি (EO eG 
জিনিকে প্রখর শিখাযুক্ত AO 
অগ্নি হতে। orl os 
হযরত ইবনু আব্বাস, রোঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ) এবং হযরত কাতাদা 
(রঃ) বলেন, এখানে J দ্বারা শুষ্ক মাটিকে বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ 
তাআ'লা অন্য জায়গায় বলেছেনঃ 


G1 OTs nr 737 rd 


RG bs SN GES. RBG Wal Ss SUNY 
অর্থাৎ প্তনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির মত শুষ্ক মৃত্তিকা হতে। 
আর তিনি জ্বিনকে সৃষ্টি করেছেন নির্যূম অগ্নি শিখা হতে” (৫৫৪ ১৪-১৫) 
মুজাহিদ (রঃ)হতে এটাও বর্ণিত আছে, গন্ধযুক্ত মাটিকে ys বলাহয়। ১, 
বলা হয় মসৃণকে। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এটা হচ্ছে সিক্ত 


মাটি। অন্যান্যেরা বলেন, ওটা হচ্ছে গন্ধযুক্ত ও ঠাসা মাটি। 

মহান আল্লাহ বলেনঃ “মানুষের পূর্বে আমি জ্রিনকে প্রখর শিখাযুক্ত অগ্নি 
থেকে সৃষ্টি করেছি।” ০ বলা হয় আগুনের গরম তাপকে এবং ,;%% বলা 
হয় দিনের গরমকে। এটাও বর্ণিত আছে যে, জ্বিনকে যে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা 
হয়েছে তার সত্তর ভাগের একভাগ হচ্ছে দুনিয়ার আগুনের তেজ। হযরত ইবনু 
আব্বাস (রাঃ) বলেন, জ্বিনকে আগুনের হল্‌কা বা শিখা হতে অর্থাৎ অতি 
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উত্তম আগুন হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। আমর ইবনু দীনার (রঃ) বলেন, জ্রবিনকে 
সৃষ্টি করা হয়েছে সূর্যের আগুন থেকে। সহীহ হাদীসে এসেছেঃ 
“ফেরেশতাদেরকে নূর হতে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং জ্বিনকে সৃষ্টি করা হয়েছে 
শিখাযুক্ত অগ্নি হতে, আর আদমকে (আঃ) তা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে যা 
তোমাদের সামনে বর্ণিত হয়েছে৷” এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হযরত 
আদমের (আঃ) ফযীলত ও শরাফত এবং তার সৃষ্টির উপাদানের পবিত্রতার 
বৰ্ণনা দেয়া। 


২৮। স্মরণ কর; যখন rd 


LOLA 7b 


তোমার প্রতিপালক 5! 445 ১ -YA 
ফেরেশতাদেরকে বললেনঃ ০, ০/7/7০ ৫4/০ 
“আমি ছাচে ঢালা শুদ্ধ ০৭৮০৮৮১৩৯ 
ঠন্ঠনে মৃত্তিকা হতে মানুষ EES 
সৃষ্টি করছি।” A 
২৯। যখন আমি তাকে সুঠাম 5%, -৮৭ 
করবো এবং তাতে আমার 4 RE LR AUG Gs ABE . 
রূহ্‌ সঞ্চার করবো তখন ০৬১% 4) [45 2 ৩৪ 
তোমরা তার প্রতি 
সিজদাবনত হয়ো। 
৩০। তখন ফেরেশতাগণ +4274 4 ৭ 
এ ত্র সিজদা AS ISL i 
SS 23/74 
করলো। 0 uss 
৩১। কিন্ডু ইবলীস করলো ৫, ০,০১৯, ০৫% 
না। সে সিজ্দাকারীদের ৩+ ০! 231-1 \ 


অন্তর্ভ্‌ক্ত হতে অস্বীকার Lge" 2 
করলো। 0 2 ent 
১ এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে ও মুসনাদে আহমাদে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত 

হয়েছে। 
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৩২। তিনি (আন্ধাহ) ০০০০ Te 
বললেনঃ হে ইবলীস! Jl ems J YY 


তোমার কি হলো যে, 3 ER 
তুমি সিজ্দাকারীদের ll 
অন্তর্ভুক্ত হলে না? 


৩৩। সে (উত্তর) বললোঃ ২ /০১৪/৪০ 
ছাচে ঢালা শুষ্ক ঠন্ঠনে > EY 0G - Ed 
মৃত্তিকা হতে যে মানুষ LISA? 00 
আপনি সৃষ্টি করেছেন, bt Gale 04 
আমি তাকে সিজদা Ei 
O Yr 
করবার নই। ¢ 
আল্লাহ তাআ’লা বলহৈন, হযরত আদমের (আঃ) সৃষ্টির পূর্বে 
ফেরেশ্তাদের সামনে তিনি তার সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করেন। অতঃপর 
তাকে সৃষ্টি করতঃ তাদের সামনে তার মর্য৷া একাশ করেন এবং তাদেরকে 
তাকে সিজদা করার নির্দেশ দেন। ইবলীস ছাড়া সবাই তার এ নির্দেশ মেনে 
নেন। অভিশপ্ত ইবলীস তাকে সিজদা করতে অস্নরীকার করে। সে কুফরী, হিংসা 
এবং অহংকার করে। সে স্পষ্টভাবে বলে দেয়ঃ “আমি হলাম আগুনের তৈরী 
এবং আদম (আঃ) হলো মাটির তেরী। কাজেই আমি তার চেয়ে উত্তম। 
সুতরাং আপনি আমার উপর তাকে মর্যাদা দিলেও আমি তাকে সিজদা করতে 
পারি না। জেনে রাখুন যে, আমি তাকে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত করে ছাড়বো!” 
ইবনু জারীর (রঃ) এখানে একটি অতি বিস্ময়কর হাদীস বর্ণনা করেছেন। 
হযরত ইবনু আব্বাস রোঃ) বলেনঃ “আল্লাহ তাআ*লা ফেরেশ্তাদেরকে সৃষ্টি 
করার পর তাদেরকে বলেনঃ “মাটি দ্বারা আমি মানুষ সৃষ্টি করবো। যখন আমি 
তাকে সুঠাম করবো এবং তাতে আমার রূহ্‌ সঞ্চার করবো তখন তোমরা তার 
প্রতি সিজ্দাবনত হয়ো।” তারা বললোঃ “আমরা এরূপ করবো না।” তৎক্ষণাৎ 
তিনি তাদের কাছে আগুনকে পাঠিয়ে দেন এবং তা তাদেরকে জ্বালিয়ে দেয়। 
তারপর তিনি অন্য ফেরেশৃতা সৃষ্টি করেন এবং তাদেরকেও অনুরূপ কথা 
বলেন। তারা জবাবে বলেনঃ “আমরা শুনলাম ও মানলাম!।” কিন্তু ইবলীস 
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প্রথম অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সে অস্বীকার করেই রইলো।” 
কিন্তু এটা হযরত ইবনু আব্বাস (রোঃ) হতে বর্ণিত হওয়া প্রমাণিত নয়। 
স্পষ্টতঃ এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এটা ইসরাঈলী রিওয়াইয়াত। এসব ব্যাপারে 


১০৭ 


আল্লাহ তাআ’লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। 
৩৪। তিনি (আন্মাহ) 


বললেনঃ “তবে তুমি 
এখান হতে বের হয়ে যাও, 
কারণ তুমি অভিশপ্ত। 


৩৫। কৰ্মফল দিবস পৰ্যন্ড 


A 22 


fe Gest 


Ys 


Om) 


199 27/7 


GG 2 oll alt LE 5S -ro 


লা’নত।”’ 0 | 
৩৬। সে বললোঃ হে আমার EN TE 
প্রতিপালক! পূনরু থান Hdl sbsl ef JG -r- 
দিবস পর্যন্ড আমাকে PE 
অবকাশ দিন। O Lyn 
৩৭। তিনি বললেনঃ » ০? {%? ‘ 


Oufnil is LY dG -ry 


যাদেরকে অবকাশ দেয়া 
হয়েছে তুমি তাদের 


অন্তর্ভূক্ত হলে। 
৩৮। অবধারিত সময় _ {217 2 

0 shad SSH 5d BL -TA 
উপস্থিত হওয়ার দিন x 
পর্যন্ত 


অতঃপর আল্লাহ তাআলা নিজের শাসনের নির্দেশ জারী করলেন যা 
কখনো টলতে পারে না। তিনি ইবলীসকে নির্দেশ দিলেনঃ ‘তুমি এই উত্তম ও 
মর্যাদা সম্পন্ন দল থেকে দূর হয়ে যাও। তুমি অভিশপ্ত হয়ে গেলে। কিয়ামত 
পর্যন্ত তোমার উপর সব সময় লান'ত বর্ষিত হতে থাকবে! বর্ণিত আছে যে, 
তৎক্ষণাৎ তার আকৃতি পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং সে বিলাপ করতে শুরু 
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করে। দুনিয়ার সমস্ত শোক ও বিলাপের স্চনা হয়েছে ইবলীসের এ বিলাপ 


থেকেই। সে বিতাড়িত ও অভিশপ্ত হয়ে ফিরতে থাকে এবং হিংসার আগুনে 


দক্ধিভূত হয়ে আকাংখা প্রকাশ করে যে, তাকে যেন কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ 
দেয়া হয়। এটাকেই পুনরুত্থান দিবস বলা হয়েছে। তার আবেদন কবুল করা হয় 


এবং তাকে অবকাশ দেয়া হয়। 


৩৯। সে বললোঃ হে আমার 
প্রতিপালক! আপনি যে 
আমাকে বিপদগামী 
করলেন তজ্জন্যে আমি 
পৃথিবীতে মানুষের নিকট 
পাপ কর্মকে শোভনীয় 
করে তুলবো এবং আমি 
তাদের সকলকেই 
বিপথগামী করবো। 


৪০। তবে তাদের মধ্যে 
আপনার নির্বাচিত 
বান্দাগণ নয়। 


৪১। তিনি বললেনঃ এটাই 
আমার নিকট পৌছার 
সরলপথ। 


8২। বিভ্ৰান্তদের মধ্যে যারা 
তোমার অনুসরণ করবে 
তারা ছাড়া আমার 
বান্দাদের উপর তোমার 
কোন ক্ষমতা থাকবে না। 


2 AAA LE 


sl EE JG -ra 


2/7 237 rs 
3 Nl SH OEY 


NN) 77 7377033807 22/ 


O yas LY 


23°? / 


SU -£. 


77 /27392 
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৪৩। অবশ্যই তোমার +2? +////9//% 


17-6 
অন্সারীদের সবারই ERR 4? 


Las’? 797/ 


নির্ধারিত স্থান হবে 0 esl 
Awd Yb 3373/7 ie 
8৪8। ওর সাতটি দরজা আছে, LN Sli - bt 
প্রত্যেক দরজার জন্যে RAO 
পৃথক পৃথক দল আছে। Ll CELE a Goo 


আল্লাহ তাআ’লা ইবলীসের অবাধ্যতা ও হঠকারিতার খবর দিতে গিয়ে 
বলছেন যে, সে শপথ করে বলেঃ “হে আমার প্রতিপালক! যেহেতু আপনি 
আমাকে বিপথগামী করলেন সে হেতু আমি পৃথিবীতে বনি আদমের নিকট 
আপনার বিরোধিতা ও অবাধ্যতামূলক কাজকে শোভনীয় করে তুলবো এবং 
তাদেরকে উৎসাহিত করে আপনার বিরুদ্ধাচরণে জড়িয়ে ফেলবো । সকলকেই 
পথ ভষ্ট করতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। তবে হ্যা যারা আপনার খীটি ও 
একনিষ্ট বান্দা তাদের উপর আমার কোন হাত থাকবে না”। যেমন অন্য এক 
জায়গায় মহান আল্লাহ ইবলীসের উক্তি উদ্ধৃত করেনঃ “বলুন, তাকে (আদম. 
আঃ কে) যে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করলেন, কেন? কিয়ামতের দিন 
পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন তা হলে আমি অল্প কয়েকজন ব্যতীত তার 
£শধরদেরকে কর্তৃত্বাধীন করে ফেলবো!” উত্তরে আল্লাহ তাআলা তাকে 
ধমকের সুরে বলেনঃ “এটাই আমার নিকট পৌছার সরল পথ? অর্থাৎ 
তোমাদের সকলকে আমারই কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর আমি 
তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের বিনিময় প্রদান করবো। ভাল হলে ভাল 
বিনিময় হবে এবং মন্দ হলে মন্দ বিনিময় হবে। যেমন আল্লাহ তাআলার 
উক্তি রয়েছেঃ 


dy 
অর্থাৎ “তোমার প্রতি পালক অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।” (৮৯৪ ১৪) 


5 Dag 
৩ শব্দটি একটি কিরআতে ১ ও রয়েছে। যেমন অন্য একটি আয়াতে 
° 7% // LY 


ASIF ATE SSS fd 7 (৪৩৪ ১৪) তখন এর অর্থ হবে বুলন্দ 
কা ভাবিত বিৰ পৰৱ 
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ঘোষিত হচ্ছেঃ ‘বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তারা ছাড়া 
আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা থাকবে না। এটা হচ্ছে 
হস্তিসনা মুনকাতা! ইয়াধীদ ইবনু কুসাইত (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
নবীদের মসজিদ তাদের গ্রামের বাইরে থাকতো যখন তারা তাদের 
প্রতিপালকের নিকট থেকে কোন বিশেষ বিষয় জানতে চাইতেন তখন সেখানে 
গিয়ে তারা আল্লাহ তাআ'লা কর্তৃক নির্ধারণকৃত নামায আদায় করতেন। 
অতঃপর প্রার্থনা জানাতেন। একদিন একজন নবী তার মসজিদে অবস্থান 
করছিলেন। এমন সময় আল্লাহর শক্ত অর্থাৎ ইবলীস তার ও তার কিবলার 
মাঝে বসে পড়ে। তখন এ নবী তিন বার বলেনঃ ee 

cl AEP 

অর্থাৎ “আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।” তখন 
আল্লাহর শত্রু নবীকে বলেঃ “কি করে আপনি আমার (অনিষ্ট) থেকে মুক্তি 
পেয়ে থাকেন। সেই খবর আমাকে দিন।” নবী (আঃ) তখন তাকে বলেনঃ 
“তুমি বরং আমাকে খবর দাও কিভাবে তুমি বণী আদমের উপর জয়যুক্ত হয়ে 
থাকো!” শেষ পর্যন্ত একে অপরকে সঠিক খবর বলে দেয়ার চুক্তি হয়ে যায়। 
নবী (আঃ) তাকে বলেনঃ “আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ ‘নিশ্চয় বিভ্রান্তদের 
মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তারা ছাড়া আমার বান্দাদের উপর তোমার 
কোন কর্তৃত্ব থাকবে না।” তখন আল্লাহর দুশমন (ইবলীস) বলেঃ “এটা তো 
আমি আপনার জন্মেরও পূর্ব হতে জানি।” তার এ কথা শুনে নবী (আঃ) 
বলেনঃ “আল্লাহ তাআ*লা আরো বলেছেনঃ ‘যদি শয়তানের কুমন্তরণা তোমাকে 
প্ররোচিত করে তবে তুমি আল্লাহর শরণাপগ্ন হবে, তিনি তো সর্বশ্নোতা, 
সর্বজ্ঞ? আল্লাহর শপথ! তোমার আগমনের আভাস পাওয়া মাত্রই আমি 
আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকি!” আল্লাহর শত্রু তখন 
বলেঃ “আপনি সত্য বলেছেন। এর দ্বারাই আপনি আমার বকুমন্ত্রণা ) হতে 
মুক্তি পেয়ে থাকেন।” অতঃপর নবী (আঃ) তাকে বলেনঃ “এবার কিভাবে 
তুমি বনী আদমের উপর জয়যুক্ত হয়ে থাকো। সেই খবর আমাকে প্রদান 
করো!” সে বলেঃ “আমি ক্রোধ ও কুপ্রবৃত্তির সময় তাকে পাকড়াও করে 
থাকি৷” 


১. এটা ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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আল্লাহ পাক বলেনঃ ‘অবশ্যই তোমার অনুসারীদের সবারই নির্ধারিত স্থান 
হবে জাহান্নাম।’ যেমন কুরআন কারীমে এ সম্পর্কে রয়েছেঃ “দলসমূহের কেউ 
এটাকে অমান্য করলে তার নির্ধারিত স্থান হবে জাহান্নাম” 


এরপর আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ ‘ওর জোহান্নামের) সাতটি দরজা রয়েছে। 
নিজ নিজ প্রত্যেক দরজার জন্যে পৃথক পৃথক দল আছে! প্রত্যেক দরজা দিয়ে 
গমনকারী ইবলীসী দল নির্ধারিত রয়েছে নিজ নিজ আমল অনুযায়ী তাদের 
জন্যে দরজা বন্টন করা আছে। 


হযরত আলী ইবনু আবি তা’লিব (রাঃ) তার এক ভাষণে বলেনঃ 
“জাহান্নামের দরজাগুলি এইভাবে রয়েছে অর্থাৎ একের উপর একটি। এ গুলি 
রয়েছে সাতটি। একটির পর একটি করে সাতটি দরজা পূর্ণ হয়ে যাবে।” হযরত 
ইকরামা (রঃ) বলেন যে, সাতটি স্তর রয়েছে। ইমাম ইবনু জারীর ররঃ) সাতটি 
দরজার নিন্নরূপ নাম বলেছেনঃ 

(১) জাহান্নাম, (২) লাযা, (৩) হুতামাহ্‌ (৪) সাঈর, (৫) সাকার, (৬) 
জাহীম এবং (৭) হাবীয়াহ্‌। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও অনুরূপ বর্ণিত 
আছে। কাতাদা’ (রঃ) বলেন, এগুলি হবে আমল হিসেবে মনযিল। যেমন 
একটি দরজা ইয়াহ্‌দীদের, একটি খৃস্টানদের, একটি সাবেঈদের, একটি 
মাজুসদের, একটি মুশরিকদের, একটি কাফিরদের, একটি মুনাফিকদের এবং 
একটি একত্ববাদীদের। কিন্তু একত্ববাদীদের মুক্তি লাভের আশা রয়েছে। আর 
বাকী সব নিরাশ হয়ে যাবে। 

হযরত ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ 
“জাহান্নামের সাতটি দরজা রয়েছে। ওগুলির মধ্যে একটি দরজা এ লোকদের 
জন্যে যারা আমার উম্মতের বিরুদ্ধে তরবারী ধারণ করেছে।”” 

হযরত সামুরা ইবনু জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) JENS 

27231725 এই আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ “আগুন জাহান্নামবাসীদের 
কারো কারো হাটু পর্যন্ত ধরবে, কারো ধরবে কোমর পর্যন্ত এবং কারো ধরবে 
কাধ পৰ্যন্ত। মোট কথা, এ সব তাদের আমল অনুপাতেহবে। 


Y 7» bs 7/72 522 

8৫। নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে Sos SS 5-0 
প্রস্ববণ বহুল জান্নাতে। > 22 
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৪৬। (তোদেরকে বলা হবেঃ) 22 1), 419399 
তোমরা শাস্ডি ও 0 ul Sot 


নিরাপত্তার সাথে তাতে 2 II 3,7 AFA 
2 ley 3 -£Y 


প্রবেশ কর। f 

Ul 2)? ow Iw 
৪৭। আমি তাদের অন্তর হতে I se U1 be 

ঈর্ষা দূর করবো; তারা _ L218 

ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখো bide 


2 AAA FAA 
মুখি হয়ে অবস্থান করবে। 29 J_tA 
৪৮। সেথায় তাদেরকে 


+ / ~ 


অবসাদ স্পর্শ করবে না ous 2 be 
এবং তারা সেথা হতে 22347 4/5০47 ge 257 
বহিষ্কৃতও হবে না। ZEA UE 
270 
৪৯। আমার বান্দাদেরকে om 


বলে দাওঃ নিশ্চয় আমি ০9, ০০০০ 

ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। = hl -০0. 
৫০। আর আমার শান্তি সে om 

অতি মর্মতুদ শাস্তি। i 

জাহান্নামবাসীদের বর্ণনা দেয়ার পর আন্লাহ তাআলা এখানে 
জান্নাতবাসীদের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলছেন যে, জান্নাতবাসীরা এমন বাগানে 
অবস্থান করবে যেখানে প্রসববণ ও নদী প্রবাহিত হবে। সেখানে তাদেরকে 
সুসংবাদ জানিয়ে বলা হবেঃ “এখন তোমরা সমস্ত বিপদ আপদ থেকে বেঁচে 
গেছো। তোমরা সর্বপ্রকারের ভয়ভীতি ও দুশ্চিন্তা থেকে নিরাপত্তা লাভ 
করেছো। এখানে না আছে নিয়ামত নষ্ট হওয়ার ভয়, না আছে এখান থেকে 
বহিষ্কৃত হওয়ার আশংকা এবং না আছে কিছু কমে যাওয়ার ও ধ্বংস হওয়ার 
সম্ভাবনা ৷” 


মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘আমি তাদের হতে ঈর্ষা দূর করবো। তারা ভ্রাতৃভাবে 
পরস্পর মুখোমুখি হয়ে অবস্থান করবে।' আবু উমামা’ (রাঃ) বলেন, 
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জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বেই আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তর 
হতে হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দিবেন। _ 


হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “মু'মিনদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দানের পর জান্নাত ও 
জাহান্নামের মধ্যস্থলে অবস্থিত পুলের উপর আটক করা হবে এবং দুনিয়ায় যে 
তারা একে অপরের উপর যুলুম করেছিল তার প্রতিশোধ তারা একে অপর 
হতে গ্রহণ করবে। অতঃপর তারা যখন হিংসা-বিদ্বেষ মুক্ত অন্তরের অধিকারী 
হয়ে যাবে তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে।” 


ইবনু সীরীন (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আশ্তারা নোমক একটি লোক) 
হযরত আলীর (রাঃ) নিকট প্রবেশ করার অনুমতি প্রার্থনা করে। ও সময় তার 
নিকট হযরত তালহার রো?ঃ) পুত্র বসে ছিলেন। তাই কিছুক্ষণ বিলম্বের পর 
তাকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেন। তার কাছে প্রবেশের পর সে বলেঃ “এঁর 
কারণেই বুঝি আমাকে আপনি আপনার নিকট প্রবেশের অনুমতি দানে বিলম্ব 
করেছেন।” উত্তরে তিনি বলেনঃ “হা (এ কথা সত্য বটে)!” সে পুনরায় বলেঃ 
“আমার মনে হয় যদি আপনার কাছে হ্যরত উসমানের রোঃ) পুত্র থাকতেন 
তবে তীর কারণেও আমাকে আপনার কাছে প্রবেশের অনুমতি দান করতে 
অবশ্যই বিলম্ব করতেন?” হ্যরত আলী রোঃ) জবাবে বলেনঃ “হা, অবশ্যই। 
আমি তো আশা রাখি যে, আমি এবং হযরত উসমান রোঃ) এ লোকদেরই 
অন্তর্ভূক্ত হবো যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ “আমি তাদের অন্তর 
হতে ইষা দূর করবো। তারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে অবস্থান 
করবে। 


অন্য আর একটি রিওয়ায়েতে আছে যে, ইমারান ইবনু তালহা রোঃ) উষ্বির 
যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের থেকে মুক্ত হয়ে হযরত আলীর রাঃ) নিকট 
আগমন করেন। হযরত আলী (রাঃ) তাকে সাদর সম্ভাষণ জানান এবং বলেনঃ 
“আমি আশা রাখি যে, আমি এবং তোমার আব্বা ও লোকদেরই অন্তর্ভূক্ত 
দূর করবো। তারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে অবস্থান করবে।” অন্য 
একটি বর্ণনায় আছে যে, তাকে বলেনঃ “আল্লাহ তাআলার ন্যায় বিচার-এর 
চেয়ে অনেক উ্বে যে, যাকে আপনি কাল হত্যা করলেন তারই আপনি ভাই 


১. এটা ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হয়ে যাবেন।” হযরত আলী (রোঃ) তখন রাগান্বিত হয়ে বলেনঃ “এই আয়াত 
দ্বারা যদি আমার ও তালহার (রাঃ) মত লোককে বুঝানো হয়ে না থাকে তবে 
আর কাদেরকে বুঝানো হবে?” 


অন্য একটি রিওয়ায়েতে আছে যে, হামাদান গোত্রের একটি লোক 
উপরোক্ত উক্তি করেছিল এবং হযরত আলী (রোঃ) তাকে এত জোরে ধমক 
দিয়েছিলেন যে, প্রাসাদ নড়ে উঠেছিল। 


আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, এ উক্তিকারীর নাম ছিল হা’'রিস আ’ওয়ার 
এবং হযরত আলী রাঃ) তার একথায় ভীষণ জ্রুদ্ধ হয়ে তার হাতে যা ছিল 
তা দিয়ে তিনি তাকে মাথায় আঘাত করেছিলেন। অতঃপর তিনি তার 
উপরোক্ত উক্তি করেছিলেন। 


হযরত সুফিয়ান সাওরী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত যুবাইর রোঃ) 
ইবনু জারমুয হযরত আলীর (রাঃ) দরবারে উপস্থিত হলে দীর্ঘ ক্ষণ পর তিনি 
তাকে তার কাছে যাওয়ার অনুমতি দেন। তার কাছে এসে সে হযরত যুবাইর 
(রাঃ) ও তার সাথীদের সম্পর্কে ‘বালওয়াঈ’ বলে কটুক্তি করলে তিনি তাকে 
বলেনঃ “তোমার মুখে মাটি পড়ুক। আমি, তালহা (রাঃ) এবং যুবাইর (রাঃ) 
তো ইন্শাআল্লাহ এ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবো যাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহর 
উক্তি রয়েছেঃ “আমি তাদের অন্তর হতে ঈর্ষা দূর করে দেবো। তারা ভ্রাতৃভাবে 
পরস্পর মুখোমুখি হয়ে অবস্থান করবে৷” 


অনুরূপভাবে হযরত হাসান বসরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত 
আলী রোঃ) বলেনঃ “আল্লাহর শপথ! 


2 Nd FIC kc 1387 7 


2" UE je 2 mis bey, 
এই আরতি আমাদের করী সহিবিন্রে ব্যাপীরেই ভরতীর্ণ হয়ছে? 


কাসীরুর্নাওয়া বলেনঃ “আমি আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনু আলীর রাঃ) ' 
নিকট গমন করি এবং বলিঃ “আমার বন্ধু আপনারও বন্ধু, আমার সাথে 
মেলামেশাকারী আপনার সাথেও মেলামেশাকারী, আমার শত্রু আপনারও শক্ত 
এবং আমার সাথে যুদ্ধকারী আপনার সাথেই যুদ্ধকারী। আল্লাহর কসম! আমি 
হযরত আবূ বকর রোঃ) এবং হযরত উমার রোঃ) হতে মুক্ত। আমার এ কথা 
শুনে তিনি বলেনঃ “যদি আমি এরূপ করি তবে আমার চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট আর 
কেউই থাকবে না। এ অবস্থায় আমার হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা 


Aart 
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অসম্ভব হয়ে পড়বে। হে কাসীর! তুমি এই দৃ’ ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত আবু বকর 
রোঃ) ও হযরত উমারের (রাঃ) প্রতি ভালবাসা রাখবে, এতে যদি পাপ হয় 


BI ONLLLS 


তবে, আমিই তা বহন করবো।” অতঃপর তিনি এই আয়াতের lr Ed) 


92 এ অংশটুকু পাঠ করলেন এবং বলেনঃ “এই আয়াতটি নিন্ন লিখিত 
দশজন লোকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছেঃ ১. “হযরত আবু বকর (রাঃ), ২. 
হযরত উমার (রাঃ), ৩. হযরত উসমান রাঃ), ৪.হযরত আলী রোঃ), ৫. 
হযরত তালহা (রাঃ), ৬. হযরত যুবাইর (রাঃ), ৭. হযরত আবদুর রহমান ইবনু 
আউফ (রাঃ), (৮. হযরত সা'দ ইবনু আবি ওয়ান্ধাস রোঃ), ৯. হযরত সাঈদ 
ইবনু যায়েদ (রাঃ) এবং ১০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ)”। এঁরা 
মুখোমুখি হয়ে বসবেন যাতে কারো দিকে কারো পিঠ না হয়। এ ব্যাপারে 
মারফ্‌' হাদীস রয়েছে। হযরত যায়েদ ইবনু আবি আওযফা (রাঃ) হতে বর্ণিত্‌। 
তিনি বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের নিকট বের হয়ে এসে ১ ৬১৯ 
= 72 এই আয়াতটি পাঠ করেন। অর্থাৎ একে অপরের দিকে তাকাতে 
থকিবে! সেখানে তাদের কোন দুঃখ-কষ্ট হবে না।”” যেমন সহীহ্‌ বুখারী ও 
সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আল্লাহ 
তাআলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন হযরত খাদীজ্া’কে (রাঃ) 
বেহেশ্তের সোনার একটি ঘরের সুসংবাদ প্রদান করি যেখানে কোন শোরগোল 


থাকবে না এবং কোন দুঃখ-কষ্টও থাকবে না৷” 

এই জান্নাতীদেরকে জান্নাত থেকে বের করা হবে না। যেমন হাদীসে এসেছে 
যে, জান্নাতীদেরকে বলা হবেঃ “হে জান্নাতীগণ! তোমরা চিরকাল সুস্থ থাকবে, 
কখনো রোগাক্রান্ত হবে না; সর্বদা জীবিত থাকবে, কখনো মৃত্যু বরণ করবে না, 
সর্বদা যুবকই থাকবে, কখনো বৃদ্ধ হবে না, চিরকাল এখানেই অবস্থান করবে, 
কখনো এখান হতে বের হবে না!” 

অন্য আয়াতে রয়েছেঃ “তারা তথায় চিরকাল অবস্থান করবে, স্থান 
পরিবর্তনের আকাংখা তারা করবে না!” 


মহান আল্লাহ বলেনঃ “(হে নবী সেঃ)! আমার বান্দাদেরকে খবর দিয়ে 
দাওঃ “নিশ্চয় আমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু, আবার আমার শাস্তি যন্ত্রণাদায়ক 
শাস্তিও বটে।” এই ধরনের আরো আয়াত ইতিপূর্বে গত হয়েছে। এগুলি দ্বারা 
উদ্দেশ্য এই যে, মু'মিনদেরকে (জান্নাতের শাস্তির), আশার সাথে সাথে 
(জাহান্নামের শাস্তির) ভয়ও রাখতে হবে। হযরত মুসআব ইবনু সা'বিত (রাঃ) 
বলেনঃ “(একদা) রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার সাহাবীদের এমন এক দল লোকের 


১. এ হাদীসটি ইবনু আবি হা’তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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পার্শ্ব দিয়ে গমন করেন যারা হাসতে ছিলেন। তখন তিনি তাদেরকে বললেনঃ 
“তোমরা জান্নাত ও জাহান্নামকে স্মরণ করো।” এ সময় উপরোক্ত আয়াত 
অর্থাৎ - 


221/72 3 A/2 33 (07/33 0 33379 AGG ws 
mci 2 shel Ul Gs 
অবতীর্ণ হয়।”” 

ইবনু আবি রাবাহ্‌ রোঃ) নবীর (সঃ) সাহাবীদের এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা 
করেন যে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বানু শায়বার দরজা দিয়ে আমাদের 
নিকট আত্মপ্রকাশ করেন এবং বলেনঃ “আমি তো তোমাদেরকে হাসতে 
দেখছি।” এ কথা বলেই তিনি ফিরে যান এবং হাতীমের নিকট থেকে পুনরায় 
আমাদের নিকট আগমন করেন এবং বলেনঃ “যখন আমি বের হয়েছি তখনই 
হযরত জিবরাঈল (আঃ) আমার কাছে এসে বলেনঃ “হে মুহাম্মদ (সঃ)! 
নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা বলেনঃ “আমার বান্দাদেরকে নিরাশ করছো কেন? 
আমার বান্দাদের সংবাদ দিয়ে দাওঃ নিশ্চয়ই আমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু, আবার 
আমার শাস্তিও বেদনাদায়ক শাস্তি বটে।”* 

অন্য.হাদীসে আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যদি আল্লাহ 
তাআ'লার ক্ষমার পরিমাণ অবগত হতো তবে সে হারাম থেকে বেঁচে থাকা 
পরিত্যাগ করতো। পক্ষান্তরে যদি সে আল্লাহর শাস্তির পরিণাম অবগত হতো 
তবে সে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলতো।” 


৫১। আর তাদেরকে বল, ০/০/০2 +০০০ 
ইব্রাহীমের (আঃ) +=-০০৮%--+270) 
অতিথিদের কথা। EA a 

Om 2, 


৫২। যখন তারা তার নিকট 
উপস্থিত হয়ে বললোঃ 39 5% 5-০ 
‘সালাম’, তখন সে 8 
বলেছিলঃ আমরা ০ ১%৮১৮৮ JG LL 
তোমাদের আগমনে 
আতংকিত। 


১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনু আবি হা’তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং এটা মুরসাল। 
২. এ হাদীসটি ইমাম ইবনু জারীর বর্ণনা করেছেন। 
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৫৩। তারা বললোঃ ভয় _,;, 
করো না, আমরা te bl je 4 1G 0 


তোমাকে এক জ্ঞানী পুত্রের 


সুসংবাদ দিচ্ছি। ork ph 
৫৪; [ে বললোঃ তোমরা কি EL JG -ot 


/ 


আমাকে সূসংবাদ দিচ্ছ j f 
সি 27 AES NTA et) 
"“ত্তেও? তোমরা কি 
বিষয়ে সুসংবাদ দিচ্ছ? 
৫৫। তারা বললোঃ আমরা {0/47 4)29/ 2? 4 
NS AULA I-00 
তোমাকে সত্য সংবাদ hl 


ball 2 8G 


দিচ্ছি; সুতরাং তুমি হতাশ ols os LS 

হয়ো না। 7234 2 BIB 7/7 
৫৬। সে বললোঃ যারা £১০০ ৪% 30 -০৭ 

পথভ্রষ্ট তারা ব্যতীত আর পীত ৪০০ 

ous Na, 

কে তার প্রতিপালকের A 

অনুগ্রহ হতে হতাশ হয়? 

আল্লাহ তাআলা স্বীয় নবীকে (সঃ) বলছেনঃ ‘হে মুহাম্মদ (সঃ) ! তুমি 
তাদেরকে ইব্রাহীমের (আঃ) অতিথিদের সম্পর্কে খবর দিয়ে 
দাও।' ২5 শব্দটিকে একবচন ও বহুবচন উভয়ের উপরই প্রয়োগ করা হয়, 
যেমন _27 ও 4 শব্দদ্বয়। এই অতিথিগণ ছিলেন ফেরেশ্তা, যারা মানুষের 
রূপধরে সালাম করতঃ হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) নিকট হাযির হয়েছিলেন। 
হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাদের জন্যে গো-বৎস যবাহ্‌ করেন এবং গোশত 
ভেজে তাদের সামনে পেশ করেন। কিন্তু যখন তিনি দেখেন যে, তারা হাত 
বাড়াচ্ছেন না তখন তার মনে ভয়ের সঞ্চার হয় এবং বলেনঃ “আমি তো 
আপনাদেরকে ভয় করছি।” ফেরেশ্তাগণ তখন তাকে নিরাপত্তা দান করে 
বলেনঃ “আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই।” অতঃপর তারা তাকে হযরত 
ইসহাকের (আঃ) জন্ম লাভের শুভ সংবাদ দান করেন। যেমন সূরায়ে হৃদে 
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বর্ণিত হয়েছে। তখন তিনি তার নিজের ও তার স্ত্রীর বার্ধক্যকে সামনে রেখে 
স্বীয় বিস্ময় দুরীকরণার্থে এবং ওয়াদাকে দৃঢ় করানোর লক্ষ্যে তাদেরকে জিজ্ঞেস 
করেনঃ “এই বোর্ধক্যের) অবস্থায়ও কি আমার সন্তান জন্মগ্রহণ করবে।” 
ফেরেশতাগণ উত্তরে দৃঢ়তার সাথে ওয়াদার পুনরাবৃত্তি করেন আর তাকে 
নিরাশ না হওয়ার উপদেশ দেন। তখন তিনি নিজের মনের বিশ্বাসকে প্রকাশ 
করতঃ বলেনঃ “আমি নিরাশ হই নাই। বরং আমি বিশ্বাস রাখি যে, আমার 
প্রতিপালক আল্লাহ এর চেয়েও বড় কাজের ক্ষমতা রাখেন। 
৫৭ ৷ সে বললোঃ হে 7207337, ot 
প্রেরেতগণ! তোমাদের Cel Sebs CS JUS -oV 
আর বিশেষ কি কাজ 230232 
আছে? 0 us 
৫৮। তারা বললোঃ ++ 
আমাদেরকে এক অপরাধী ঢ A 
সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ 
করা হয়েছে। ৰ 


৫৯। তবে লূতের (আঃ) 50 Gre I oa 
পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে নয়, SIE 
আমরা অবশ্যই তাদের 0 ৬+! 
সকলকে রক্ষা করবো। LLL D4147 00/1 % 

৬০। কিন্তু তার স্ত্রী নয়; 9% ১১৯ 5! ১-৭. 
আমরা স্থির করেছি যে, a 3 
সে অবশ্যই পশ্চাতে a 
অবস্থানকারীদের অ্তর্ভুক্ত। 


আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, যখন 
তার ভয় দূর হয়ে গেল এবং সুসংবাদও প্রাপ্ত হলেন তখন তিনি 
ফেরেশ্তাদেরকে তাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তারা উত্তরে 
বললেনঃ “আমরা হযরত লূতের (আঃ) কওমের বস্তি উলটিয়ে দেয়ার জন্যে 
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এসেছি। কিন্তু হযরত লূতের (আঃ) পরিবারবর্গ রক্ষা পাবে। তবে তার স্ত্রী রক্ষা 
পাবে না। সে কওমের সঙ্গেই রয়ে যাবে এবং তাদের সাথেই ধ্বংস হয়ে 


যাবে!” 
৬১। ফেরেশ্তাগণ যখন লৃত 


/ 


22 \ টী 4 PE 
Ld ols -"\ 


পর্রিবারের নিকট 
ন, SN 7273/2372 
0 ul, 
৬২। তখন লূত (আঃ) > 
বললোঃ তোমরা তো LAM 139 77 
অপরিচিত ক। O 2 Sin 35 pSULUG — শা 


৬৩। তারা বললোঃ না, 
তারা যে বিষয়ে সন্দিক্ধ 
ছিল আমরা তোমার O Ur 4 
নিকট তা-ই নিয়ে এসেছি। 


137, Zi7 3/7 923/7 
Isls Ca els hh IG 


৬৪। আমরা তোমার নিকট 53343 -1 
সংবাদ নিয়ে এসেছি 7722 ০ 
এবং অবশ্যই আমরা Meat 
সত্যবাদী । 


আল্লাহ তাআলা হযরত লৃত (আঃ) সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, যখন 
ফেরেশতাগণ তার কাছে তরুণ সুদর্শন যুবকের রূপ ধরে আগমন করেন তখন 
তিনি তাদেরকে বলেনঃ “আপনারা তো সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক।” তখন 
ফেরেশ্তাগণ গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করে দিয়ে বলেনঃ “যা আপনার কওম 
অস্বীকার করছিল এবং যার আগমন সম্পর্কে তারা সন্ধিন্ধ ছিল, আমরা সেই 
সত্য বিষয় ও অকাট্য হুকুম নিয়ে আগমন করেছি। আর ফেরেশ্তারা সত্য 
বিষয় সহই আগমন করে থাকে এবং আমরাও সত্যবাদী। যে খবর আমরা 
আপনাকে দিচ্ছি তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। আপনি সেপরিবারে) রক্ষা পেয়ে 
যাবেন, আর আপনার এই কাফির কওযম ধ্বংস হয়ে যাবে।” 
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৬৫। সূতরাং তুমি রাত্রির 
কোন এক সময়ে তোমার 
পরিবারবর্গসহ বের হয়ে 
পড়ো এবং তুমি তাদের 
পশ্চাদনুসরণ করো এবং 


LL II772/ 


CE ll 


223737 9/7232 2 732/ 


তোমাদের মধ্যে কেউ যেন ৮24! ; 1 $৬০ ৩৪, 
পিছনের দিকে না তাকায়; 729/722 #977 

তোমাদেরকে যেথায় যেতে 0 pF > 
বলা হচ্ছে তোমরা 4! 4 ALAA 

৬৬। আমি তাকে এই বিষয়ে 27° 297 094 
ট ই যে i; 5352 Il 5 

প্রত্যুষে তাদেরকে সমূলে 0 
বিনাশ করা হবে। ES 


আল্লাহ তাআ'লা বর্ণনা করছেন যে, ফেরেশ্তাগণ হযরত লূতকে (আঃ) 
বলেনঃ “রাত্রির কিছু অংশ কেটে গেলেই আপনি.আপনার নিজের লোকজনকে 
নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে পড়বেন। আপনি স্বয়ং তাদের পিছনে থাকবেন 
যাতে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ভালভাবে করতে পারেন!” রাসূলুল্লাহরও (সঃ) এই 
নিয়মই ছিল যে, তিনি সেনাবাহিনীর পিছনে পিছনে চলতেন যাতে দুর্বল ও 
পতিত লোকদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারেন। 


এরপর হযরত লূতকে (আঃ) বলা হচ্ছেঃ “যখন তোমার কওমের উপর 
শাস্তি নেমে আসবে এবং তাদের চীৎকার ধ্বনী শুনা যাবে তখন কখনই তাদের 
দিকে ফিরে তাকাবে না। তাদেরকে এঁ শাস্তির অবস্থায় ফেলে দিয়েই 
তোমাদেরকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা কোন 
দ্বিধা-সংকোচ না করেই চলে যাবে।” সম্ভবতঃ তাদের সাথে কেউ ছিলেন, যিনি 
তাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ “লূতকে 
(আঃ) আমি পূর্বেই বলে দিয়েছিলাম যে, এ লোকগুলিকে সকালেই ধ্বংস 
করে দেয়া হবে!” যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 
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242329 te at 27 
যশ দে rl El rs 0! 


অর্থাৎ “তাদের (শাস্তি দানের) প্রতিশ্রুত সময় হচ্ছে সকাল বেলা, সকাল 


কি নিকটবর্তী নয়?” (১১৪ ৮১) 


৬৭। নগরবাসীগণ উল্লাসিত 
হয়ে উপস্থিত হলো। 
৬৮। সে বললোঃ নিশ্চয় এরা 
আমার অতিথি; সুতরাং 
তোমরা আমাকে বেইজ্জত 

করো না। 

৬৯। তোমরা আল্লাহকে ভয় 
কর ও আমাকে হেয় 
করোনা। 

৭০। তারা বললোঃ আমরা 
কি দূনিয়া শুদ্ধ লোককে 
আশয় দিতে তোমাকে 
নিষেধ করি নাই? 

৭১। লূত (আঃ) বললোঃ 
একান্ডই যদি তোমরা কিছু 
করতে চাও তবে আমার 
এই কন্যাগণ রয়েছে। 

৭২। তোমার জীবনের শপথ! 
ওরা তো মত্ততায় বিমূঢ় 
হয়েছে। 


22223 c70 


O55 1 dl Te ৭৭ 


EN AEE} 


MAE 
+ 


[0 


oe. 


2323, 23 0 \/ S3) 
AS Ol 5 I IU -Y\ 


‘৯,১৮০? 
0 ls 


(2 7/2 7224 A327 
PE cd tle dod —VY 
72737724 


O 0H 


আল্লাহ তাআলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, হযরত লূতের (আঃ) বাড়ীতে সুদর্শন 
তরুণ যুবকগণ অতিথি হিসেবে আগমন করেছেন। এ খবর যখন তার কওমের 
লোকেরা পেলো তখন তারা তাদের খারাপ উদ্দেশ্য সফল করার লক্ষ্যে অত্যন্ত 
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আনন্দিত অবস্থায় তার বাড়ীতে দৌড়িয়ে আসলো। আল্লাহর নবী হযরত লৃত 
(আঃ) তাদেরকে বুঝাতে লাগলেন। তিনি তাদেরকে বললেনঃ “তোমরা 
আল্লাহকে ভয় করো। আমার অতিথিদের ব্যাপারে আমাকে লজ্জিত করো 
না!” স্বয়ং হযরত লৃতও (আঃ) জানতেন না যে, তার অতিথিগণ আল্লাহর 
ফেরেশ্তা, যেমন সূরায়ে হুদে রয়েছে। যদিও এরও বর্ণনা এখানে পরে হয়েছে 
এবং ফেরেশ্তাদের প্রকাশিত হয়ে পড়ার বর্ণনা পূর্বে হয়েছে; কিন্তু এর দ্বারা 
ক্ৰম পৰ্যায় উদ্দেশ্য নয়। আর $15 অক্ষরটি তারতীব বা ক্রম বিন্যাসের জন্যে 
আসেও না, বিশেষ করে এমন ক্ষেত্রে যেখানে ওর বিপরীত দলীল বিদ্যমান 
থাকে। হযরত লূত (আঃ) তার কওমকে বললেনঃ “আমাকে তোমরা অপদস্থ 
করো না।” তারা উত্তরে বলেঃ “আপনার যখন এটা খেয়াল ছিল তখন আপনি 
এদেরকে অতিথি হিসেবে আপনার বাড়ীতে স্থান দিয়েছেন কেন? আমরা তো 
আপনাকে পূর্বেই নিষেধ করেছিলাম।” তখন তিনি তাদেরকে আরো বুঝিয়ে 
বললেনঃ “তোমাদের স্ত্রীগণ, যারা আমার কন্যাতুল্য, তারাই তোমাদের 
কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার পাত্র, এরা নয়।”এর পূর্ণ বিবরণ আমরা 
বিস্তারিতভাবে ইতিপূর্বে দিয়ে এসেছি। সুতরাং এর পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। 


যেহেতু এ লোকগুলি কাম-বাসনায় উন্নত্ত ছিল এবং আল্লাহর শাস্তির যে 
ফায়সালা তাদের মস্তকোপরি ঝুলছিল, তা থেকে তারা ছিল সম্পূর্ণরূপে 
উদাসীন, সেই হেতু আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীর (সঃ) জীবনের শপথ করে 
তাদের এই অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন। এর দ্বারা রাসূলুল্লাহর (সঃ) অত্যধিক 
মর্যাদা প্রকাশিত হয়েছে। হযরত ইবনু আব্বাস রোঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলা 
তার যতগুলি মাখলুক সৃষ্টি করেছেন তন্মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) অপেক্ষা 
অধিক মর্যাদাবান আর কেউই নেই। মহান আল্লাহ একমাত্র তারই জীবনে শপথ 
ছাড়া আর কারো জীবনের শপথ করেন নাই। £৮ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ভ্রান্তি 
- ও পথ্ভ্ৰষ্টতা। তাতেই তারা উদভ্রান্ত হয়ে ফিরছে। 


2374 FAA 


৭৩। অতঃপর সূর্যোদয়ের £/ + yl ivr 
সময়ে মহানাদ তাদেরকে K El 


আঘাত করলো। OUSis 


৭৪। সুতরাং Sng is li Ci Vg 
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ম এবং তাদের উপর 7.0% 7 2 347 Gf 7/ 
প্রস্তর কংকর নিক্ষেপ “4” 
৭৫। অবশ্যই এতে নিদৰ্শন ONE 
রয়েছে পর্যবেক্ষণ শক্তি ১১৩১৫23 ১৷-১০ 


সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্যে। oes 
৭৬। ওটা লোক চলাচলের 30 ff 
পথি পা্শ্দে এখনও oe Ld gov 
বিদ্যমান। ys 
৭৭। অবশ্যই এতে FRE SESE) ah 


আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ “সূর্যোদয়ের সময় এক ভীষণ শব্দ আসলো এবং 
সাথে সাথে তাদের বস্তীগুলি উধ্বে উত্িত হলো আকাশের নিকটে পৌছে 
সেখান থেকে ওগুলিকে উলটিয়ে দেয়া হলো, উপরের অংশ নীচে এবং নীচের 
অংশ উপরে হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষিতে 
শুরু করলো। সূরায়ে হৃদে এটা বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হয়েছে। 
যাদের পর্যবেক্ষণ শক্তি ও অন্তর্দষ্টি রয়েছে তাদের জন্যে এই বস্তিগুলির 
ধ্বংসের মধ্যে বড় বড় নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। এই ধরনের লোকেরাই এ 
সব বিষয় থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করে থাকে। তারা অত্যন্ত দূরদর্শিতার 
সাথে এগুলির প্রতি লক্ষ্য করে থাকে এবং চিন্তা গবেষণা করে নিজেদের 
অবস্থা সুন্দর করে নেয়। 
হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“তোমরা মুমিনের বুদ্ধিমত্তা ও দুরদর্শিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে, সে আল্লাহর 
নূরের সাহায্যে দেখে থাকে।”” অতপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন। অন্য 
হাদীসে রয়েছে যে, সে আল্লাহর নূর ও তার তাওফীকের সাহায্যে দেখে থাকে। 


১. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) ইমাম ইবনু আবি হা’তিম (রঃ) এবং ইমাম ইবনু 
জারীর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত আনাস ইবনু মা’লিক রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী সেঃ) 
বলেছেনঃ “নিশ্চয় আল্লাহর কতকগুলি বান্দা এমন রয়েছে যারা মানুষকে 
তাদের লক্ষণ দেখে চিন্তে পারে।” 


মহান আল্লাহ বলেনঃ ’ওটা লোক চলাচলের পথিপার্শ্বে এখনও বিদ্যমান!’ 
অর্থাৎ হযরত লূতের (আঃ) কওমের যে বস্তির উপর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ 
শাস্তি নেমে এসেছিল এবং ওটাকে উলটিয়ে দেয়া হয়েছিল তা আজও একটা 
নিদর্শন রূপে বিদ্যমান রয়েছে। তোমরা রাতদিন সেখান দিয়ে চলাচল করে 
থাকো। বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এখনও তোমরা তার থেকে শিক্ষা 
গ্রঃ- করছো না! মোট কথা, প্রকাশ্যভাবে লোক চলাচলের পথে এ বস্তির 
"'গ্নীথশেষ আজও বিদ্যমান আছে। অর্থ এও হতে পারেঃ “প্রকাশ্য কিতাবে 
প্টো বিদ্যমান রয়েছে।” কিন্তু এ অর্থটি এখানে ঠিকভাবে বসছে না। এ সব 
ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। 


আল্লাহ পাক বলেনঃ “অবশ্যই এতে মু'মিনদের জন্যে রয়েছে নিদর্শন!” 
অর্থাৎ কিভাবে আল্লাহ তাআলা নিজের লোকদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকেন এবং 
স্বীয় শত্তুদেরকে ধ্বংস করেন, এটা তার একটা স্পষ্ট নিদর্শন। 


৭৮। আর “আয়কা? ,,,,,/, 
বাসীরাও তো ছিল সীমা KN Lx ol LS S15 -VA 


লংঘনকারী। ০% LS 
৭৯। .স্তরাং আমি 
তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি। 0 17 C43 va 
3 Leis 
ওদের উভয়ই তো 4 bg 
প্রকাশ্য পথপাশ্বে SE g 
অবস্থিত। § 


‘আসহাবে আয়কা’ দ্বারা হযরত শু’'আইবের (আঃ) কওমকে বুঝানো 
হয়েছে। “আয়কা’ বলা হয় গাছের ঝাড়কে। শির্ক, ও কুফরী ছাড়াও তাদের 
অত্যাচারমূলক কাজ ছিল এই যে, তারা লুণ্ঠন করতো এবং মাপে ও ওজনে 
কম করতো। তাদের বস্তিটি হযরত লূতের (আঃ) কওমের বস্তির নিকটবর্তী 
স্থানে অবস্থিত ছিল। তাদের যুগটিও ছিল লূৃতীয়দের যুগের নিকটতম যুগ। 
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তাদের দুষ্কর্ম এবং অবাধ্যতার কারণে তাদের উপরও আল্লাহর শাস্তি নেমে 
এসেছিল। এই উভয় বস্তিই লোক চলাচলের পথে অবস্থিত ছিল। হযরত 
শুআইব (আঃ) স্বীয় কওমকে ভয় প্রদর্শন করতে গিয়ে বলেছিলেনঃ “লূতের 
(আঃ) কওমের যুগ তো তোমাদের যুগ হতে বেশী দূরের যুগ নয়।” 


° ও 79, 27/7 7 
৮০। হিজরবাসীগণ EE EEC REY 
রাস্লদের প্রতি মিথ্যা 
আরোপ করেছিল। a 
৮১। আমি তাদেরকে আমার ৪/77 ১),৯৷2/! 
নিদর্শন দিয়েছিলাম, কিন্তু 9 41; - 
তারা তা উপেক্ষা ০% BEE 
27 gr 
করেছিল। 
723 LAE LMA 
৮২। তারা পাহাড় কেটে গৃহ eu ~ LCS s=—AY 
7272 42 
নির্মাণ করতো নিরাপদ oO BT 
বাসের জন্যে। p 
[) be DASA 
৮৩। অতঃপর প্রভাত কালে oa SS- -AY 
মহানাদ তাদেরকে আঘাত 22 
করলো। 2 AP 
22/3737 2/7 
৮৪।৷ সুতরাং তারা যা অর্জন HS Les lS - -At 
করেছিল তা তাদের কোন ৯/০2 2 
কাজে আসে নাই। OuPN 


‘আসহাবুল হিজ্র' দ্বারা সামূদ সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। যারা তাদের 
নবী হযরত সা’লেহ্‌কে (আঃ) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। এটা স্পষ্ট কথা যে, 
একজন নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীরা যেন সমস্ত নবীকেই মিথ্যা প্রতিপন্নকারী। 
এ জন্যেই বলা হয়েছে, তারা রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। তাদের 
কাছে এমন সু’জিযা’ এসে পড়ে যার দ্বারা হযরত সা’লেহের (আঃ) 
সত্যবাদিতা তাদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। যেমন একটি কঠিন 
পাথরের পাহাড়ের মধ্য থেকে একটি উষ্থী বের হওয়া, যা তাদের শহরে বিচরণ 
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করতো। একদিন ওটা পানি পান করতো, আর পরের দিন এ শহরবাসীদের 
জত্তুগুলি পানি পান করতো। তথাপি এ লোকগুলি বাঁকা পথেই চলতে 
থাকে, এমনকি তারা এ উদ্বীটিকে হত্যা করে ফেলে। এ সময় হযরত সা’লেহ 
(আঃ) তাদেরকে বলেনঃ “জেনে রেখো যে, তিন দিনের মধ্যেই তোমাদের 
উপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসবে। এটা সম্পূর্ণরূপে সত্য ও সঠিক 
ওয়াদা।৷”এ লোকগুলি তখনও আল্লাহর প্রদর্শিত পথের উপর নিজেদের 
অন্ধত্বকেই প্রাধান্য দেয়। তারা শুধু মাত্র নিজেদের শক্তি ও বাহাদুরী প্রদর্শন 
এবং গর্ব ও অহংকারের বশবর্তী হয়েই পাহাড় কেটে কেটে তাদের গৃহ নির্মাণ 
করেছিল, প্রয়োজনের তাগিদে নয়। রাসুলুল্লাহ (সঃ) তাবুকে যাওয়ার পথে 
যখন এ লোকদের বাসভূমি অতিক্রম করেন তখন তিনি মাথায় কাপড় বেঁধে 
নেন এবং স্বীয় সওয়ারীকে দ্রুত বেগে চালিত করেন। আর স্বীয় সহচরদেরকে 
বলেনঃ “যাদের উপর আল্লাহর শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিল তাদের বস্তিগুলি 
ক্রন্দনরত অবস্থায় অতিক্রম করো। কান্না না আসলেও কান্নার ভান করো। না 
জানি হয়তো তোমরাও এ শাস্তির শিকারে পরিণত হয়ে যাও না কি” 

যা হোক, শেষ পর্যন্ত ঠিক চতুর্থ দিনের সকালে আল্লাহর শাস্তি ভীষণ 
শব্দের রূপ নিয়ে তাদের উপর এসে পড়লো। এ সময় তাদের উপার্জিত 
ধন-সম্পদ তাদের কোনই কাজে আসে নাই। যে সব শস্যক্ষেত্র ও ফলমূলের 
রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে এবং ওগুলিকে বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশ্যে এ উদ্ট্রীটির পানি 
পান অপছন্দ করতঃ ওকে তারা হত্যা করে ফেলে ছিল তা সেই দিন নিষ্ফল 
প্রমাণিত হয়ে যায় এবং মহামহিমান্বিত আল্লাহর নির্দেশ কার্যকরী হয়েই পড়ে। 


৮৫। ও পৃথিবী ) Lb Pd Pa PAA 
ltt Jom ll CEE Uo Ao 
এবং এই দুয়ের অন্তর্বরতা 
কোন কিছুই আমি অযথা $0409 
সৃষ্টি করি নাই এবং G9, Ns LDL wrt 


কিয়ামত অবশ্যস্ভাবী; 5১১৮০০১ ৪৬, 


সূতরাং তুমি পরম ন 942% 

(6) Kel hall iol 
সৌজন্যের সাথে তাদেরকে 
ক্ষমা কর। 


wwwi.islamfind.wordpress.com 


সুরাঃ হিজর ১৫ ১২৭ পারাঃ ১৪ 


৮৬। নিশ্চয় তোমার ,, 29১,29৯,425 
প্রতিপালকই মহা সবষ্টা, ০2৮! ৪৯] ৯ এ ol -AN 
মহা জ্ঞানী। 


আল্লাহ তাআলা বলেনঃ ‘আমি সমস্ত মাখলূককে ন্যায়ের সাথে সৃষ্টি 
করেছি। কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে। মন্দলোকেরা মন্দ প্রতিদান এবং 
ভাল লোকেরা ভাল প্রতিদান প্রাপ্ত হবে। মাখলুককে বৃথা সৃষ্টি করা হয় নাই। 
এইরূপ ধারণা কাফিররাই করে থাকে এবং তাদের জন্যে অয়েল নামক 
জাহান্নাম রয়েছে!’ যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ “তোমরা কি মনে করেছিলে 
যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট 
প্রত্যাবর্তিত হবে না? মহিমান্বিত আল্লাহ যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত 
কোন মাবুদ নেই; সন্মানিত আর্শের তিনি অধিপতি!” 

অতঃপর আল্লাহ তা’আলা স্বীয় নবীকে (সঃ) নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন 
পরম সৌজন্যের সাথে মুশ্রিকদেরকে ক্ষমা করে দেন। আর তিনি যেন তাদের 
দেয়া কষ্ট এবং তাদের মিথ্যা প্রতিপন্বকরণ সহ্য করে নেন। যেমন অন্য 
আয়াতে রয়েছেঃ “তাদেরকে সৌজন্যের সাথে ক্ষমা করে দাও এবং সালাম 
বলো, তারা সত্বরই জানতে পারবে।” এই নির্দেশ জিহাদ ফরয হওয়ার পূর্বে 
ছিল। এটা হচ্ছে মক্কী আয়াত আর জিহাদ ফরজ হয়েছে মদীনায় হিজরতের 
পর। 

মহান আল্লাহ বলেনঃ “নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকই মহাস্বষ্টা, মহাজ্ঞানী। 
ইতস্তুতঃ ছড়িয়ে পড়া অনু পরমাণুকেও তিনি একত্রিত করতঃ তাতে জীবন 
দানে সক্ষম!” যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ 


73/0 \/393/9 Ee 7/734 0 
93 3 ht tly Gls 5 ok ph As rl GE SL 
29 32937 3323/7353 410287 es 74 22 19 313 


SHI oS - PEEL Ja HEE f I el idl Gl 
733/33 9/0 p/w IIL 

- bry dls it YS Se ps 

অর্থাৎ “যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি সেগুলির 
অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যা, নিশ্চয়ই তিনি মহা স্ষ্টা, সর্বজ্ঞ। তার 


ব্যাপারে শুধু এই যে, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তিনি ওকে বলেনঃ . 
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হও’, ফলে তা হয়ে যায়। অতএব পবিত্র ও 


মহান তিনি যার হস্তে প্রত্যেক 


বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতা এবং তারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিতহবে।” (৩৬৪ 


৮১-৮৩) 

৮৭। আমিতো তোমাকে 
দিয়েছি সাত আয়াত যা 
পূনঃ পুনঃ আবৃত্ত হয় এবং 
দিয়েছি মহা কুরআন। 

৮৮। আমি তাদের বিভিন্ন 


PAPEL VAR TAME 
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শ্রেণীকে ভোগ বিলাসের ) 


যে উপকরণ দিয়েছি তার 
প্রতি তুমি কখনো তোমার 


23794% (Ud? 


elit 


2 3/7 gE 


তাদের জন্যে তুমি ক্ষোভ G2.342. 0 kA 
করো না; তুমি মু’মিনদের ee 


জন্যে তোমার পক্ষ পূট 
অবনমিত করো। 


আল্লাহ তাআলা স্বীয় নবীকে (সঃ) বলছেনঃ “হে নবী (সঃ)! আমি যখন 
তোমাকে কুরআন কারীমের ন্যায় অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী সম্পদ দান করেছি 
তখন তোমার জন্যে মোটেই শোভনীয় নয় যে, তুমি কাফিরদের পার্থিব ধন- 
সম্পদের প্রতি লোভনীয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে। এ সব কিছু তো ক্ষণস্থায়ী মাত্র। 
শুধু পরীক্ষা স্বরূপ কয়েকদিনের জন্যে মাত্র তাদেরকে এগুলি দেয়া হয়েছে। 
সাথে সাথে তোমার পক্ষে এটাও সমীচীন নয় যে, তুমি তাদের ঈমান না 
আনার কারণে দুঃখিত,হবে। হ্যা, তবে তোমার উচিত যে, তুমি মুমিনদের 
প্রতি অত্যন্ত নয ও কোমল হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেনঃ “হে লোক 
সকল! তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল আগমন করেছে, 
যার কাছে তোমাদের কষ্ট প্রদান কঠিন ঠেকে, যে তোমাদের শুভাকাংখী এবং 
যে মুমিনদের উপর অত্যন্ত দয়ালু ৷” 

৮ ০ সম্পর্কে একটি উক্তি তো এই যে, এর দ্বারা কুরআন কারীমের 
প্রথম দিকের দীর্ঘ ৭সোত)টি সূরাকে বুঝানো হয়েছে। সূরা গুলিহচ্ছেঃ বাকারা, 
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আল-ইমরান, নিসা, মায়েদাহ, আন'আম, ‘আরাফ এবং ইউসুফ। কেননা, এই 
সূরাগুলিতে ফারায়িয, হুদূদ, ঘটনাবলী এবং নির্দেশনাবলী বিশেষ পন্থায় বর্ণনা 
রয়েছে। অনুরূপভাবে দৃষ্টান্তসমূহ, খবরসমূহ এবং উপদেশাবলীও বহুল 
পরিমাণে রয়েছে। কেউ কেউ সূরায়ে ‘আরাফ পর্যন্ত ছ*টি সুরা গণনা করে 
সূরায়ে আনফাল ও তাওবা’কে সপ্তম সূরা বলেছেন। তাদের মতে এই দু'টি 
সূরা মিলিতভাবে একটি সূরাই বটে। 


হযরত ইবনু আব্বাসের (রাঃ) উক্তি এই যে, একমাত্র হযরত মূসা (আঃ) 
এগুলির মধ্যে দু'টি সূরা লাভ করেছিলেন। আর আমাদের নবী (সঃ) ছাড়া 
বাকী অন্যান্য নবীদের কেউই এগুলি প্রাপ্ত হন নাই। একটা উক্তি রয়েছে যে, 
প্রথমতঃ হযরত মূসা (আঃ) ছ'টি লাভ করেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি তার 
প্রতি অবতারিত লিখিত ফলকগুলি ছুঁড়ে ফেলেছিলেন তখন দু'টি উঠে 
গিয়েছিল এবং চারটি রয়েছিল। একটি উক্তি এই আছে যে, ‘কুরআন আধযীম’ 
দ্বারাও এটাই উদ্দেশ্য। 

যিয়াদ (রঃ) বলেনঃ “এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ আমি তোমাকে সাতটি অংশ 
দিয়েছি।” সেগুলি হচ্ছেঃ “আদেশ, নিষেধ, শুভসংবাদ, ভয়, দৃষ্টান্ত, নিয়ামত 
রাশির হিসাব এবং কুরঞঙ৷নিক খবরসমূহ”। 

দ্বিতীয় উক্তি এই যে, 5 4 দ্বারা সূরায়ে ফাতেহা’কে বুঝানো হয়েছে, 
যার সাতটি আয়াত রয়েছে। বিসমিল্লাহসহ এই সাতটি আয়াত। সুতরাং ভাবার্থ 
হচ্ছেঃ “এগুলি দ্বারা আল্লাহ তাআলা তোমাকে বিশিষ্ট করেছেন। এটা দ্বারা 
কিতাবকে শুরু করা হয়েছে এবং প্রত্যেক রাকআতে এটা পঠিত হয়, তা 


' ফরয, নফল ইত্যাদি যেই নামাযই হোক না কেন।” ইমাম ইবনু জারীর রোঃ) 


এই উক্তিটিই পছন্দ করেছেন এবং এই ব্যাপারে যে হাদীসগুলি বর্ণিত হয়েছে 
সেগুলিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আমরা এ সমূদয় হাদীস সূরায়ে 
ফাতেহার ফযীলতের বর্ণনায় এই তাফসীরের শুরুতে লিখে দিয়েছি। সুতরাং 
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্যেই। 

এই জায়গায় ইমাম বুখারী রোঃ) দুটি হাদীস এনেছেন। একটি হাদীসে 
হযরত আবু সাঈদ মুআল্লা (রাঃ) বলেনঃ “একদা আমি নামায পড়ছিলাম 
এমতাবস্থায় রাসুলুল্লাহ (সঃ) এসে আমাকে ডাক দেন। কিন্তু আমি (নামাযে 
ছিলাম বলে) তার কাছে গেলাম না। নামায শেষে যখন আমি তার কাছে 
হাজির হই তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেনঃ “এ সময়েই তুমি আমার কাছে 
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আস নাই কেন?” আমি উত্তরে বললামঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি 
যায়ে জা তল 


187 227 7/9 Lo 


fr ER EE RAR Hl 

(হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তার রাসূল (সঃ) যখন তোমাদেরকে ডাক 
দেন তখন তোমরা তাদের তাকে সাড়া দাও) (৮ঃ ২৪) এ কথা বলেন নাই? 
জেনে রেখো যে, মসজিদ হতে বের হওয়ার পূর্বেই আমি তোমাকে কুরআন 
' কারীমের একটি খুব বড় সূরার কথা বলবো!” কিছুক্ষণ পর যখন রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) মসজিদ থেকে বের হতে উদ্যত হলেন, তখন আমি তাঁকে এ ওয়াদাটি 
স্মরণ করিয়ে দিলাম। তিনি তখন বললেনঃ “ওটা হচ্ছে 9। ৩ LS 
এই সূরাটি। এটাই হচ্ছে si £4 এবং এটাই রড় ত্রআন যা আমাকে 
প্রদান করা হয়েছে।” 

অন্য হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “উম্মুল কুরআন অর্থাৎ 
সূরায়ে ফাতেহাই হলো 5 4 এবং এটাই কুরআনে আযীম। সুতরাং এটা 
স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলো যে, 5 4 এবং 4 ১. দ্বারা সূরায়ে 
ফাতেহাকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এটাও মনে রাখা উচিত যে, এটা ছাড়া 
অন্যটাও উদ্দেশ্য হতে পারে এবং এহাদীসগুলি ওর বিপরীত নয়, যখন 
অন্যগুলোতেও এই মূল তত্ত্ব পাওয়া যাবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ 


EE Ue sg NT Ef 
অর্থাৎ “আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা সুসামঞ্জস্য 
এবং যা পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করা হয়।” (৩৯৪ ২৩) সুতরাং এই আয়াতে সম্পূর্ণ 
কুরআনকে 44 বলা হয়েছে এবং 44% ও বলা হয়েছে। কাজেই এটা এক 
দিক দিয়ে 5 এবং অন্য দিক দিয়ে 4% হলো। আর কুরআন আযীমও 
এটাই। যেমন নিম্নের রিওয়াইয়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়ঃ- 


রাসূলুল্লাহকে (সঃ) জিজ্ঞেস করা হয়ঃ “যে মসজিদের ভিত্তি তাকওয়ার 
উপর স্থাপিত ওটা কোন্‌ মসজিদ?” উত্তরে তিনি নিজের মসজিদের (মসজিদে 
নববী) দিকে ইশারা করেন। অথচ এটাও প্রমাণিত বিষয় যে, এ আয়াতটি 
কুবার মসজিদ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। সুতরাং নিয়ম এই যে, কোন জিনিসের 
উল্লেখ অন্য জিনিসকে অস্বীকার করে না, যদি ওর মধ্যেও এরূপ গুণ থাকে। 
এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা’আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। 
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সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “এ ব্যক্তি আমাদের 
অন্তর্ভুক্ত নয়, যে কুরআন পেয়ে নিজেকে অন্য কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী মনে 
করে না।” এই হাদীসের তাফসীরে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কুরআন পেলো 
অথচ এটা ছাড়া অন্য কিছু থেকে বেপরোয়া হলো না সে মুসলমান নয়। এই 
তাফসীর সম্পূর্ণরূপে সঠিক বটে, কিন্তু এই হাদীসের দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয়। 
এ হাদীসের সঠিক ভাব ও উদ্দেশ্য আমরা আমাদের এই তাফসীরের শুরুতে 
বর্ণনা করেছি। 

হযরত আবু রাফে’ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহর 
(সঃ) বাড়ীতে এক মেহ্‌মান আগমন করে। এঁ দিন তার বাড়ীতে কিছুই ছিল 
না। তিনি রজব মাসে পরিশোধের অঙ্গীকারে একজন ইয়াহ্‌দীর কাছে কিছু 
আটা ধার চাইতে পাঠান। কিন্তু ইয়াহ্‌দী বলেঃ “আমার কাছে কোন জিনিস 
বন্ধক রাখা ছাড়া আমি ধার দেবো না!” এ সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 
“আল্লাহর শপথ! আমি আকাশবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আমানতদার এবং 
যমীনবাসীদের মধ্যেও। সে যদি আমাকে ধার দিতো অথবা বিক্রী করতো তবে 
আমি অবশ্য অবশ্যই ওটা আদায় করে দিতাম।” তখন রা... $85 $ এই 
আয়াত অবতীর্ণ হয়।” তাঁকে যেন পার্থিব জগতের প্রতি বীতশরদ্ধ করে তোলা 
হয়েছে। হযরত ইবনু আ’ *স (রাঃ) বলেনঃ “মানুষের জন্যে এটা নিষিদ্ধ যে, 
সে কারো ধন-সম্পদের প্রতি লোভের দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে। আল্লাহ পাক যে 
বলেছেনঃ “আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি’ 
এর দ্বারা সম্পদশালী কাফিরদেরকে বুঝানো হয়েছে”। 


৮৯। আর তুমি বলঃ আমি BEd po 1646 137 AA 
তো এক প্রকাশ্য £ 


23/97 


প্রদৰ্শক। Es C0 SEE 2 -\. 
৯০। যে ভাবে আমি অবতীর্ণ EO 
Ct 

করে ছিলাম বিভক্তু- TIDE 
7)? Z 7 7798 

কারীদের উপর। 51 LA 1-৭) 
৯১। যারা কুরআনকে বিভিন্ন a 
ভাবে বিভক্ত করেছে। id 


১.এ হাদীসটি ইবনু আবি হা’তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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৯২। স্তরাং তোমার ৪/4 ৪/4০/৬০০৮ 
প্রতিপালকের শপথা আমি 1 -খা 
তাদের সকলকে প্রশু৷ SS ‘ 

Ur 

৯৩। সেই বিষয়ে যা তারা PAI EE ar 
করে। 
আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে (সঃ) নির্দেশ দিচ্ছেনঃ “হে নবী (সেঃ)! তুমি 

জনগণের সামনে ঘোষণা করে দাওঃ আমি সমস্ত মানুষকে আল্লাহর শাস্তি হতে 

প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শক। জেনে রেখো যে, আমার উপর মিথ্যারোপ কারীরা 
পূর্ববর্তী নবীদের উপর মিথ্যারোপ কারীদের মতই আল্লাহর আযারের শিকার 
হয়ে যাবে। £৬ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে শপথকারীগণ, যারা নবীদেরকে 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, তাদের বিরুদ্ধাচরণ করা এবং তাদেরকে কষ্ট দেয়ার 
উপর পরস্পর শপথ গ্রহণ করতো। যেমন হযরত সা’লেহের (আঃ) কওমের 
বর্ণনা কুরআন কারীমে রয়েছে যে, তারা শপথ করে বলেছিলঃ রাতারাতি 
আমরা সালেহ (আঃ) ও তার পরিবার বর্গকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেবো” 
অনুরূপ ভাবে কুরআনপাকে রয়েছে যে, তারা আল্লাহর নামে কঠিন শপথ করে 
বলেছিলঃ “যে মরে গেছে তাকে আল্লাহ পুনরুখ্িত করবেন না”। অন্য জায়গায় 
এই ব্যাপারে শপথ করার উল্লেখ আছে যে, মুসলমানরা কখনো কোন করুণা 
লাভ করতে পারে না। মোট কথা, যেটা তারা স্বীকার করতো না ওর উপর 
শপথ করার তাদের অভ্যাস ছিল। 

হযরত আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ “আমার 
এবং যে হিদায়াতসহ আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে তার দৃষ্টান্ত এ ব্যক্তির মত, 
যে তার কওমের নিকট এসে বললোঃ ‘হে লোক সকল! আমি শক্ৰ সেনাবাহিনী 
স্বচক্ষে দেখে এলাম। সুতরাং তোমরা সাবধান হয়ে যাও এবং মুক্তি লাভের 
জন্যে প্রস্তুত হও!’ এখন কিছু লোক তার কথা বিশ্বাস করলো এবং তৎক্ষণাৎ 
সেখান থেকে সরে পড়লো। ফলে তারা শক্তুর আক্রমণ থেকে বেঁচে গেল। 
পক্ষান্তরে কিছু লোক তার কথা অবিশ্বাস করলো এবং সেখানেই নিশ্চিন্তভাবে 
রয়ে গেল। এমতাবস্থায় অকস্মাৎ শত্রু সেনাবাহিনী এসে পড়লো এবং 

তাদেরকে পরিবেষ্টন করতঃ ধ্বংস করে দিলো। সুতরাং আমাকে মান্যকারী ও 

অমান্যকারীদের দৃষ্টান্ত এটাই।”” 


১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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ঘোষণা করা হচ্ছেঃ “তারা তাদের উপর অবতারিত আল্লাহর কিতাবগুলিকে 
টুকরা টুকরা করে ফেলেছিল। যে মাস্আলাকে ইচ্ছা করতো মানতো এবং 
যেটা মন মত হতো না তা পরিত্যাগ করতো!” 


হযরত ইবনু আব্বাস রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা আহলে 
কিতাবকে বুঝানো হয়েছে। তারা কিতাবের কিছু অংশ মানতো এবং কিছু 

ংশ মানতো না। এটাও বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে 
কাফিরদের উক্তিকে বুঝানো হয়েছে। তারা কিতাবুল্লাহ সম্পর্কে বলতোঃ “এটা 
বড সম রক বা থারদহরগকহছ থক 
পাগল, ভবিষ্যদ্বক্তা ইত্যাদি” 

সীরাতে ইবনু ইসহাক’ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, একবার কুরআনের নেতৃবর্গ 
ওয়ালীদ ইবনু মুগীরার নিকট একত্রিত হয়। হজ্বের মওসুম নিকটবর্তী ছিল। 
ওয়ালীদ ইবনু মুগীরাকে তাদের মধ্যে খুবই সম্তরান্ত ও বুদ্ধিমান লোক হিসেবে 
বিবেচনা করা হতো। সে সকলকে সম্বোধন করে বললো? “দেখো;হজ্ব উপলক্ষে 
দূরদূরান্ত থেকে আরবের বহু লোক এখানে সমবেত হবে। তোমরা তো 
দেখতেই পাচ্ছ যে, এই লোকটি (নবী. সঃ) বড়ই হাঙ্গামা সৃষ্টি করে রেখেছে। 
এর সম্পর্কে এ বহিরাগত লোকদেরকে কি বলা যায়? কোন একটি, কথার 
উপর সবাই একমত হয়ে যাও। কেউ এক কথা বলবে এবং অন্য জন অন্য 
কথা বলবে। এরূপ যেন না হয়। বরং সবাই এক কথাই বলবে এক একজন 
এক এক কথা বললে তোমাদের উপর থেকে মানুষের আস্থা হারিয়ে যাবে। এ 
বিদেশীরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করবে।” তখন বললোঃ “হে আবদে 
শাম্‌স্‌ ! আপনিই কোন একটি প্রস্তাব পেশ করুন।” সে বললোঃ “তোমরাই 
আগে বল, তাহলে আমি চিন্তা ভাবনা করার সুযোগ পাবো।” তারা তখন 
বললোঃ “আমাদের মতে সবাই তাকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলবে।” সে বললোঃ “না, 
এটা প্রকৃত ঘটনার বিপরীত কথা।” সে বললোঃ “এটাও ভূল!” তারা 
বললোঃ “তা হলে কবি?” সে উত্তরে বললোঃ “সে তো কবিতা জানেই না৷” 
তারা বললোঃ “তাকে আমরা যাদুকর বলবো কি?” সে উত্তর দিলোঃ না, সে 
যাদুকরও নয়।” তারা বললোঃ “তা হলে আমরা তাকে কি বলবো?” সে 
বললোঃ “জেনে রেখো যে, তোমরা তাকে যাই বল না কেন, দুনিয়াবাসী জেনে 
নেবে যে, সবই ভুল। তার কথাগুলি মিষ্টি মাখানো। কাজেই আমাদের কোন 
কথাই টিকবে না। তবৃও কিছু বলতেই হবে। তোমরা তাকে যাদুকরই বলবে!” 
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সবাই এতে একমত হয়ে গেল। এই আয়াতগুলিতে এরই আলোচনা করা 
হয়েছে। 


মহান আল্লাহর উক্তিঃ ‘তোমার প্রতিপালকের শপথ! আমি তাদের 
সকলকে প্রশ্ন করবই সেই বিষয়ে যা তারা করে। অর্থাৎ কালেমা লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ সম্পর্কে” হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ “যে আল্লাহ 
ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই তার শপথ! তোমাদের প্রত্যেকটি লোক 
কিয়ামতের দিন এককভাবে আল্লাহর সামনে হাজির হবে, যেমন প্রত্যেক ব্যক্তি 
এককভাবে চৌদ্দ তারিখের চাদ দেখে থাকে।” আল্লাহ তাআ'লা জিজ্ঞেস 
করবেনঃ ‘হে আদম সন্তান! আমার ব্যাপারে কিসে তোমাকে গর্বিত করে 
তুলেছিল? হে আদমের (আঃ) পুত্র! যা তুমি শিক্ষা করেছিলে তার থেকে কি 
আমল করেছিলেঃ হে আদম সন্তান! আমার রাসূলদেরকে তুমি কি জবাব 
দিয়েছিলে?” আবুল আলিয়া রঃ) বলেন, প্রত্যেককে দু'টি বিষয় সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। প্রথম প্রশ্ন হবেঃ “তুমি কাকে মা'’বুদ য়ছিলে”? 
দ্বিতীয় প্রশ্ন হবেঃ “তুমি রাসূলের (সঃ) আনুগত্য স্বীকার করেছিলে কি কর 
নাই”? ইবনু উইয়াইনা (রঃ) বলেন ;)আমল এবং মাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা 
হ্‌বে। 

হযরত মুআ’য ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেছেনঃ “হে মুআয (রাঃ)! মানুষকে কিয়ামতের দিন তার সমস্ত আমল 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। হে মুআ’য (রাঃ)! দেখো, যেন কিয়ামতের দিন 
এরূপ না হয় যে, তুমি আল্লাহর নিয়ামত কম খেয়ালকারী রয়ে যাও!” 

IMSS dah আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস 


WG G9? 4/37 2472 / 


SEIT LY 2) 
SAR HAA গুনাহ্‌ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না। 
(৫৫: ৩৯) এই দুই আয়াতের মধ্যে হযরত ইবনু আব্বাসের (রোঃ) উক্তি 
অনুযায়ী সামঞ্জস্যের উপায় এই যে, ‘তুমি কি এই আমল করেছিলে? এ কথা 
জিজ্ঞেস করা হবে না। বরং জিজ্ঞেস করা হবেঃ ‘তুমি এই কাজ কেন 
করেছিলে?’ 
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৯৪। অতএব তুমি যে বিষয়ে 
আদিষ্ট হয়েছো, তা 
প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং 
মুশরিকদের উপেক্ষা কর। 

৯৫। আমিই যথেষ্ট তোমার 
জন্যে বিদ্রুপকারীদের 
বিরুদ্ধে 

৯৬। যারা আল্লাহর সাথে 
অপর মা’ব্‌্দ প্রতিষ্ঠা 
করেছে! এবং শীঘই তারা 
জানতে পারবে। 

৯৭। আমি তো জানি যে, 
তারা যা বলে তাতে 
তোমার অন্তর সংকুচিত 
হয়। 

৯৮। সুতরাং তুমি তোমার 
প্রতিপালকের প্রশংসা 
দ্বারা তার পবিত্রতা ও 
মহিমা ঘোষণা কর এবং 
সিজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত 
হও। 

৯৯। আর তোমার মৃত্য 
উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি 
তোমার প্রতিপালকের 
ইবাদত কর। 
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আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় রাসূলকে (সঃ) নির্দেশ দিচ্ছেনঃ হে রাসূল (সঃ)! 
তুমি জনগণের কাছে আমার বাণী স্পষ্টভাবে পৌছিয়ে দাও। এ ব্যাপারে 
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কোনই ভয় করবে না। মুশরিকদের কাছে তুমি একত্ববাদ খোলাখুলি ভাবে 
প্রচার করো। নামাযে কুরআন কারীম উচ্চ স্বরে পাঠ করো। 


এই আয়াত অবতীৰ্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রাসুলুল্লাহ (সঃ) গোপনীয় ভাবে 
প্রচার কার্য চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি 
এবং তার সাহাবীগণ প্রকাশ্য ভাবে তাবলীগের কাজ চালিয়ে যেতে শুরু 
করেন। 


আল্লাহ পাক বলেনঃ “হে নবী (সঃ)! এ কাজে মুশরিকদের ঠাট্টা বিদ্কুপকে 
তুমি উপেক্ষা করো। বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে তোমার জন্যে আমিই যথেষ্ট 
প্রচার কার্যে তুমি মোটেই অবহেলা প্রদর্শন করো না। এরা তো চায় যে, তুমি 
তাবলীগের কাজে অমনোযোগী হয়ে যাও। সুতরাং তোমার কর্তব্য হচ্ছে 
দ্বিধাসংকোচহীন ভাবে পুরোমাত্রায় প্রচারকার্য চালিয়ে যাওয়া এবং তাদেরকে 
মোটেই ভয় না করা। আমি আল্লাহ্‌ স্বয়ং তোমার রক্ষক ও সাহায্যকারী 
‘আমিই তোমাকে তাদের ক্ষতি ও দুষ্টামি থেকে রক্ষা করবো। যেমন অন্য 
জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ “হে রাসূল (সঃ)! তোমার প্রতিপালকের পক্ষ 
থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা তুমি পৌছিয়ে দাও, আর তা 
যদি তুমি না কর তাহলে তুমি তার রিসালাতকে পৌছিয়ে দিলে না। আর 
আল্লাহ তোমাকে মানুষ (এর অনিষ্ট) থেকে রক্ষা করবেন!” 


Fe 7 
od 0238/07/72 0 77 37229 702/74 


হযরত আনাস রাঃ) .. SNECLE Lt: Outed elaiS UL 
আয়াত সম্পর্কে বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) পথ দিয়ে গমন করছিলেন। 
এমতাবস্থায় মুশরিকরা তাকে জ্বালাতন করে। তখন তার রক্ষক হিসেবে হযরত 
জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং তাদেরকে চওকা মারেন। ফলে তাদের 
দেহ এমন ক্ষত বিক্ষত হয় যে, যেন তাতে বর্শা দ্বারা আঘাত করা হয়েছে। 
তাতেই তারা মৃত্যু মুখে পতিত হয়। তারা ছিল মুশরিকদের বড় বড় নেতা। 
তারা ছিল বেশ বয়স্ক লোক এবং তাদেরকে খুবই সম্লান্ত মনে করা হতো। 
আসওয়াদ ইবনু আবদিল মুত্তালিব আবু যামআ‘ ছিল বানু আসাদ গোত্রভূক্ত। 
সে ছিল রাসূলুল্লাহর (সঃ) চরমতম শক্র। সে তাকে খুবই দুঃখ-কষ্ট দিতো 
এবং ঠাউ্টা-বিদ্রুপ করতো। তিনি অসহ্য হয়ে তার জন্যে বদদূআ’ও 
করেছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ “হে আল্লাহ! আপনি তাকে অন্ধ ও সম্তানহীন 
করে দিন।” আসওয়াদ ছিল বানু যাহ্রার অন্তর্ভুক্ত । বানু মাখযুম গোত্রভূক্ত 
ছিল ওয়ালীদ। আ‘স ইবনু ওয়ায়েল ছিল বানু সাহ্‌মের অন্তর্ভুক্ত। হারিস ছিল 
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খুযাআ’হ্‌ গোত্ৰভূক্ত। এই লোকগুলি সদা সৰ্বদা রাসূলুল্লাহর (সঃ) ক্ষতি 
করতেই থাকতো। তারা জনগণকেও তার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতো। যতদূর 
কষ্ট দেয়ার শক্তি তাদের ছিল তাতে তারা মোটেই ক্রটি করতো না। তাদের 
উৎপীড়ন ষখন চরম পর্যায়ে পৌছে গেল এবং কথায় কথায় রাসূলুল্লাহকে 
(সঃ) বিদ্রুপ করতে থাকলো তখন আল্লাহ তাআ'লা ০ হতে 


2320? 


9% পৰ্যন্ত আয়াত নাযিল করলেন।* 


বর্ণিত আছে যে, একদা রাসুলুল্লাহ (সঃ) বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করছিলেন। 
এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসে তার পাশে দাড়িয়ে যান। এমন 
সময় আসওয়াদ ইবনু আবদে ইয়াগুছ তার পার্শ্ব দিয়ে গমন করে। তখন হযরত 
জিবরাঈল (আঃ) তার পেটের দিকে ইশার করেন। এর ফলে তার পেটের 
অসুখ হয়ে যায় এবং তাতেই তার মৃত্যু ঘটে। ইতিমধ্যে ওয়ালীদ ইবনু মুগীরা 
গমন করে। খোযা’ গোত্রীয় একটি লোকের তীরের ফলকের সামান্য আঘাতে 
তার পায়ের গোড়ালী কিছুটা আহত হয়েছিল। এরপর সুদীর্ঘ দু’ বছর কেটে 
গিয়েছিল। হযরত জিবরাঈল (আঃ) এঁ দিকেই ইশারা করেন। এর ফলে এ 
ক্ষতস্থানটুকু ফুলে যায় ও পেকে ওঠে এবং তাতেই সে মৃত্যু বরণ করে। এরপর 
গমন করে আস ইবনু ওয়ায়েল। হযরত জিবরাঈল (আঃ) তার পায়ের পাতার 
দিকে ইশারা করেন। কিছু দিন আগে তায়েফ গমনের উদ্দেশ্য সে তার গাধার 
উপর আরোহণ করে। পথে সে গাধার পিঠ থেকে পড়ে যায় এবং তার পায়ের 
পাতায় কাটা ঢুকে যায়। তাতেই তার জীবন লীলা শেষ হয়। হযরত জিবরাঈল 
(আঃ) হারিছের মাথার দিকে ইশারা করেন। এর ফলে তার মাথা দিয়ে রক্ত 
পড়তে শুরু করে। তাতেই তার মৃত্যু হয়। এই সব কষ্টদাতাদের নেতা ছিল 
ওয়ালীদ ইবনু মুগীরা। সেই তাদেরকে একত্রিত করেছিল। তারা ছিল সংখ্যায় 
পীচ জন বা সাতজন। তারাই ছিল প্রধান এবং তাদের ইঙ্গিতেই ইতর লোকেরা 
ইতরামি করতো। এই লোকগুলি এই সব বাজে ও জঘন্য ব্যবহারের সাথে 
সাথে একাজও করতো যে, তারা আল্লাহ তাআলার সাথে অন্যদেরকে শরীক 
করতো। তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের শাস্তি এখনই ভোগ করতে হঝে। আরো 
যারা রাসূলের (সঃ) বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে শরীক 
করবে তাদেরও অবস্থা অনুরূপই হবে। 
১. এটা হা’ফিয আবু বকর আল বাযযার (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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মহান আল্লাহ বলেনঃ “হে নবী (সঃ) আমি তো জানি যে, তারা যা বলে 
তাতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয়। কিন্তু তুমি তাদের কথার প্রতি মোটেই 
ভ্রক্ষেপ করো না। আমি তোমার সাহায্যকারী। তুমি তোমার প্রতিপালকের 
যিকর, পবিত্রতা ঘোষণা এবং গুণকীর্তনে লেগে থাকো। মন ভরে তার ইবাদত 
কর, নামাযের খেয়াল রেখো এবং সিজদাকারীদের সঙ্গ লাভ কর।” 


হযরত নাঈম ইবনু আম্মার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহকে 
(সঃ) বলতে শুনেছেনঃ আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ “হে আদম সন্তান! তুমি 
দিনের প্রথমভাগে চার রাকআত নামায হতে অপারগ হয়ো না, তা হলে আমি 
তোমার জন্যে ওর শেষ ভাগ যথেষ্ট,-করবো।” 


'' জন্যেই রাসূলুল্লাহর (সঃ) অভ্যাস ছিল এই যে, যখন তিনি কোন ব্যাপারে 
হতরুদ্ধি হয়ে পড়তেন তখন নামায শুরু করে দিতেন। 


এই শেষ আয়াতে ৩; শব্দ দ্বারা মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে। এর দলীল 
হচ্ছে সূরায়ে 5% এর এ আয়াতগুলি যেগুলিতে বর্ণিত হয়েছে যে, 
জাহায়ামীা নিজেদের অপরাধ বণনা করতে গিয়ে বলবে 


2 0 7/ 232 G9, 0 3293/32/07 /724,297 


EL oy US 5% LE RT 


u-৫ 
Loh LL 27 sl, A 


WE EE HERE হিলায়৷ না। আমরা 
অভাবগ্রস্তকে আহাৰ্য দান করতাম না। আর আমরা আলোচনাকারীদের সাথে 
আলোচনায় নিমগ্ন থাকতাম। আমরা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করতাম, 
আমাদের নিকট মৃত্যুর আগমন পর্যন্ত!” (৭৪ঃ ৪৩-৪৭) এখানেও ৩৯ এর 
স্থলে ৬১ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 

একটি সহীহ, হাদীসেও রয়েছে যে, হযরত উসমান ইবনু মাষ্উনের রোঃ) 
মৃত্যুর পর যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার নিকট গমন করেন তখন উম্মুল আ'লা 
(রাঃ) নান্নী আনসারের একটি মহিলা বলেনঃ “হে আবুস সায়েব (রোঃ)! 
. আপনার উপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক, নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে সন্মান 
দান করেছেন।” তার একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ 
“তুমি কি করে জানলে যে, আল্লাহ তাকে সন্মান দান করেছেন?” উত্তরে 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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মহিলাটি বলেনঃ “আমার পিতা-মাতা আপনার উপর উৎসৰ্গিত হোক' তার 
উপর আল্লাহ তাআ'লা দয়া না করলে আর কার উপর করবেন?” তখন 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “জেনে রেখো যে, তার মৃত্যু হয়ে গেছে এবং আমি 
তার মঙ্গলেরই আশা রাখি।” এই হাদীসেও ৩৯৯ এর স্থলে ৬৬ শব্দ রয়েছে। 

এই আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের জ্ঞান 
থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত নামায ইত্যাদি ইবাদত তার উপর ফর্য। তার অবস্থা 
যেমন থাকবে সেই অনুযায়ী সে নামায আদায় করবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “দাড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম না হলে বসে পড়বে এবং বসে 
পড়তে না পারলে শুয়ে শুয়েই পড়বে।” 


এর দ্বারা বদমাযহাবীরা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির লক্ষ্যে একটি কথা 
বানিয়ে নিয়েছে। তা এই যে, তাদের মতে মানুষ যে পর্যন্ত পূর্ণতার পর্যায়ে না 
পৌছে সেই পৰ্যন্ত তার উপর ইবাদত ফরয থাকে। কিন্তু যখনই সে মা’রেফাতে 
মনযিলগুলো অতিক্রম করে ফেলে তখন তার উপর থেকে ইবাদতের কষ্ট 
লোপ পেয়ে যায়। এটা সরাসরি বিভ্রান্তি ও অজ্ঞতামূলক কথা। এই লোকগুলি 
কি এটুকুও বুঝে না যে, নবীগণ, বিশেষ করে নবীকূল শিরমণি হযরত মুহাম্মদ 
(সেঃ) এবং তার সাহাবীবর্গ মা’রেফাতের সমস্ত মনযিল অতিক্রম করেছিলেন 
এবং তীরা খোদায়ী বিদ্যা এবং পরিচিতির ক্ষেত্রে সারা দুনিয়া অপেক্ষা পূর্ণতম 
ছিলেন। মহান আল্লাহর গুণাবলী এবং তার পবিত্র সত্তা সম্পর্কে তারাই 
সবচেয়ে বেশী জ্ঞান রাখতেন। এতদ্সত্ত্বেও তারা সকলের চেয়ে বেশী ইবাদত 
করতেন এবং দুনিয়ার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাতেই লেগে রয়েছিলেন। তীরা মহান 
প্রতিপালকের আনুগত্যের কাজে সমস্ত দুনিয়া হতে বেশী নিমগ্ন ছিলেন। 
সুতরাং এটা প্রমাণিত হলো যে, এখানে গ% দ্বারা ৩,4 উদ্দেশ্য। সমস্ত 
মুফাস্সির, সাহাবী, তাবিঈ প্রভৃতির এটাই মায্হাব। অতএব, সমস্ত প্রশং 
আল্লাহর। আমরা তারই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি যে, তিনি আমাদেরকে হিদায়াত 
দান করেছেন। আমরা তার কাছে ভাল কাজে সাহায্য চাচ্ছি। তার পবিত্র সত্তার 
উপরই আমাদের ভরসা। আমরা সেই মা’লিক ও হা’কিমের কাছে এই প্রার্থনা 
জানাই যে, তিনি যেন আমাদেরকে পূর্ণ ইসলাম ও ঈমান এবং পুণ্য কাজের 
উপর আমাদের মৃত্যু ঘটান। তিনি বড় দাতা এবং পরম দয়ালু। 


সূরাঃ হিজ্র -এর তাফসীর সমাপ্ত 
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রা দা চেচা চল মর মে রর রত মমা কা কা ত ও রর কাকত! কঃ 
সূরাঃ নাহল, মাকী 5S bol ye 
2 


(১২৮ আয়াত, ১৬ রুকৃব’) (৭: Eg svat GY 


Ft 


20 190, 4 


দয়ায়, পরমদ্য়ালু আল্লাহর নামে (শুরু কছি। 1 1 aD 


১। আল্মাহর আদেশ , ০০১০ 
আসবেই; সুতরাং ওটা ১-7 !-\ 
ত্বরান্বিত করতে চেয়ো না; 7744) 29994 249, 


REA 
তিনি মহিমান্বিত এবং ss 2 
তারা যাকে শরীক করে CEH 


তিনি তার উ্ে্বে। 


আল্লাহ তাআলা কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার খবর দিচ্ছেন। কিয়ামত যেন 
সংঘটিত হয়েই গেছে। এ জন্যেই তিনি অতীত কালের ক্রিয়া দ্বারা এই বর্ণনা 
করেছেন। যেমন তিনি বলেছেনঃ 


7322 28 /29/ 52379239 / [ dd 
Opts IE bps 3 ptt gL, 
অর্থাৎ “মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসন্ন, কিন্তু তারা উদাসিনতায় মুখ 
ফিরিয়ে রয়েছে।” (২১৪ ১) 


মহান আল্লাহ বলেনঃ “কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে 
গেছে।” এরপর আল্লাহ তাআলা বলেনঃ “তোমরা এই নিকটবতী বিষয়ের 
জন্যে তাড়াহুড়া করো না!” , সর্বনামটি হয়তো বা ‘আল্লাহ’ শব্দের দিকে 
ফিরছে। তখন অর্থ হবেঃ “তোমরা আল্লাহ তাআ’লার নিকট ওটা তাড়াতাড়ি 
চেয়ো না। কিংবা ওটা প্রত্যাবর্তিত হচ্ছে ‘আযাব’ শব্দের দিকে!” অর্থাৎ 
‘আযাবের জন্যে তাড়াতাড়ি করো না। দু'টি অর্থই পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত। যেমন 
আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ “(হে নবী (সঃ)! লোকেরা তোমার কাছে তাড়াতাড়ি 
শাস্তি চাচ্ছে, যদি শাস্তির জন্যে একটা নির্ধারিত সময় না থাকতো, তবে অবশ্যই 
তা তাদের উপর চলে আসতো, কিন্তু তা অবশ্যই অকস্মাৎ তাদের উপর চলে 
আসবে এবং তারা তা বুঝতেই পারবে না। তারা তোমার কাছে আযাবের জন্যে 
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যহ্হাক ররঃ) এই আয়াতের এক বিস্ময়কর ভাবার্থ বর্ণনা করেছেন। তিনি 
বলেন, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ “আল্লাহ তাআ'লার ফারায়েয্‌ ও হুদূদ নাযিল হয়ে 
গেছে।” ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) কঠোর ভাবে এটা খণ্ডন করেছেন এবং 
বলেছেনঃ “আমাদের মধ্যে তো এমন একজনও নেই, যে শরীয়তের অস্তিত্বের 
পূর্বে এটা চাওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করেছে। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে 
‘আযাবের জন্যে তাড়াহুড়া করা যা কাফিরদের অভ্যাস ছিল। কেননা, তারা 
ওটাকে মানতই না৷” যেমন কুরআন পাকে রয়েছেঃ “বেঈমানেরা তো এর 
জন্যে তাড়াতাড়ি করছে অথচ ঈমানদাররা এর থেকে ভীত-সন্তন্ত রয়েছে। 
কেননা, তারা এটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে; প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহর 
শাস্তির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারী দুরের বিভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছে।” 

হযরত উকবা’ ইবনু আ’মির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেছেনঃ “কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার নিকটবর্তী সময়ে পশ্চিম দিকহতে 
ঢালের মত কালো মেঘ প্রকাশিত হবে এবং ওটা খুবই তাড়াতাড়ি আকাশের 
উপরে উঠে যাবে। অতঃপর ওর মধ্য হতে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে। 
লোকেরা বিস্মিত হয়ে একে অপরকে জিজ্ঞেস করবেঃ “কিছু শুনতে পেয়েছো 
কি?” কেউ কেউ বলবেঃ “হা, পেয়েছি।” আর কেউ কেউ ওটাকে বাজে কথা 
বলে উড়িয়ে দেবে। আবার ঘোষণা দেয়া হবে এবং বলা হবেঃ “হে লোক 
সকল?” এবার সবাই বলে উঠবে- “হা, শব্দ শুনতে পেয়েছি।” তৃতীয়বার এ 
ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে; “হে লোক সকল! আল্লাহর হুকুম এসে গেছে। 
এখন তাড়াতাড়ি করো না।” আল্লাহর কসম! এমন দু’ ব্যক্তি যারা কাপড় 
ছড়িয়ে রাখতো তারা জড় করার সময় পাবে না, কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। 
পারবে না, কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। দুধ দোহনকারী দুধ পান করার 
অবসর পাবে না, কিয়ামত হয়ে যাবে। লোকেরা শসব্যস্ত হয়ে পড়বে। 

এরপর আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় পবিত্র সত্তার শিরক ও অন্যের ইবাদত হতে 
বহু উবে থাকার বর্ণনা দিচ্ছেন। বাস্তবিকই তিনি এ সমুদয় বিষয় থেকে পবিত্র 
এবং তা থেকে তিনি বহু দূরে ও বহু উধ্বে রয়েছেন। এরাই মুশরিক যারা 
কিয়ামতকেও অস্বীকারকারী। তিনি মহিমান্বিত এবং তারা যাকে শরীক করে 
তিনি তার উর্ধ্বে। 
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২। তিনি তার বান্দাদের , AUNT 9 23,9 
মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা CNG 
নির্দেশ সম্বলিত ওয়াহী সহ AS, 
ফেরশ্তা প্রেরণ করেন, st bh ret 

Cort OI 
এই মর্মে সতর্ক করবার ১/413. bl ols 
জন্যে যে, আমি ছাড়া IS RE 
কোন মা’বদু নেই; সুতরাং OLs5L Ul 
আমাকে ভয় কর। . 
এখানে ০9) দ্বারা ওয়াহী উদ্দেশ্য। যেমন আল্লাহ তাআ’লার উক্তিঃ 


S/97992 /, 2 17/33 2/7 9130 3wb sap Gar, Ns 


sll 3 Sal hen Red EEE Ll USS 


7 2 sls 3 910 #%133)2//72 ye : 


LEROACPANEN: Ly ales 


অর্থাৎ URS a 
করেছি, অথচ তোমার তো এটাও জানা ছিল না যে, কিতাব কি এবং ঈমানই 
বা কি? কিন্তু আমি ওটাকে নূর বানিয়েছি এবং এর দ্বারা আমি আমার 
বান্দাদের মধ্যে যাকে চাই পথ প্রদর্শন করে থাকি।” (৪২৪ ৫২) এখানে মহান 
আল্লাহ বলেনঃ “আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে চাই নুবওয়াত দান করে 
থাকি। নুবওয়াতের যোগ্য ব্যক্তি কে-এর পূর্ণজ্ঞান আমারই রয়েছে।” যেমন 
তিনি বলেনঃ “আল্লাহ তা'আলার ফেরেশতাদের মধ্য হতে এবং লোকদের মধ্য 
LULA LE BL Sah 


29 7/9/ Ed 2377.723 7 1/3 77% 
RS BNL EL Mi is Co Ll 


9/2 J 2/137 Ne / FETA 


0 DINAN TEE i ML YS 7 
অৰ্থাৎ “তিনি তীর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা ওয়াহী প্রেরণ করেন স্বীয় 
আদেশসহ, যাতে সে সতর্ক করতে পারে কিয়ামত দিবস সম্পর্কে। যেদিন 
মানুষ বের হয়ে পড়বে সেদিন আল্লাহর কাছে তাদের কিছু গোপন থাকবে না; 
আজ কতৃত্ব কার? এক পরাক্রমশালী আল্লাহরই।” (৪০৪ ১৫-১৬) এটা এ 
জন্যে যে, তিনি লোকদের মধ্যে আল্লাহর একত্ববাদ ঘোষণা করবেন, 
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মুশরিকদেরকে ভয় দেখাবেন এবং জনগণকে বুঝাবেন যে, তারা যেন 
আল্লাহকেই ভয় করে। 

৩ | তিনি যথাযথভাবে 2II LN L eer 
আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ০১১১৮৮ 9৯ 1 
সৃষ্টি করেছেন; তারা যাকে. ০:9, 229% / ১০? 
শরীক করে তিনি তার 005 be GLU 


উৰে৷ PAR ME MAA 
8৪। তিনি শুক্ত হতে মানুষ es Le SCG - -£ 


সৃষ্টি করেছেন; অথচ eA 7 3 
দেখো, সে প্রকাশ্য UM I> 
বিতপ্ডাকারী! 


আল্লাহ তাআলা খবর দিচ্ছেন যে, উধ্ব জগত ও নিম্ন জগতের সৃষ্টিকর্তা 
তিনিই। উ্ধ্ব আকাশ এবং বিস্তৃত ধরণী এবং এতোদুভয়ের মধ্যস্থিত সমস্ত 
মাখলূক তিনিই সৃষ্টি করেছেন। এগুলি সবই সঠিক ও সত্য। এগুলো তিনি 
বৃথা সৃষ্টি করেন নাই। তিনি পুণ্যবানদেরকে পুরস্কার এবং পাপীদেরকে শাস্তি 
প্রদান করবেন। তিনি অন্যান্য সমস্ত মাবুদ থেকে মুক্ত ও পবিত্র এবং তিনি 
মুশরিকদের প্রতি অসন্তুষ্ট তিনি এক ও শরীক বিহীন। তিনি একাকী সমস্ত 
কিছুর সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং তিনি একাকীও ইবাদতের যোগ্য। তিনি মানব সৃষ্টির 
ক্রম শুক্রের মাধ্যমে চালু রেখেছেন যা অতি তুচ্ছ ও ঘৃণ্য পানি মাত্র। যখন 
তিনি সবকিছু সঠিকভাবে সৃষ্টি করলেন, তখন মানুষ প্রকাশ্যভাবে বিতর্কে 
লেগে পড়লো এবং রাসূলদের বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করলো। সে যখন 
বান্দা তখন তার বন্দেগী করাই উচিত ছিল। কিন্তু তা না করে সে হঠকারিতা 
OS ERE ED LN 


গত 87 ¢? AAI SEA f EO 


123.72 AIEEE CATT HIS ৮ 3322/7 


He she SON, paar Vy pais YU 3D 533 04 034 
অর্থাৎ “তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি হতে; অতঃপর তিনি তার 
ংশগত ও বৈবাহিক সন্বন্ধ স্থাপন করেছেন; তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান। 
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তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করে যা তাদের উপকার করতে 
পারে না, অপকারও করতে পারে না; কাফির তো. স্বীয় প্রতিপালকের 
বিরোধী” (২৫৪ ৫৪-৫৫) আল্লাহ তাআলা আর এক জায়গায় বলেনঃ 


EOE IF 97297 7/730 ৰ ME EES 


Ure - FAAS 3 Libs wile GLU 
সর, LOT AUT Ls 3798 Gs 77 AAT ESATA oR) 
br sl BL De 2 fs rll 24 Gab ~~, 


G27 ?/ ww 87 
E> 
অর্থাৎ “মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু হতে? 
অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী। আর সে আমার সামনে 
উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; বলেঃ “অস্থিতে 
প্রাণ সঞ্চার করবে কে যখন ওটা পচে গলে যাবে? বলঃ ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার 
করবেন তিনিই, যিনি ওটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি 
সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।” (৩৬৪ ৭৭-৭৯) 
হযরত বিশ্র ইবনু জাহ্‌হাশ্‌ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) স্বীয় হাতের তালুতে থুথু ফেলেন এবং বলেনঃ আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ 
“হে মানুষ! তুমি কি আমাকে অপারগ করতে পার? অথচ আমি তোমাকে 
এইরূপ জিনিস হতে সৃষ্টি করেছি। যখন সৃষ্টি পূর্ণ হয়ে গেল, ঠিকঠাক হলো, 
তোমরা পোষাক এবং ঘর বাড়ি পেয়ে গেলে তখন আমার পথ থেকে নিজে 
সরে যেতে এবং অপরকে সরিয়ে ফেলতে শুরু করে দিলে! আর যখন দম 
কণ্ঠে আটকে গেল তখন বলতে লাগলেঃ ! এখন আমি দান খায়রাত করছি, 
আল্লাহর পথে খরচ করছি! কিন্তু এখন দান খায়রাত করার সময় পার হয়ে 
গেছে।” 


AE | জড় সৃষ্টি 3/8 07,7779 
করেছেন; তোমাদের জন্যে (458 4 ১; -o 
ওতে শীত নিবারক ARAL 
উপকরণ ও বহু উপকরণ EES 51 34১ 


রয়েছে; এবং ওটা হতে or 2339 
তোমরা আহাৰ্য পেয়ে usb 
থাকো। 
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৬। আর যখন তোমরা 19,7) 29/0/ 
গোধূলি লক্ষে ওদেরকে ০৩৩০+ (4৫-5143 -" 
চারণভূমি হতে গৃহে নিয়ে 27929797 1? 442273 
আসো এবং প্রভাতে যখন ০০৫4 ৭৮ 3 ১১৯১ 
ওদেরকে চারণ ভূমিতে 
নিয়ে যাও, তখন তোমরা 
ওর সলসোন্দর্য উপভোগ 


কর। 

20 HART SAA MASALA 
৭। আর ওরা তোমাদের 2 ALES, -Y 
ভারবহন করে নিয়ে যায় _, 


দূর দেশে যেথায় প্রানান্ড $৩৯১০: 5 
ক্রেশ ব্যুতাঁত তোমরা 9 23 HAL) Ged ঠ 277 
পৌছতে পারতে না; li 


তোমাদের প্রতিপালক EGE 
অবশ্যই দয়ার্ছ, পরম =? 
দয়ালু। 


আল্লাহ তাআলা যে চতুষ্পদ জদ্তু সৃষ্টি করেছেন এবং ওগুলি থেকে যে 
মানুষ বিভিন্ন প্রকারের উপকার লাভ করছে সেই নিয়ামতেরই তিনি বর্ণনা 
দিচ্ছেন। যেমন উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি। যার বিস্তারিত বিবরণ তিনি সূরায়ে 
আন্‌ আ’মের আয়াতে আট প্রকার দ্বারা দিয়েছেন। মানুষ ওগুলির পশম দ্বারা 
গরম পোশাক তৈরী করে, দুধ পান করে, গোশত খায় ইত্যাদি। সন্ধ্যাকালে 
চরণ শেষে যখন ওগুলি ভরা পেটে মোটা স্তন ও উচু কৃজসহ গৃহে ফিরে আসে 
তখন ওগুলিকে কতই না সুন্দর দেখায়। 


মহান আল্লাহ বলেনঃ “ওরা তোমাদের ভারী ভারী বোঝা পিঠের উপর 
বহন করে এক শহর হতে অন্য শহরে নিয়ে যায়। ওদের সাহায্য না পেলে 
তথায় পৌছতে তোমাদের ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়ে যেতো। হজ্জ, উমরা, জিহাদ, 
ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির জন্যে সফর করার কাজে এ গুলিই ব্যবহৃত হয়। 
অর্থাৎ এ জত্তু গুলিই তোমাদেরকে ও তোমাদের বোঝাগুলি বহন করে নিয়ে 


17 >০ 
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যায়। যেমন আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে বলেনঃ “এই চতুষ্পদ জস্তুগুলির 
মধ্যেও শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। ওগুলির পেট থেকে আমি তোমাদের দুপ্ধ পান 
করিয়ে থাকি এবং ওগুলি দ্বারা বহু উপকার সাধন করি। তোমরা ওগুলির 
গোশতও ভক্ষণ কর এবং ওগুলির উপর সওয়ারও হও। সমুদ্রে ভ্রমণের জন্যে 
আমি নৌকাও বানিয়েছি।” অন্য আয়াতে রয়েছেঃ “আল্লাহ তাআলা তোমাদের 
জন্যে চতুষ্পদ জত্তু সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা ওগুলির উপর আরোহণ কর 
এবং (দুধ, গোশত) ভক্ষণ কর। আর সেগুলিতে রয়েছে তোমাদের জন্যে 
আরো নানা প্রকারের উপকার এবং যেন তোমরা ওগুলি দ্বারা তোমাদের 
মনের চাহিদা পূরণ কর। তোমাদেরকে তিনি নৌকাতেও আরোহণ করিয়েছেন 
এবং বহুকিছু নিদর্শন দেখিয়েছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন্‌ নিদর্শনকে 
অস্বীকার করবে?” এখানেও মহান আল্লাহ তার নিয়ামত গুলি স্মরণ করিয়ে 
দিয়েছেনঃ “তিনি তোমাদের সেই প্রতিপালক যিনি এই চতুষ্পদ জনত্তুগুলিকে 
তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন। তিনি তোমাদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল ও 
দয়ালু।” যেমন সূরায়ে ইয়াসীনে তিনি বলেছেনঃ “তারা কি লক্ষ্য করে না যে, 
নিজ হাতে সৃষ্ট বস্তুগুলির মধ্যে তাদের জন্যে আমি সৃষ্টি করেছি চতুষ্পদ জত্তু 
এবং তারাই ওগুলির অধিকারী?” অন্য জায়গায় রয়েছেঃ “এ আল্লাহ 
তাআ’লাই তোমাদের জন্যে নৌকা বানিয়েছেন এবং চতুষ্পদ জত্তু সৃষ্টি 
করেছেন, যেন তোমরা ওগুলির উপর সওয়ার হও এবং তোমাদের 
প্রতিপালকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং বলঃ “তিনি পবিত্র যিনি এগুলিকে 
আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, অথচ আমাদের কোন ক্ষমতা ছিল না, 
আমরা বিশ্বাস করি যে, ছা জিক আমর কা: 


হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, EY এর ভাবার্থ কাপড়। আর 
9 দ্বারা পানাহার করা, বংশ লাভ করা, সওয়ার হওয়া, গোশত খাওয়া 
এবং দুধ পান করা ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। 


৮। তোমাদের আরোহণের 


জন্যে ও শোভার জন্যে oes DEH 
খচ্চর, গর্দভ এবং তিনি Ls. bs) sl 
সৃষ্টি করেন এমন অনেক 
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এখানে আল্লাহ তাআ'লা তার আর একটি নিয়ামতের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, 
তিনি সৌন্দর্যের জন্যে এবং সওয়ারীর জন্যে ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি 
করেছেন। এই জন্ভুগুলি সৃষ্টির বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের উপকার লাভ। এই 
জন্তগুলিকে অন্যান্য জত্তুগুলির উপর তিনি ফযীলত দান করেছেন এবং এই 
কারণে পৃথকভাবে এগুলির বর্ণনা দিয়েছেন। এ জন্যেই কতক আ’লেম এই 
আয়াত দ্বারা ঘোড়ার গোশত হারাম হওয়ার দলীল গ্রহণ করেছেন। যেমন 
ইমাম আব্হানীফা (রঃ) এবং তার অনুসরণকারী ফকীহ্‌গণ বলেন যে, খচ্চর ও 
গাধার সাথে ঘোড়ার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আর প্রথম দুটি জন্তুর গোশতহারাম। 
সুতরাং এটির গোশতও হারাম হলো। খচ্চর ও গাধার গোশত হারাম হওয়ার 
কথা বহু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। অধিকাংশ আ’লেমের মায্হাব এটাই বটে। 
হযরত ইবনু আব্বাস রোঃ) হতে এই তিনটি জন্তুর গোশত হারামহওয়ার কথা 
বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন যে, এই আয়াতের পূর্ববর্তা আয়াতে চতুষ্পদ 
জত্তগুলির বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ “এ গুলি তোমরা ভক্ষণ করে 
থাকো। সুতরাং এগুলো হলো খাওয়ার জন্তু” আর এখানে মহান আল্লাহ 
বলেছেনঃ “তোমরা এগুলোর উপর সওয়ার হয়ে থাকো। সুতরাং এগুলো 
হলো সওয়ারী জত্তু।” 


হযরত খা’লিদ ইবনু ওয়ালীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) ঘোড়া, খচ্চর এবং গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।” 


হযরত মিকদাদ ইবনু মা’দীকারাব রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ “আমরা 
সা'য়েকা’ যুদ্ধে হযরত খালিদ ইবনু ওয়ালীদের (রাঃ) সাথে ছিলাম। আমার 
কাছে আমার এক সঙ্গী কিছু গোশত নিয়ে আসলো। আমার কাছে সে একটা 
পাথর চাইলো। আমি তাকে তা দিলাম। সে তাতে তা বাধলো। আমি 
বললামঃ থামো, আমি খা’লিদ ইবনু ওয়ালীদের (রাঃ) নিকট যাই এবং এ 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে আসি। অতঃপর আমি তার কাছে 
ডৰ ছীসটি ইমাম আহমদ ছেল) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম আবু দাউদ (রঃ) ইমাম 

নাসাঈ (রঃ) এবং ইমাম ইবনু মাজাহ্‌ (রঃ) এটা তাখরীজ করেছেন। এ হাদীসের 


বর্ণনাকারীদের মধ্যে সা’লিহ ইবনু ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু মিকদাদ নামক একজন বর্ণনাকারী 
রয়েছেন, যার সম্পর্কে সমালোচনা করা হয়েছে। 
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গেলাম এবং এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেনঃ “রাসূলুল্লাহর 
(সঃ) সাথে আমরা খায়বারের যুদ্ধে ছিলাম। ইয়াহ্‌দীদের শস্য ক্ষেত্রের ব্যাপারে 
জনগণ তাড়াহুড়া করতে শুরু করে। তখন রাসুলুল্লাহ (সঃ) আমাকে নির্দেশ 
দেন যে, আমি যেন জনগণকে নামাযের জন্যে হাজির হওয়ার আহ্বান জানাই। 
আর একথাও যেন জানিয়ে দিই যে, মুসলমান ছাড়া অন্য কেউ যেন না আসে। 
অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “হে লোক সকল! তোমরা ইয়াহ্‌দীদের 
বাগানে ঢুকে পড়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করছো। জেনে রেখো যে, চুক্তিকৃতদের 
মাল হক ছাড়া হালাল নয় এবং পালিত গাধা, ঘোড়া ও এচ্চরের গোশত, আর 
হিংস্র জন্তু ও থাবা দ্বারা শিকারী পাখীর গোশত হারাম।”” ইয়াহ্‌দীদের বাগানে 
অনুপ্রবেশের এই নিষেধাজ্ঞা সম্ভবতঃ এ সময়ে ছিল, যখন তাদের সাথে চুক্তি 
ও সন্ধি হয়েছিল। সুতরাং যদি এ হাদীসটি সহীহ্‌ হতো তবে অবশ্যই এটা 
ঘোড়ার গোশত হারাম হওয়ার ব্যাপারে দলীল হতে পারতো। কিন্তু এতে সহীহ 
বুখারী ও সহীহ মুসলিমের এ হাদীসের মুকাবিলা করার শক্তি নেই যাতে 
হযরত জাবির ইবনু আবদিল্লাহ রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
পালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত খেতে 
অনুমতি দিয়েছেন। 

হযরত জাবির ইবনু আবদিল্লাহ (রাঃ) হতেই বর্ণিত, তিনি বলেনঃ 
“খায়বারের যুদ্ধের দিন আমরা ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা যবাহ্‌ করি। তখন 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে খচ্চর ও গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেন, 
কিন্তু ঘোড়ার গোশত খেতে নিষেধ করেন নাই।”* 

হযরত আসমা বিন্তে আবি বকর রোঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ 
“আমরা রাসূলুল্লাহর (সঃ) উপস্থিতিতে ঘোড়া যবাহ্‌ কুরে ওর গোশত ভক্ষণ 
 করেছি। এ সময় আমরা মদীনায় অবস্থান করেছিলাম।”” 

সুতরাং এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড়, মযবৃত ও প্রমাণ যোগ্য হাদীস। জমহূর 
উলামার মাযহাব এটাই। ইমাম মালিক (রঃ) ইমাম শাফিয়ী রেঃ), ইমাম 
আহমদ ররঃ) ও তাদের সকল সাথী এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশ 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ ও ইমাম আবু দাউদ (রঃ) দৃ’ ইসনাদে বর্ণনা করেছেন এবং 


প্রত্যেকেই ইমাম মুসলিমের (রঃ) শর্তের উপর বর্ণনা করেছেন। 
৩. হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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গুরুজনও একথাই বলেন। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক 
জ্ঞানের অধিকারী। 

হযরত ইবনু আব্বাস রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, পূর্বে ঘোড়ার মধ্যে 

£লিপনা ছিল। আল্লাহ তাআলা হযরত ইসমাঈলের (আঃ) খাতিরে ওকে 
অনুগত করে দেন। অহাব (রাঃ) ইসরাঈলী রিওয়াইয়াতে বর্ণনা করেছেন যে, 
দক্ষিণ হাওয়ায় ঘোড়ার জন্ম হয়ে থাকে। এ সব বিষয়ে আল্লাহ তাআ'লা 
সর্বাধিক জ্ঞান রাখেন। 

এই তিনটি জন্তুর উপর সওয়ারীর বৈধতা তো কুরআন কারীমের শব্দ 
দ্বারাই সাব্যস্ত হয়েছে। রাসূলুল্লাহকে (সঃ) একটি খচ্চরও উপহার স্বরূপ দেয়া 
হয়েছিল, যার উপর তিনি সওয়ার হতেন। তবে ঘোড়ার সাথে গর্দভীর মিলন 
ঘটাতে তিনি নিষেধ করেছেন। এই নিষেধাজ্ঞার কারণ ছিল বংশ কর্তিতহওয়া। 
হযরত দেহ্‌ইয়া কালবী (রাঃ) রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিকট আবেদন করেনঃ 
“আপনি যদি অনুমতি দেন, তবে আমরা ঘোড়া ও গর্দভীর মিলন ঘটাই এবং 
এর দ্বারা খচ্চর জন্ম গ্রহণ করবে। আপনি ওর উপর সওয়ারহবেন!” তার এ 
কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “এই কাজ ওরাই করতে পারে যারা কিছুই 
জানে না!” 


৯। সরল পথ আল্লাহর কাছে ১) 
পৌছায়, কিন্তু পথগুলির ; =! ০৯ | ০, -A 
মধ্যে বক্রপথও আছে; gE WZ 27 P97 2 
তিনি ইচ্ছা করলে S 
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AE: t AT rAd 
তোমাদের সকলকেই 0৬০! 
সৎপথে ' পরিচালিত 

করতেন। 


আল্লাহ তাআ'’লা পার্থিব পথ অতিক্রমের উপকরণাদি বর্ণনা করার পর 
পারলৌকিক পথ অতিক্রমের উপকারাদির পথের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। 
কুরআন কারীমের মধ্যে এ ধরনের অধিকাংশ বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। হজ্জের 
সফরের পাথেয়ের বর্ণনা দেয়ার পর তাকওয়ার পাথেয়ের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, 
যা পরকালে কাজে লাগবে। বাহ্যিক পোষাকের বর্ণনার পর তাকওয়ার 
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পোষাকের উত্তমতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে এখানে চতুষ্পদ 
জত্তুগুলির মাধ্যমে দুনিয়ার কঠিন পথ ও দূর দূরান্তের সফর অতিক্রম করার 
কথা বর্ণনা করার পর আখেরাতের ও ধর্মীয় পথের বর্ণনা করছেন যে, সত্য পথ 
আল্লাহ তাআ’লার সাথে মিলন ঘটিয়ে থাকে। মহান আল্লাহ বলেনঃ 
“প্রতিপালক আল্লাহর সরল সঠিক পথ এটাই। সুতরাং তোমরা এই পথেই 
চলো, অন্য পথে চলো না। অন্যথায় তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে এবং সরল 
থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে। আমার কাছে পৌছবার সোজা পথ এটাই। আমি 
যে সরল সঠিক পথের কথা বলছি, সেটাই হচ্ছে দ্বীনে ইসলাম। এরই মাধ্যমে 
তোমরা আমার কাছে পৌছতে পারবে। এটা আমি স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করে 
দিলাম এবং এর সাথে সাথে আমি অন্যান্য পথগুলির ভ্রান্তির কথাও বর্ণনা 
করলাম। অতএব, সরল সঠিক পথ একটাই যা কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে 
রাসূলিল্লাহ (সঃ) হতে প্রমাণিত হয়েছে। বাকী অন্যান্য পথগুলি হচ্ছে ভুল ও 
অন্যায় পথ এবং মানুষের নিজেদের দ্বারা আবিষ্কৃত পথ। যেমন ইয়াহৃ্‌দিয়্যাত, 

এরপর ঘোষণা করা হচ্ছে যে, হিদায়াত হচ্ছে মহান প্রতিপালকের 
অধিকারের বিষয়। তিনি ইচ্ছে করলে দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে সত্য পথে 
পরিচালিত করতে পারেন, পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীকে মু'মিন বানিয়ে দিতে 
তিনি সক্ষম। তিনি চাইলে সমস্ত মানুষকে একই পথের পথিক করে দিতে 
পারেন। কিন্তু এই মতানৈক্য বাকী থেকেই যাবে। 


.  সমৃহান আল্লাহ বলেনঃ “হে নবী (সেঃ)! তোমার প্রতিপালকের কথা পূর্ণ 
হবেই। তা এই যে, জাহান্নাম ও জান্নাত দানব ও মানব দ্বারা পূর্ণ হবে।” 
১০। তিনিই আকাশ হতে rs 1! 

বারি বর্ষণ করেন, ওতে sl dH -\ 


তোমাদের জন্যে রয়েছে, 279 £9 44, 224 220 
পানীয় এবং তা হতে “+25৮4: 
| জে 72333 99 A 
জন্মায় উদ্ভিদ যাতে OUsee 455 
তোমরা পশুচারণ করে 

থাকো। 
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১১। তিনি তোমাদের জন্যে 2/2329 2212 (2 
ওর দ্বারা জন্মান শস্য, snr 


LAAI/A2 77 YL 7/2329 


এবং সর্বপ্রকার ফল; Gb G0 He 
অবশ্যই এতে চিন্ভাশীল Ys BY ss 
723837074 197) 

সম্প্রদায়ের জন্যে রয়েছে OSES 

নিদৰ্শন। 

চতুষ্পদ ও অন্যান্য জত্তু সৃষ্টির নিয়ামত বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাআ'লা 
অন্যান্য নিয়ামতের বর্ণনা দিচ্ছেন। তা এই যে, তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষাণ 
এবং তাদের উপকারের জত্তৃগুলিও তা থেকে ফায়েদা উঠায়। মিষ্ট ও স্বচ্ছ 
পানি তাদের পান কার্যে ব্যবহৃত হয়। মহান আল্লাহর অনুগ্রহ না হলে এই পানি 
তিক্ত ও লবণাক্ত হতো। আকাশের বৃষ্টির ফলে গাছ-পালা ও তরুলতা জন্ম 
লাভ করে থাকে। হে গাছ থালা মানুনের গৃহ লালিত? তৎ লতা খাদ্য 
রূপেও ব্যবহৃত হয়। .%44 শব্দের অর্থ হচ্ছে চরা। এ কারণেই যে সব উট 
মাঠে চরে খায় ওগুলিকে £5 বলা হয়। 

হাদিল আছ বৈ ান্ৱযাহ জেয সাদৰ বৰ পেওৰ চত দিনৰ 
করেছেন। মহান আল্লাহর ব্যাপক ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, 
তিনি একই পানি হতে বিভিন্ন স্বাদের বিভিন্ন আকারের এবং বিভিন্ন গন্ধের 
নানা প্রকারের ফল-ফুল মানুষের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এই সব নিদর্শন 
একজন মানুষের পক্ষে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদকে বিশ্বাস করে নেয়ার 
ব্যাপারে যথেষ্ট। এই বর্ণনা অন্যান্য আয়াতে নিন্নরূপে দেয়া হয়েছেঃ 


১২। তিনিই তোমাদের Ad 0% 
কল্যাণে নিয়োজিত le বা 


| jh * poe PET EA 
সূৰ্য এবং চন্দ্রকে; ণ PAE G\5,23 5 
1] 2/¢ ”/ 2 ‘ 
নক্ষত্ররাজিও অধীন হয়েছে ১১৮৬৮৩১১৯ ৫? 
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এতে বোধশক্তি সম্পন্ু S722 25 2/4 1/৮ lL 


সম্প্রদায়ের জন্যে রয়েছে Pt TA 
নিদৰ্শন। 
১৩। আর বিবিধ প্রকার বস্তুও 272 PSE 


যা তোমাদের জন্যে PAGAL -" 
পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন; ss LCS 
FE ENT সেই f 2933099 37/w#/, 
সম্প্রদায়ের জন্যে যারা Obs SL SE) ri 
উপদেশ গ্রহণ করে। 
আল্লাহ তাআলা নিজের আরো বড় বড় নিয়ামতরাজির বর্ণনা দিচ্ছেন। 
‘ তিনি বলেনঃ “হে মানুষ! দিবস ও রজনী তোমাদের উপকারার্থে পর্যায়ক্রমে 
যাতায়াত করছে, সূর্য ও চন্দ্র চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে এবং উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি 
তোমাদের কাছে আলো পৌছাচ্ছে। প্রত্যেকটিকে আল্লাহ এমন সঠিক নিয়ন্ত্রণে 
রেখেছেন যে, না ওগুলি এদিকে ওদিকে যাচ্ছে, না তোমাদের কোন ক্ষতি 
হচ্ছে। সবটাই মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। ছ’ দিনে তিনি আসমান ও 
যমীন সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আকাশের উপর সমাসীন হন। দিন ও 
রাত্রি পর্যায়ক্রমে আসা-যাওয়া করছে? সূর্য-চন্দ্র এবং তারকারাজি তারই 
নির্দেশক্রমে কাজে নিয়োজিত রয়েছে। সৃষ্টি ও হুকুমের মালিক তিনিই। তিনি 
বিশ্ব প্রতিপালক এবং তিনি বড়ই বরকত ও কল্যাণময়। বিবেকবান ব্যক্তিদের 
জন্যে এতে মহা শক্তিশালী আল্লাহর শক্তি ও সাম্াজ্যের বড় নিদর্শন রয়েছে।” 
এই আকাশের বন্তুরাজির পর এখন যমীনের বস্তু রাজির প্রতি লক্ষ্য করা 
যাক। প্রাণী, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ ইত্যাদি বিভিন্ন রঙ ও রূপের জিনিসগুলি এবং 
অসংখ্য উপকারের বস্তুগুলি তিনি মানুষের উপকারের উদ্দেশ্যে যমীনে সৃষ্টি 
করেছেন। যারা আল্লাহর নিয়ামত রাশি সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করে এবং 
ওগুলির মর্যাদা দেয় তাদের জন্যে এগুলো অবশ্যই বড় বড় নিদর্শনই বটে। 


১৪। তিনিই সমুদ্রকে অধীন _,,, Z 

PRE ANA LI n 
করেছেন যাতে তোমরা JE EDS TE 
তাহতে তাজা মংৎস্যাহার 
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করতে পার এবং যাতে তা ৪০/9, ০৪, 
হতে আহরণ করতে পার ৮% 4415, 
রত্মাবলী যা তোমরা AE 22 20246 
ভূষণরূপে পরিধান কর; ha oa Aa 
এবং তোমরা দেখতে ONE AE SEAT 
গাও. ওৰ বুক চিরে 227297 

নৌযান চলাচল করে AE ad 5 
এবং উহা এ জন্য যে, 2290,//7 3 7? 


L) Als $e 
তোমরা যেন তার অনুগ্থহ 27-2 u- 
o 2979272 
সন্ধান করতে পার এবং ds XS 
তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ কর। 


১৫। আর তিনি পৃথিবীতে te 
bl | -\o 
সূদ়্ পর্বত স্থাপন i; 


PE MEIC 


করেছেন, যাতে পৃথিবী CIC EG 
তোমাদেরকে নিয়ে 3 29039000073 
আন্দোলিত না হয় এবং ouE lta 
স্থাপন করেছেন নদ-নদী ও 
পথ, যাতে তোমরা 

তোমাদের গ্ডব্যস্থলে 


পৌছতে পার। EE 
১৬। আর পথ নির্ণায়ক চিহ্ন heey Et JN 

সমূহও; এবং ওরা নক্ষত্রের En 

সাহায্যেও পথের নির্দেশ 

পায়। 
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১৭। স্ূতরাং যিনি সৃষ্টি 0 AL P90P0 7rd 
করেন, তিনি কি তারই ১৬ ১৮০ ৬-!- ১ 


মত, যে সৃষ্টি করে না? 22257 SHEA 
তবুও কি তোমরা শিক্ষা 00155 1 hos 
গ্রহণ করবে না? 


72 p77 
১৮। তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ DEL EG DLT AA 
গণনা করলে ওর সংখ্যা pe 2, 322229 


sb bl 

নির্ণয় করতে পারবে না; ee Soir 
934 
আল্দমাহ অবশ্য ই 0 


স্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু। 

আল্লাহ তাআলা নিজের আরো অনুগ্রহ ও মেহেরবাণীর কথা স্মরণ করিয়ে 
দিয়ে বলছেনঃ “হে মানবমণ্ডলী! সমুদ্রের উপরেও তিনি তোমাদেরকে 
আধিপত্য দান করেছেন। নিজের গভীরতা ও তরঙ্গমালা সত্ত্বেও ওটা 
তোমাদের অনুগত। তোমাদের নৌকাগুলি তাতে চলাচল করে। অনুরূপভাবে 
তোমরা ওর মধ্য হতে মৎস্য বের করে ওর তাজা গোশত ভক্ষণ করে থাকো। 
মাছ (হজ্জের ইহরামহীন অবস্থায় এবং ইহরামের অবস্থায় জীবিত হোক বা মৃত 
হোক সব সময় হালাল। মহান আল্লাহ এই সমুদ্রের মধ্যে তোমাদের জন্যে 
জওহ্‌র ও মনিমুক্তা সৃষ্টি করেছেন, যেগুলি তোমরা অতি সহজে বের করতঃ 
অলংকারের কাজে ব্যবহার করে থাকো। এই সমুদ্রে নৌকাগুলি বাতাস সরিয়ে 
এবং পানি ফেড়ে বুকের ভরে চলে থাকে। 

সর্বপ্রথম হযরত নৃহ্‌ (আঃ) নৌকায় আরোহণ করেন। তাকেই আল্লাহ 
তাআলা নৌকা তৈরীর কাজ শিখিয়ে দিয়েছিলেন। তখন থেকেই মানুষ নৌকা 
তৈরী করে আসছে এবং আরোহণ করে তারা বড় বড় সফর করতে রয়েছে। 
এপারের জিনিস ওপারে এবং ওপারের জিনিস এপারে নিয়ে যাওয়া-আসা 
করছে। এ কথাই এখানে বলা হচ্ছেঃ ‘তা এই জন্যে যে, যেন তোমরা তাঁর 
অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর! 

হযরত আবূ হুরাইরা রোঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আল্লাহ তাআ'লা 
পশ্চিমা সমুদ্কে বলেনঃ “আমার বান্দাদেরকে আমি তোমার মধ্যে আরোহণ 
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করাতে চাই। সুতরাং তুমি তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করবে?” উত্তরে সে 
বলেঃ “আমি তাদেরকে ডুবিয়ে দেবো।” তখন আল্লাহ তাআ’লা তাকে বলেনঃ 
“তোমার তীব্রতা তোমার কিনারা বা ধারের উপরই থাক। আমি তাদেরকে 
আমার হাতে নিয়ে চলবো। তোমাকে আমি প্রলংকার ও শিকার হতে বঞ্চিত 
করে দিলাম। অতঃপর তিনি পূর্বা সমুদ্রকে অনুরূপ কথাই বললেন। সে 
বললোঃ “আমি তাদেরকে স্বীয় হাতে উঠিয়ে নিবো এবং মা’ যে ভাবে নিজের 
সন্তানের খোজ খবর নিয়ে থাকে সেই ভাবে আমিও তাদের খৌজ খবর নিতে 
থাকবো!” তার এ কথা শুনে মহান আল্লাহ তাদের অলংকারও দিলেন এবং 
শিকারও দিলেন। 


এরপর যমীনের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এটাকে থামিয়ে রাখা এবং হেলা- 
দোলা হতে রক্ষা করার জন্যে এর উপর মযবুত ও ওজনসই পাহাড় স্থাপন 
করা হয়েছে। যাতে এর নড়াচড়া করার কারণে এর উপর অবস্থানকারীদের 
জীবন দুর্বিষহ হয়ে না পড়ে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেনঃ 


Lie 

অর্থাৎ প্তনি পর্বতসমূহকে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন।” 

হযরত হাসান (রঃ) বলেন, আল্লাহ তাআ*লা যখন যমীন সৃষ্টি করেন তখন 
তা হেলা-দোলা করছিল। শেষ পর্যন্ত ফেরেশ্তারা বলতে শুরু করেন, এর 
উপর তো কেউ অবস্থান করতে পারবে না। সকালেই তারা দেখতে পান যে, 
ওতে পাহাড়কে গেড়ে দেয়া হয়েছে এবং ওর হেলা-দোলাও বন্ধ হয়ে গেছে। 
সুতরাং পাহাড়কে কোন জিনিস দ্বারা বানানো হয়েছে সেটাও ফেরেশ্তাগণ 
অবগত হন। কায়েস ইবনু উবাদাহ্‌ (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। হযরত 
আলী (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন যে, যমীন 
বলেঃ “হে আল্লাহ! আপনি আমার উপর বণী আদমকে বসবাস করার অধিকার 
দিচ্ছেনঃ যারা আমার পিঠের উপর গুনাহ্‌ করবে এবং অশ্লীলতা ছড়াবে।” 
একথা বলে সে কাপতে শুরু করে। তখন আল্লাহ পাক ওর উপর পর্বতসমূহ 
মযবুত ভাবে প্রোথিত করেন যেগুলি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এবং 
কতকগুলিকে দেখতেও পাচ্ছ না!” 
১. এ হাদীসটি হা’ফিয আবূ বকর আল বাযযার রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। এর 


রিওয়াইয়াতকারী শুধু আবদুর রহমান ইবনু আবদিল্লাহ। তবে হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ হতেও এ হাদীসটি মা'রূফ রূপে বর্ণিত হয়েছে। 
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এটাও আল্লাহ তাআলার দয়া ও মেহেরবাণী যে, তিনি চতুর্দিকে নদ-নদী 
ও প্রস্ববণ প্রবাহিত রেখেছেন। কোনটি তেজ, কোনটি মন্দা, কোনটি দীর্ঘ এবং 
কোনটি খাটো। কখনো পানি কমে যায় এবং কখনো বেশী হয় এবং কখনো 
সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে যায়। পাহাড়-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে, মর প্রান্তরে এবং 
পাথরে বরাবরই এই প্রমববণগুলি প্রবাহিত রয়েছে এবং এক স্থান হতে 
অন্যস্থানে চলে যাচ্ছে। এ সবই হচ্ছে মহান আল্লাহর ফযল ও করম, করুণা ও 
দয়া। না আছে তিনি ছাড়া অন্য কোন মা’বৃদ এবং না আছে কোন প্রতিপালক। 
তিনি ছাড়া অন্য কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়। তিনিই প্রতিপালক এবং তিনিই 
মা'’বুদ। তিনিই রাস্তা বানিয়ে দিয়েছেন স্থলে ও জলে, পাহাড়ে ও জঙ্গলে, 
লোকালয়ে এবং বিজনে। তার দয়া ও অনুগ্রহে সর্বত্রই রাস্তা বিদ্যমান রয়েছে, 
যাতে এদিক থেকে ওদিকে লোক যাতায়াত করতে পারে। কোন পথ প্রশস্ত, 
কোনটা সংকীর্ণ এবং কোনটা সহজ, কোনটা কঠিন। তিনি আরো নিদর্শন 
রেখেছেন। যেমন পাহাড়, টিলা ইত্যাদি, যেগুলির মাধ্যমে পথচারী মুসাফির 
পথ জানতে ব্য-চিনতে পারে। তারা পথ ভূলে যাওয়ার পর সোজা সঠিক পথ 
পেয়ে যায়। নক্ষত্ররাজি পথ প্রদর্শকরূপে রয়েছে। রাত্রির অন্ধকারে ওগুলির 
মাধ্যমেই রাস্তা ও দিক নির্ণয় করা যায়। 


ইমাম মা’লিক (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ॥5% দ্বারা পাহাড়কে বুঝানো 
হয়েছে। . 

এরপর মহান আল্লাহ নিজের বড়ত্বের শ্রেষ্ঠত্বের, বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ 
“ইবাদতের যোগ্য তিনি ছাড়া আর কেউই নেই। আল্লাহ ছাড়া লোকেরা যাদের 
ইবাদত করছে তারা একেবারে শক্তিহীন। কোন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা তাদের 
নেই। পক্ষান্তরে সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ।” 

এটা স্পষ্ট কথা যে, সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টি করতে অক্ষম কখনো সমান হতে 
পারে না। সুতরাং উভয়ের ইবাদত করা বড়ই যুলুমের কাজ। এতোটা বেহুশ 
হওয়া মানুষের জন্যে মোটেই শোভনীয় নয়। 

অতপরঃ আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নিয়ামতের প্রাচুর্য ও আধিব্যের বর্ণনা 
দিচ্ছেন। তিনি বলেনঃ “আমি তোমাদেরকে এতো বেশী নিয়ামত দান করেছি 
যে, তোমরা সেগুলি গণে শেষ করতে পার না। আমি তোমাদের অপরাধসমূহ 
ক্ষমা করে থাকি। যদি আমি আমার সমস্ত নিয়ামতের পুরোপুরি কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশের দাবী করতাম তবে তোমাদের দ্বারা তা পূরণ করা মোটেই সম্ভব ছিল 
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না। যদি আমি এই নিয়ামতরাশির বিনিময়ে তোমাদের সকলকে শাস্তি প্রদান 
করি তবুও তা আমার পক্ষে যুলুম হবে না। কিন্তু তোমাদের অপরাধ ও 
পাপসমূহ ক্ষমা করে থাকি। তোমাদের দোষ-ক্রটি আমি দেখেও দেখি না। 
পাপ হতে তাওবা, আনুগত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন এবং আমার সন্তুষ্টির কামনার 
পর কোন গুনাহ হয়ে গেলে আমি তা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে থাকি। আমি 


অত্যন্ত দয়ালু। তাওবার পর আমি শাস্তি প্রদান করি না। 


১৯। তোমরা যা গোপন 
রাখো এবং যা প্রকাশ কর 
আল্লাহ তা জানেন। 

২০। তারা আহ্ছাহ ছাড়া 
অপর যাদেরকে আহবান 
করে তারা কিছুই সৃষ্টি 
করে না, তাদেরকেই সৃস্টি 
করা হয়। 

২১। তারা নিষ্প্রাণ, নির্জীব 
এবং পুনরুত্থান কবে হবে, 
সে বিষয়ে তাদের কোন 
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চেতনা নেই। 

আল্লাহ তাআলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি গোপনীয় ও প্রকাশ্য সবকিছুই 
জানেন। তার কাছে দুটোই সমান। কিয়ামতের দিন প্রত্যেক আমলকারীকে তার 
আমলের প্রতিদান তিনি প্রদান করবেন, ভালকে পুরস্কার এবং মন্দকে শাস্তি। 
যে মিথ্যা উপাস্যদের কাছে এই লোকগুলি তাদের প্রয়োজন পূরণের আবেদন 
জানায় তারা কোন কিছুরই সৃষ্টিকর্তা নয়; বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট । যেমন 
হযরত খালীল (আঃ) স্বীয় কওমকে বলেছিলেনঃ 


Ef CEES / id es CSN 
অর্থাৎ “তোমরা যাদেরকে নিজেরাই খোদাই করে ন কর, তোমরা কি 
তাদেরই পূজা কর? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং 
তোমরা যেগুলিকে তৈরী কর সেগুলিকেও।” (৩৭ঃ ৯৫-৯৬) 
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মহান আল্লাহ বলেনঃ “আল্লাহ ছাড়া তোমরা বরং এমন মা’বূদের ইবাদত 
করছো যারা নির্জীব জড় পদার্থ, যারা শুনেও না, দেখেও না এবং বুঝেও না। 
তাদের তো এতোটুকুও অনুভূতি নেই যে, কিয়ামত কখন হবে? তাহলে 
তোমরা তাদের কাছে উপকার ও ছাওয়াব লাভের আশা কি করে করছো? এই 
আশা তো এ আল্লাহর কাছেই করা উচিত, যিনি সমস্ত কিছুর খবর রাখেন এবং 
যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক! 


২২। তোমাদের মা’বু্দ এক 7 270tg 59) 237) 
আখেরাতে বিশ্বাস করে না Ve ER 
তাদের অন্তর সত্য বিমুখ PPE TE 


এবং তারা অহংকারী। 0 Lar 2 2 55 
২৩। এটা নিঃসন্দেহ যে, , A dE 
যাতারা 3-৮ 


ঠ / (52,9 13 ror 2 
গগন করে এবং যা তায 0 ৬ be s Lu - 
প্রকাশ করে; তিনি 722 32s 2 
অহংকারীকে পছন্দ করেন 0 nnd 52 


না। 


আল্লাহ তাআলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনিই একমাত্র সত্য মা’বৃদ। তিনি 
ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নেই। তিনি এক, একক, অংশী বিহীন এবং 
অভাবমুক্ত। কাফিরদের অন্তর ভাল কথা অস্বীকারকারী। তারা সত্য কথা শুনে 
হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। এক আল্লাহর যিক্র শুনে তাদের অন্তর স্লান হয়ে পড়ে। 
কিন্তু অন্যদের যিক্র শুনে তাদের অন্তর খুলে যায়। তারা মহান আল্লাহর 
ইবাদত থেকে অহংকার প্রকাশ করে। তাদের অন্তরে ঈমানও নেই এবং তারা 
ইবাদতে অভ্যস্তও নয়। এ সব লোক অত্যন্ত লাঞ্ছিত ভাবে জাহান্নামে প্রবেশ 
করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাআ'লা প্রত্যেক গোপনীয় ও প্রকাশ্য কথা সম্যক 
অবগত। প্রত্যেক আমলের উপর তিনি পুরস্কার অথবা শাস্তি প্রদান করবেন। 
তিনি অহংকারীদের ভালবাসেন না। 
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সূরাঃ নাহল ১৬ 
২৪। যখন তাদেরকে বলা 


পারাঃ ১৪ 


aA 


s ESP EAE 13-1 


হয়ঃ তোমাদের 
প্রতিপালক কি অবতীর্ণ Ao3 Doses 
নাছ ভাৰ LANG Spd 
@ 4 SN 72 G77 
So পূর্ববর্তীদের 0s 
7 9337/79/03 3, 

২৫। ফলে কিয়ামত দিবসে LS 5b, bd -Yo 
তারা বহন করবে তাদের (9/3, >, 2 7926 
পাপভার পূর্ণ মাত্রায় এবং isi 
পাপভার তাদেরও 24, 22/28 2০? 
যাদেরকে তারা অজ্ঞতা CA য le Sh 
হেতু বিভ্রান্ড করেছে; LOPE 
দেখো, তারা যা বহন l 
করবে তা কতই না নিকৃষ্ট! 
আল্লাহ তাআলা বলেন, এই মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের যখন বলা হয়ঃ 

“আল্লাহর কিতাবে কি অবতীর্ণ করা হয়েছে?” তখন তারা প্রকৃত উত্তর দান 


থেকে সরে গিয়ে হুট করে বলে ফেলেঃ ‘এতে পূর্ববর্তীদের কাহিনী ছাড়া আর 
কিছুই অবতীর্ণ করা হয় নাই। এ গুলিই লিখে নেয়া হয়েছে এবং সকাল- 
সন্ধ্যায় বার বার পাঠ করা হচ্ছে। সুতরাং তারা আল্লাহর রাসূলের (সেঃ) উপর 
মিথ্যা আরোপ করছে। কখনো তারা একটা কথা বলে, আবার কখনো তার 
বিপরীত কথা বলে। প্রকৃত পক্ষে তারা একটা কথার উপর স্থির থাকতে পারে 
না। আর তাদের সমস্ত উক্তি বাজে ও ভিত্তিহীন হওয়ার এটাই বড় প্রমাণ। 
যারাই এভাবে হক থেকে সরে যায় তারা এভাবেই বিভ্রান্ত হয়ে ফিরে। কখনো 
তারা রাসূলুল্লাহকে (সঃ) যাদুকর বলে, কখনো বলে-কবি, কখনো বলে- 
ভবিষ্যদ্বক্তা, আবার কখনো বলে-পাগল। অতঃপর তাদের বৃদ্ধগুরু ওয়ালীদ 
ইবনু মুগীরা বলেঃ “তোমরা সবাই মিলিতভাবে তার কথাকে যাদু বল।” 


মহান আল্লাহ বলেনঃ “আমি তাদেরকে এই পথে এজন্যেই চালিত করেছি 
যে, যেন তারা তাদের নিজেদের পূর্ণপাপসহ তাদের অনুসারীদের পাপও 
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নিজেদের স্কন্ধে চাপিয়ে নেয়। সুতরাং তাদের এ উক্তির ফল হবে অতি 
মারাত্মক। যেমন হাদীসে এসেছেঃ যে ব্যক্তি হিদায়াতের দিকে আহ্বান করে 
সে ওটা মান্যকারীদের সমপরিমাণ পূণ্য লাভ করে, কিন্তু তাদের পুণ্যে 
একটুও কম হয় না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অসৎ কাজের দিকে আহ্বান করে সে 
ওটা পালনকারীদের সমপরিমাণ পাপের অধিকারী এবং তাদের পাপ মোটেই 
কম করা হয় না।” যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ 


799/27 22 4 Ee iL ZI D3 /3970703 dN rl BLINDS sor 
bark IN Ce ln ods POE JEL pS lem 

- অর্থাৎ “এবং অবণ্যই তারা নিজেদের পাপের সাথে সাথে আরো পাপের 
‘বোঝা বহন করবে এবং তাদের মিথ্যা আরোপের কারণে কিয়ামতের দিন 
অবশ্যই তারা জিজ্ঞাসিত হবে।” (২৯৪ ১৩) সুতরাং তারা তাদের অনুসারীদের 
পাপের বোঝা বহন করবে বটে, কিন্তু অনুসারীদের পাপের বোঝা মোটেই 
হালকা করা হবে না (বরং তাদেরকে তাদের পাপের বোঝা বহন করতেই 
হবে)। 


২৬। তাদের পূর্ববর্তাগণও tbe Gls 
চক্রান্ড করেছিল; আল্লাহ Ps 2 0 Ke Sd - -' 
তাদের ইমারতের ০»; 2 2272 

“ll CE 
ভিত্তিমূলে আঘাত 74 


370 Bord lr A/2 


করেছিলেন; ফলে, ১; ple 55 clydl 


উপর ধ্বসে পড়লো এবং ls ltl 
তাদের প্রতি শাস্ডি 22222,7 0427? 
আসলো এমন দিক হতে ০০ লং 
যা ছিল তাদের ধারণার 

অতীত। 


(2222 /!) “222 
২৭। পরে, কিয়ামতের দিনে UG 
তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত 
করবেন এবং বলবেনঃ 


ERS 0A 2. 
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কোথায় আমার সেই সব 2 AE 


শরীক যাদের সম্বন্ধে ress 
তোমরা বিতন্ডা করতে? ris 5 
যাদেরকে জ্ঞান দান A EE 
করাহয়েছিল তারা বলবেঃ ৮: Tl 
আজ লাঞ্ছণা ও অমঙ্গল ১-2? 
কাফিরদের। onl 
আওফী ররঃ) হযরত ইবনু আব্বাস রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, 
চক্রান্তকারী দ্বারা নমরূদকে বুঝানো হয়েছে, যে একটি বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ 
করেছিল। যমীনে সর্বপ্রথম সবচেয়ে বড় ওদ্ধত্যপনা সেই দেখিয়েছিল। তাকে 
ংস করার জন্যে আল্লাহ তাআলা একটা মশাকে পাঠিয়েছিলেন, যে তার 
নাকের ছিদ্র দিয়ে তার মস্তিষ্কে প্রবেশ করে এবং চারশ’ বছর পর্যন্ত তার মস্তিষ্ক 
চাটতে থাকে। এই সুদীর্ঘ সময়কালে এ সময় সে কিছুটা শান্তি লাভ করতো 
যখন তার মস্তকে হাতুড়ি দ্বারা আঘাত করা হতো। চারশ’ বছর পর্যন্তসে রাজ্য 
শাসনও করেছিল। ভূ-পৃষ্ঠে সে ফাসাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছিল। অন্যেরা 
বলেন, এর দ্বারা বুখ্‌তে নাসারকে বুঝানো হয়েছে। সেও বড় চক্রান্তকারী ছিল। 
কিন্তু তার চক্রান্ত যদি পাহাড়কেও ওর স্থান থেকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হয় 
তবুও মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহর তাতে কি আসে যায়? তার ক্ষতি সাধনের 
ক্ষমতা কারো নাই। কেউ কেউ বলেন, কাফির ও মুশ্রিকরা যে আল্লাহকে বাদ 
দিয়ে গায়রুল্লপাহর ইবাদত করছে, এটা তাদের আমল বিনষ্ট হওয়ারই দৃষ্টান্ত। 
ষেমন হযরত নূহ (আঃ) বলেছিলেনঃ 


POI PI I /, 
- DUS LS ly 
অর্থাৎ “তারা ভয়ানক ও বড় রকমের ষড়যন্ত্র করেছিল।” (৭১৪ ২২) তারা 
LD SLES পথ ভ্ৰষ্ট 
EE বলবেঃ “বরং তোমাদের কি রাতের চত (আলে 
পথভ্রষ্ট করেছিল), যখন তোমরা আমাদেরকে নির্দেশ দিতে যে, আমরা যেন 
আল্লাহর সাথে কুফরী করি এবং তার জন্যে শরীক স্থাপন করি।” 
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মহান আল্লাহ বলেনঃ “আল্লাহ তাদের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত 
করেছিলেন। ফলে, ইমারাতের ছাদ তাদের উপর ধ্বসে পড়লো। যেমন আল্লাহ 
তাআ'লার উক্তিঃ 


~ 
3 Z//3/ 01m V7 33/93/7003 


all Libis ALU Lx5,l lS 


অর্থাৎ “যখনই তারা যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার ইচ্ছা করে তখনই আল্লাহ 
তা নিবিয়ে দেন৷” (৫৪ ৬৪) আল্লাহপাক আর এক জায়গায় বলেনঃ 


32/9933 223 9F 79% 3 13939 L939 79/77/9377 2b 297 / 
Hr Ln hosted SI li o> 5 DUG 
I bel oid sr rel 

অর্থাৎ “তাদের উপর শাস্তি এমন এক দিক হতে আসলো যা ছিল তাদের 
ধারণাতীত এবং তাদের অন্তরে তা ত্রাসের সঞ্চার করলো; ওরা ধ্বংস করে 
ফেলল নিজেদের বাড়ী-ঘর নিজেদের হাতে এবং মুমিনদের হাতেও অতএব, 
হে চক্ষুন্রান ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।” (৫৯৪ ২) আর এখানে 
ফলে ইমারতের ছাদ তাদের উপর ধ্বসে পড়লো এবং তাদের উপর শাস্তি _' 
আসলো এমন দিক হতে যা ছিল তাদের ধারণার অতীত। . 


কিয়ামতের দিনের লাঞ্ছনা ও অপমান এখনও বাকী রয়েছে। এ সময় 
গোপনীয় সবকিছু প্রকাশিত হয়ে পড়বে এবং ভিতরের সবকিছু বের হয়ে 
যাবে। সেইদিন সমস্ত ব্যাপার উদঘাটিত হয়ে পড়বে। 

হযরত ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বিশ্বাসখাতকতা অনুযায়ী একটি পতাকা স্থাপন করা হবে এবং ঘোষণা করে 
দেয়া হবেঃ ‘এটা হচ্ছে অমুকের পুত্র অমুকের বিশ্বাসঘাতকতা!” 

অনুরূপভাবে এই লোকদেরকেও হাশরের ময়দানে সকলের সামনে অপদস্থ 
করা হবে। তাদেরকে তাদের প্রতিপালক ধ্মকের সুরে জিজ্ঞেস করবেনঃ “আজ 
কোথায় আমার সেই সব শরীক যাদের সন্বন্ধে তোমরা বাক বিতণ্ডা করতে? 
তারা আজ তোমাদের সাহায্য করছেন না কেন? আজ তোমরা বন্ধুও 


১. এই হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। 
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সহায়কহীন অবস্থায় রয়েছো কেন?” তারা এই প্রশ্নের উত্তরে নীরব হয়ে যাবে। 
তারা হয়ে যাবে সেই দিন সম্পূর্ণরূপে নিরোত্তর ও অসহায়। কি মিথ্যা দলীল 
তারা উপস্থাপন করবে। এ সময় যে সব আ'লেম দুনিয়া ও আখেরাতে 
আল্লাহ এবং তার সৃষ্টজীবের কাছে সম্মানের পাত্র, তারা বলবেনঃ “লাঞ্চনা ও 
শাস্তি আজ কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে এবং তাদের বাতিল 
উপাস্যরা তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।” 


২৮। যাদের মৃত্যু ঘটায় ei Ee ES 
ফেরেশতাগণ তারা ECA: ie YA 
নিজেদের প্রতিযুলুম করতে 4/6 2/2, 22/0 ০7 
থাকা অবস্থায় অতঃপর ৮০৬ ৫5 ৬ 
তারা আত্মসমর্পন করে ০? 1% 
বলবেঃ আমরা কোন oa Se HEM 
মন্দকর্ম করতাম না; হা, 5-৮! 
তোমরা যা করতে সে 


WEY LA 
বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ OLS 
অবহিত । ERRATA SA 373 


২৯। সুতরাং তোমরা ++ ১5-৭ 
দ্বারগুলি দিয়ে জাহান্নামে ০2/০/০৪ 2০৪,০৪ ! 


Lo mid 2s 2s 

প্রবেশ কর, সেথায় স্থায়ী +4 ৫ ০১; 
7237 weds? 

হবার জন্যে; দেখো, "0 SS 


অহংকারীদের আবাসস্থল 

কত নিকৃষ্ট! 

আল্লাহ তাআ’লা এখানে নিজেদের উপর যুলুমকারী মুশ্রিকদের জান 
কবযের সময়ে অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যখন ফেরেশ্তারা তাদের প্রাণ বের 
করার জন্যে আগমন করেন তখন তারা (আল্লাহ তাআলার আদেশ ও নিষেধ) 
শুনার ও মান্য করবার কথা স্বীকার করে এবং সাথে সাথে নিজেদের কৃতকর্ম 
শোপন করতঃ নিজেদেরকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করার চেষ্টা করে থাকে। 
কিয়ামতের দিনেও আল্লাহর সামনে তারা শপথ করে করে বলবে যে, তারা 
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. মুশ্রিক ছিল না। যেমন দুনিয়ায় তারা জনগণের সামনে কসম খেয়ে খেয়ে 
বলতো যে, তারা মুশরিক নয়। উত্তরে তাদেরকে বলা হবেঃ “তোমরা 
মিথ্যাবাদী। প্রাণ খুলে তোমরা দুদ্ধর্ম করেছো। আল্লাহ তাআলা তোমাদের 
কাজ থেকে উদাসীন ও অমনোযোগী নন। প্রত্যেকের আমল তার কাছে উজ্জ্বল 
হয়ে রয়েছে। সুতরাং এখন তোমরা তোমাদের দুষ্ধর্মের শাস্তি ভোগ কর এবং 
দরজা দিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করে চিরতরে এ নিকৃষ্ট জায়গায় পড়ে থাকো। 
তথাকার জায়গা খারাপ, খুব খারাপ। সেখানে আছে শুধুমাত্র লাঞ্ছণা ও 
অপমান। এটা হচ্ছে এ লোকদের প্রতিফল যারা গর্ব ভরে আল্লাহর 
আয়াতসমূহ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার রাসূলদের আনুগত্য স্বীকার করে 
না। 


মৃত্যুর সাথে সাথেই তাদের রূহ জাহান্নামের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে যায় 
এবং কবরে তাদের দেহের উপর জাহান্নামের প্রখরতা ও ওর আক্রমণ আসতে 
থাকে। কিয়ামতের দিন তাদের আত্মাগুলি তাদের দেহগুলির সাথে 
মিলিতহয়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। সেখানে আর মৃত্যুও হবে না 
এবং তাদের শাস্তি হালকাও হবে না। যেমন আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ 
940/972, 4179 2/3/4233 2/700 % ll by2 L277 p22 n3SLr 

owl 

অর্থাৎ “তাদেরকে প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় জাহারামের আগুনের সামনে 
হাযির করা হয়, কিয়ামত সংঘটিত হওয়া মাত্রই (ফিরআউনীদেরকে বলাহবেঃ) " 
হে ফিরআউনীগণ! তোমরা জাহান্নামের কঠিন শাস্তিতে প্রবেশ কর!” (৪০৫৪ 
৪৬) 


৩০। আর যারা মুত্তাকী ছিল 


rr 2/2 L140 
তাদেরকে বলা হবেঃ $C LEA LS; 
তোমাদের প্রতিপালক কি «) Vy 223 Bee bor 


অবতীৰ্ণ করেছিলেন? তারা 2৯ = AGS dy 
বলবে? মৃহাকল্যা যারা lO 72% 3 23 2/ 

y ণ IL Gale Bs 
সৎকর্ম করে তাদের জন্যে 
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রয়েছে এই দুনিয়ায় মঙ্গল 
এবং আখেরাতের আবাস 
আরো উৎকৃষ্ট; আর 
মুত্তাকীদের আবাসস্থল কত 
উত্তম! 

৩১। ওটা স্থায়ী জান্নাত যাতে 
তারা প্রবেশ করবে; ওর 
পাদদেশে নদী প্রবাহিত; 
তারা যা কিছু কামনা 
করবে তাতে তাদের জন্যে 
তাই থাকবে; এভাবেই 
আন্মাহ পূরস্থৃত করেন 
মুত্তাকীদেরকে। 

৩২। ফেরেশ্তাগণ যাদের 
মৃত্য ঘটায় পবিত্র থাকা 
অবস্থায়; ফেরেশতাগণ 
বলবে, তোমাদের প্রতি 
শান্ভি! তোমরা যা করতে 
তার ফলে জান্নাতে প্রবেশ 
কর। 


১৬৫ 


পারা? ১৪ 


> 
(714/79? 2 2777 


RSC WwW, 


D 790972 37 
0 ul ls 


7 423224 2 / 
EEA EOE sec ০৯ -'।\ 


23/3)2/7 7 27/3 9 ৪9/ 
Fh 


\ OE he 


Wish CUES 


Y 729223১ 


O siz alll S20 


224.০ 2 2 


32 2//9) 723 No? wd 


ud ed 

22792 7 0,72? 
5 ১2 sl 
PAS EASA 
O Ug 


মন্দ লোকদের অবস্থা বর্ণনা করার পর এখন তাদের বিপরীত ভাল 
লোকদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে। মন্দলোকদের উত্তর ছিলঃ ‘এই কিতাবে 


অর্থাৎ কুরআনে শুধুমাত্র পূর্ববর্তী লোকদের কাহিনীর বর্ণনা করা হয়েছে! কিন্তু 
ভাল লোকদের উত্তর হবেঃ ‘এই কিতাব হচ্ছে সরাসরি বরকত ও রহমত। যে 
কেউ এটাকে মানবে ও এর উপর আমল করবে, সে পরিপূর্ণভাবে করুণা ও 
কল্যাণ লাভ করবে।’এরপর মহান আল্লাহ খবর দিচ্ছেনঃ “আমি রাসূলদেরকে 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, সৎ লোকেরা উভয় জগতেই খুশী থাকবে। যেমন তিনি 
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বলেনঃ “নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যেই ভাল কাজ করবে এবং মু'মিন হবে, আমি 
তাকে অতি পবিত্র জীবন দান করবো এবং তার আমলের বিনিময়ও অবশ্যই 
প্রদান করবো। উভয় জগতে সে প্রতিদান প্রাপ্তহবে।” এটা স্মরণ রাখা দরকার 
যে, আখেরাতের ঘর দুনিয়ার ঘর অপেক্ষা অনেক বেশী সুন্দর ও উত্তম। 
তথাকার পুরস্কার অতি উন্নতমানের ও চিরস্থায়ী; যেমন-কারণের ধন-মালের 
আকাংখাকারীদের আ’লেমগণ বলেছিলেনঃ 


4 hs /2% 9,৮ Prin 3/ 


Re LOE CE AE OSTEO 
অর্থাৎ “ধক তোমাদের! যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্যে 
আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীল ব্যতীত এটা কেউ পাবে না!” 
(২৮৪৮০) অন্য জায়গায় রয়েছে ৪ 


723/79 ?/ VEE 


অর্থাৎ “আল্লাহ তাআলার নিকট যা রয়েছে তা সৎ লাকদের জন্যে চট 
উত্তম ও উন্নতমানের!” (৩৪ ১৯৮) আল্লাহপাক আর এক জায়গায় বলেনঃ 


\ 21/9957 27 EMA 


sl BN 
অর্থাৎ “আখেরাতই উৎকৃষ্টতর ও স্থায়ী” মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে 
(সঃ) বলেনঃ f? 


L127 7 LG, 97\)9/, 

- Nl on D> 2; 
অর্থাৎ “তোমার জন্যে পরবর্তী সময়তো পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা শ্রেয়।” 
মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘পরকালের আবাসস্থল মুত্তাকীদের জন্যে কত 


উত্তম! SE শব্দদ্বয় 244 2; হতে বদল হয়েছে। অর্থাৎ মুভ্তাকীদের 
জন্যে আখেরাতের জান্নাতে আদ্ন বা স্থায়ী জান্নাত রয়েছে। সেখানে তারা 
অবস্থান করবে। ওর বৃক্ষরাজি ও প্রাসাদসমূহের নিন্নদেশে সদা প্রবণ প্রবাহিত 
রয়েছে। তারা তথায় যা চাবে তাই পাবে। সেখানে নয়ন প্রীতিকর জিনিস 


বিদ্যমান থাকবে। আর সেখানে তারা অবস্থান করবে চিরদিনের জন্যে। 

হাদীসে রয়েছে যে, জান্নাতবাসী জান্নাতে উপবিষ্ট থাকবে, আর তাদের 
মাথার উপরে থাকবে মেঘমালা। তারা যা ইচ্ছা করবে, মেঘমালা তাদের উপর 
তাই বর্ষণ করবে। এমন কি কেউ যদি সমবয়স্কা কুমারীদেরকে বর্ষাতে বলে 
তবে তাও তা বর্ষাবে। 
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Ef 


মহান আল্লাহ বলেনঃ “খোদাভীরুদেরকে এভাবেই আল্লাহ পুরস্কৃত করে 
থাকেন। তাদের মৃত্যুর সময় তারা কলুষতা থেকে পবিত্র থাকে। ফেরেশতা 
এসে তাদেরকে সালাম করেন এবং সুসংবাদ শুনিয়ে দেন!” যেমন 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ “নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক 
আল্লাহ, অতঃপর অবিচলিত থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফেরেশ্তা এবং 
বলে, তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদের যে জান্নাতের 
প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্যে আনন্দিত হও!” 


আমরাই তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে, সেথায় তোমাদের 
জন্যে রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেথায় তোমাদের জন্যে রয়েছে 
যা তোমরা ফরমায়েশ কর। 


এটা হবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে _ প্যায়ন ৷” এই 


১৬৭ পারাঃ ১৪ 


বিষয়ের হাদীসগুলি আমরা- ..... Al He ef nil LL (88 

২৭) এই আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করেছি। 

৩৩। তারা শুধু প্রতীক্ষা করে Te Ce 
আগমনের অথবা তোমার ; হ/গূ2247 7 


DNs 


\ ADGA 


14. 


প্রতিপালকের শাঞ্ডি 
আগমনের; ওদের 


পূর্ববর্তীগণ এরূপই করত, 


LAE df 7/23 


আন্লাহ তাদের প্রতি কোন ES 
যুলুম করেন নাই, কিস্ডু 22 7224230 2 ),723 5 
; Ar 
তারাই নিজেদের প্রতি '* HEY 
করতো 223 Ld - 
RNS 2 Ou 
৩৪। সূতরাং তাদের প্রতি 22 Nur 37 ES 
আপতিত হয়েছিল ৮০০-৮০৩৫ 
তাদেরই মন্দ কর্মের শান্ভডি 9, ১০/৮/22 
এবং তাদেরকে পরিবেষ্টন 4/০ ৮৮৮ 
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করেছিল ওটাই যা নিয়ে PS EUG 297 
তারা ঠাট্টা-বিদ্রপ ০১৮১-৮4 
করতো। 


আল্লাহ তাআ’লা মুশরিকদের ধমকের সুরে বলছেনঃ “তারা তো শুধু এ 
ফেরেশ্তাদের অপেক্ষা করছে যারা তাদের রূহ্‌ কব্য করার জন্যে আগমন 
করবে অথবা তারা কিয়ামতের অপেক্ষা করছে এবং অপেক্ষা করছে ওর 
ভয়াবহ অবস্থার । এদের মতই এদের পূর্ববর্তী মুশরিকদের অবস্থাও ছিল। শেষ 
পর্যন্ত তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এসে পড়ে। আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় হুজ্জত 
পূর্ণ করতঃ তাদের কাছে কিতাব এবং রাসূল প্রেরণ করেন। এইভাবে তিনি 
তাদের ওযর শেষ করে দেন। এর পরেও যখন তারা অস্বীকৃতি ও হঠকারিতার 
উপর রয়েই গেল তখন তিনি তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করেন। রাসূলদের 
ভীতি প্রদর্শনকে তারা ঠাড্টা-বিদ্রপ করে উড়িয়ে দেয়। সুতরাং এর শাস্তি 
তাদেরকে পরিবেষ্টন করে। আল্লাহ তাদের উপর যুলুম করেন নাই, বরং তারা 
নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করেছিল। এজন্যেই কিয়ামতের দিন তাদেরকে 
বলা হবেঃ “এটাই হচ্ছে এ আগুন যাকে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে।” 


৩৫। মূশরিকরা বলবেঃ 
আল্লাহ ইচ্ছা করলে 
আমাদের পিতৃ পূরুষরা ও 


2/0 33/7/ , FAA 
SA HIG -Vo 


LAI 73১ 2 


আমরা তিনি ব্যতীত অপর 
কোন কিছুর ইবাদত 
করতাম না এবং তার 
অনুজ্ঞা ব্যতীত আমরা 
কোন কিছু নিষিদ্ধ করতাম 
না; তাদের পূর্ববর্তীরা 
এইর:পই করতো; 
রাসূলদের কর্তব্য তো শুধু 
সুস্পষ্ট বাণী প্রচার করা। 


423 Us Gall. 4 


AR FFT 7/3979 24/9 


Y, ULI YN, os 0 
EA 2322 


Sor Eo 
sod I 
LINE HS 


3727? 
0 | 


(24 / 
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৩৬। আনহ্দাহর ইবাদত G3 wy A3aezs Todd 
করবার ও তাপগ্ততকে বর্জন dS 
করবার নির্দেশ দিবার FEL 
জাতির মধ্যেই রাস্ল EE 

lal ses 
পাঠিয়েছি; অতঃপর LSE 
তাদের কতককে আল্লাহ 24927 2 47 
442 2 Ee 
সৎপথে পরিচালিত করেন 223 3/0 20, 
এবং তাদের কতকের Ls al ade cis 
উপর পথ ভ্রান্ডি সাব্যস্ভ EE 29979 7 


হয়েছিল; সূতরাং i LE 2A 2 
পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর ০22০922. ০০ 
0 uu lise 


এবং দেখো, যারা সত্যকে 
মিথ্যা বলেছে তাদের 
পরিণাম কি হয়েছে। | 
৩৭। তুমি তাদের পথ প্রদর্শন ৫4৯ ৫ ০25 ১ -!1V 
করতে আগ্ুহী হলেও 4 2, /? +০৬ 4 
আন্দাহ যাকে বিভ্রান্ড | 
করেছেন, তাকে তিনি LS 
সৎপথে পরিচালিত 
করবেন না এবং তাদের 
কোন সাহায্যকারীও নেই। 
আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের উল্টো বুঝের খবর দিচ্ছেন যে, তারা পাপ 
দেবতাদের নামে যবেহ করা এবং তারা তকদীরকে হুজ্জত বানিয়ে নিচ্ছে, আর 
বলছেঃ ‘যদি আল্লাহ আমাদের বড়দের এই কাজ অপছন্দ করতেন তবে তখনই 
তিনি আমাদেরকে শাস্তি দিতেন?’ মহান আল্লাহ তাদেরকে জবাব দিচ্ছেনঃ 
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“এটা আমার বিধান নয়। আমি তোমাদের এই কাজকে কঠিনভাবে অপছন্দ 
করি। আর আমি ষে এটা অপছন্দ করি তা আমি আমার সত্য নবীদের 
মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকি৷ তারা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তোমাদেরকে এসব 
কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছে। প্রত্যেক গ্রামে-গঞ্জে এবং প্রত্যেক দলে ও 
গোত্রে আমি নবী পাঠিয়েছি। সবাই তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। আমার 
বান্দাদের মধ্যে আমার আহ্‌কামের তাবলীগ তারা পুরোপুরি ওস্পষ্টভাবে 
করেছে। সকলকেই তারা বলেছেঃ “তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি 
ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করো না!” 


সর্বপ্রথম যখন যমীনে শির্কের উদ্ভব হয় তখন আল্লাহ তাআলা হযরত 
নৃহ্‌কে (আঃ) নুবওয়াত দান করে প্রেরণ করেন। আর সর্বশেষ হযরত 
মুহান্মদকে (সঃ) ‘খাতেমুল মুরসালীন’ ও রাহমাতুল লিলআ'লামীন’ উপাধি 
দিয়ে নবী বানিয়ে দেন, যার দাওয়াত ছিল যমীনের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত 
পর্যন্ত সমস্ত দানব ও মানবের জন্যে। সমস্ত নবীরই কথা একই ছিল। যেমন 
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 


2d AAD op) rls A 2 03/097, 


Xl UI SLULY asl 2” Les 3 Re os hs os Gl ES 


অর্থাৎ “হে নবী (সঃ)! তোমার পূর্বে আমি যত নবী পাঠিয়েছিলাম তাদের 
সবারই কাছে ওয়াহী করে ছিলামঃ আমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। 
সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।” (২১৪ ২৫) অন্যত্রে তিনি বলেনঃ 
2 IAA 21! 22 182 dare A 2 97 2 A3/3/ 3/3/37 
re £4 ESS lhl Gl) os LS on Cll om ns 

অর্থাৎ “(হে নবী (সঃ)! তোমার পূর্ববর্তী নবীদেরকে জিজ্ঞেস করঃ আমি কি 
রহমান (আল্লাহ) ছাড়া অন্যান্য মা’'বুদদেরকে নির্ধারণ করেছিলাম যাদের তারা 
ইবাদত করছে?” (৪৩ঃ ৪৫) এখানেও আল্লাহ তাআলা বলেন, প্রত্যেক 
উন্মতের রাসূলের দাওয়াত ছিল তাওহীদের শিক্ষা দান এবং শির্কহতে 
অসন্তুষ্টি প্রকাশ। সুতরাং মুশরিকরা কি করে নিজেদের শির্কের উপর আল্লাহর 
শরীয়তের মাধ্যমে অবগত হওয়া যায়, আর তা হচ্ছে প্রথম থেকেই শির্কের 
মূলোৎপাটন ও তাওহীদের দৃঢ়তা আনয়ন। সমস্ত রাসূলের ভাষায় তিনি এই 
পয়গামই প্রেরণ করেছেন। হ্যা, তবে তাদেরকে শির্কের উপর ছেড়ে দেয়া 
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অন্য কথা। এটা গৃহীত দলীল হতে পারে না। আল্লাহ তাআ'লা তো জাহান্নাম 
ও জাহান্নামীদেরকেও সৃষ্টি করেছেন। শয়তান এবং কাফিরদের এ জন্যেই সৃষ্টি 
করা হয়েছে। তিনি স্বীয় বান্দাদের কুফরীর উপর কখনোই সন্তুষ্ট নন। এর 
মধ্যেও তার পূর্ণ নিপুণতা ও হুজ্জত নিহিত রয়েছে। 

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ “রাসূলদের মাধ্যমে সতর্ককরণের পর কাফির 
ও মুশরিকদের উপর পার্থিব শাস্তিও এসেছে। কেউ কেউ পথ ভষ্টতার উপরই 
রয়ে গেছে। হে মু’মিনগণ! তোমরা ভূ-পৃষ্টে ভ্রমণ করে রাসূলদের 
বিরুদ্ধাচরণকারী এবং আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপনকারীদের পরিণাম দেখে 
নাও। অতীতের ঘটনাবলী যাদের জানা আছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে তোমরা 
জেনে নাও যে, আল্লাহর আযাব কিভাবে মুশ্রিকদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। 
এই সময়ের কাফিরদের জন্য এ সময়ের কাফিরদের মধ্যে দৃষ্টান্ত ও উপদেশ 
বিদ্যমান রয়েছে।” এরপর আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় রাসূলকে (সঃ) বলছেনঃ “হে 
রাসূল (সঃ)! তুমি এই কাফিরদেরকে হিদায়াত করার জন্যে আগ্রহী হচ্ছো বটে, 
কিন্তু এটা নিশ্ফল হবে। কেননা, আল্লাহ তাদের পথভ্রষ্টতার কারণে তাদেরকে 
স্বীয় রহমত হতে দূর করে দিয়েছেন্‌। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ 


PLANETARY Biz 


CE ed MT EES dll 22 03 
অর্থাৎ “আল্লাহ যাকে পরীক্ষায় ফেলার ইচ্ছা করেন, তার জন্যে তুমি আল্লাহ্‌ 
হতে কিছুই করার অধিকারী (অর্থাৎ তুমি তার কিছুই উপকার করতে পার 
না৷)” (৫ঃ ৪১) হযরত নূহ (আঃ) স্বীয় কওমকে বলেছিলেনঃ “আল্লাহ যদি 
তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন তবে আমার উপদেশ তোমাদের কোন 
উপকারে আসবে না!” 


এখানেও মহান আল্লাহ বলেনঃ “তুমি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে আগ্রহী 
হলেও আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেছেন, তাকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করবেন 
না!” যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ “যাদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন তাদেরকে 
হিদায়াত দানকারী কেউ নেই এবং তিনি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় 
বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দেন।” আর এক জায়গায় বলেনঃ “হে নবী 
(সঃ)! যাদের উপর তোমার প্রতিপালকের কথা বাস্তবায়িত হয়েছে তারা ঈমান 
আনবে না। যদিও তাদের কাছে সমস্ত নিদর্শন চলে আসে, যে পর্যন্ত না তারা 
বেদনাদায়ক শাস্তি অবলোকন করে।” 
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আল্লাহপাকের উক্তিঃ “৷ £4 নিশ্চয় আল্লাহ, অর্থাৎ তার শান ও তার 
আদেশ। কেননা, তিনি যা চান তাই হয় এবং যা চান না তা হয় না। তাই, তিনি 
বলেন, যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, কে এমন আছে যে, আল্লাহর পরে তাকে 
পথ দেখাতে পারে? অর্থাৎ কেউ নেই। 

EL nl (97 ‘তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই’ অর্থাৎ সেই দিন 
তাদের এমন কোন সাহায্যকারী থাকবে না, যে তাকে আল্লাহ্র আযাব থেকে 
বাঁচাতে পারে। সৃষ্টি এবং হুকুম একমাত্র তারই। তিনিই হলেন বিশ্ব 
প্রতিপালক। তিনি কল্যাণময়। 

৮। তারা দ্্‌ঢড়তার সাথে _, 
আল্লাহর শপথ করে বলেঃ ++ %৮ ৮-13 A 
যার মৃত্যু হয় আল্গাহ্‌ ০,০2৬ 2০০০ ৮ 
তাকে পুনরজীবিত করবেন UES f= 

. A arr tor bd MEY Ye 
না; কেন নয়, তিনি তার LEE Ee 

প্রতিশ্কৃতি পূর্ণ করবেনই; 4 

কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা ১৬৯50, 

অবগত নয়। DD L2973/7 

৩৯। তিনি পুনরুদ্িতি করবেন “0 Ly 
যে বিষয়ে তাদের ১,৯ /৪/» f 234773 
মতানৈক্য ছিল তা ৩৮৯৯ $৯ 


তাদেরকে স্পষ্টভাবে es 230 202 


দেখাবার জন্যে এবং যাতে dll Si 
কাফিররা জানতে পারে eC 
যে, তারাই ছিল 0 Cre 
মিথ্যাবাদী । 


2 “ৰ 2 ৰ 
৪০। আমি কোন কিছু ইচ্ছা ;=- ০ =! -£ 
| সে বিষয়ে আমার 236/42 303703) 
বথা শুধু এই যে, আমি 55445০১13! 
বলিঃ ‘হও’ ফলে তা হয়ে t 50) 
যায়। 0 USS 
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আল্লাহ তাআ'’লা মুশ্রিকদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, যেহেতু তারা 
কিয়ামতকে বিশ্বাস করে না, সেই হেতু অন্যদেরকেও এই বিশ্বাস হতে সরাবার 
যথাসাধ্য চেষ্টা করে। ঈমান বিক্তি করে আল্লাহর নামে জোরদার কসম খেয়ে 
বলেঃ“ আল্লাহ পাক বলেন যে, কিয়ামত অবশ্যই হবে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। 
কিন্তু অধিকাংশ লোক মূর্খতা ও অজ্ঞতা বশতঃ রাসূলদের বিরুদ্ধাচরণ করে, 
আল্লাহর হুকুম অমান্য করে এবং কুফরীর গর্তে পড়ে যায়।” 


অতঃপর আল্লাহ তাআলা কিয়ামত সংঘটনের ও দেহের পুনরুখানের কিছু 
নিপুণতা প্রকাশ করেছেন। একটি এই যে, যেন এর মাধ্যমে পার্থিব মতভেদের 
মধ্যে কোন্টি সত্য ছিল তা প্রকাশ হয়ে পড়ে, অসৎ লোকেরা শাস্তি এবং সৎ 
লোকেরা পুরস্কার লাভ করে। আর কাফিরদের আকিদায়, কথায় এবং কসমে 
মিথ্যাবাদী হওয়া যেন প্রমাণিত হয়ে যায়। এ সময় তারা সবাই দেখে নেবে যে, 
তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং বলা হবেঃ “এটাই 
হচ্ছে এ জাহান্নাম যাকে তোমরা অস্বীকার করতে। এখন বলতো, এটা কি যাদু, 
না তোমরা অন্ধ? এর মধ্যেই তোমরা পড়ে থাকো। এখন তোমরা ধৈর্য ধারণ 
কর অথবা হায়, হায় কর উভয় সমান। এখন তোমাদেরকে তোমাদের দুঙ্ধর্মের 
শাস্তি ভোগ করতেই হবে!” 


এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় অসীম ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন ষে, তিনি 
যা চান তাই করতে পারেন। কোন কিছু হতে তিনি অপারগ নন। কোন 
জিনিসই তার অধিকার বহির্ভূত নয়। তিনি যা করতে চান তার সম্পর্কে শুধু 
বলেনঃ ‘য়ে যাও সাথে সাথেই তা হয়ে যায়। কিয়ামতও শুধু তার হুকুমেরই 
কাজ। যেমন তিনি বলেনঃ “চোখের পলকের মধ্যে আমার হুকুম পালিত 
হয়!” অন্য জায়গায় রয়েছেঃ “আমি কোন কিছু ইচ্ছা করলে সে বিষয়ে আমার 
কথা শুধু এই যে, আমি বলিঃ ‘হও’ ফলে তা হয়ে যায়। অর্থাৎ আমি একবার 
মাত্র আদেশ করি এস সজে গাত আহত যা যেমন ক বন্য! 


PbS Lt GF Te DAA MA 


COE ECHR PE MA KIA) 


অর্থাৎ “যখন আল্লাহ কোন বিষয়ের ইচ্ছা করেন তখন ওটাকে একবার 
মাত্র বলেনঃ ‘হও’ আর তেমনই তা হয়ে যায়।” অর্থাৎ গুরুত্ব আরোপের জন্যে 
তার দ্বিতীয়বার আদেশ করার প্রয়োজন হয় না। এমন কেউ নেই, যে তার 
বিরোধিতা করতে পারে। তিনি এক ও মহাপ্রতাপান্বিত। তিনি সন্মান ও 
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মর্যাদার অধিকারী। তিনি শ্রেষ্ঠত্ব ও সাম্রাজ্যের মালিক। তিনি সার্বভৌম 
ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ছাড়া নেই কোন মা'বুদ, নেই কোন শাসনকর্তা, নেই 
কোন প্রতিপালক এবং নেই কোন ক্ষমতাবান। 

হযরত আবু হুরাইরা রোঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআ'লা 
বলেনঃ “আদম সন্তান আমাকে গালি দেয়, অথচ এটা তার জন্যে সমীচীন নয় 
এবং আদম সন্তান আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, অথচ এটা তার পক্ষে উচিত 
নয়। তার মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এই যে, সে গুরুত্ববোধক শপথ করে বলেঃ 
“আল্লাহ তাআলা মৃতকে জীবিত করবেন না।” আমি বলিঃ “হা, হা, অবশ্য 
আমি জীবিত করবো।” এটা সত্য ওয়াদা, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত 
নয়। আর আমাকে তার গালি দেয়া এই যে, সে বলেঃ “আল্লাহ তিনের 
একজন”। অথচ আমি এক, আমি আল্লাহ, আমি কারো মুখাপেক্ষী নই, সবাই 
আমার মুখাপেক্ষী, আমার কোন সন্তান নেই এবং আমিও কারো সন্তান নই, 
আর আমার সমতুল্য কেউই নেই।”” 


৪১। যারা অত্যাচারিত হবার ১ 22/4/24, 
Dl Ss Gcwil, -t£\ 

পর আল্লাহর পথে হিজরত * গোট লী + 

করেছে, আমি অবশ্যই ৮১০১০০ 


তাদেরকে দুনিয়ায় উত্তম Pe 2% 23000794, 
আবাস প্রদান করবো এবং 2 লে এ শঠ 
আখেরাতের প্ূরস্কারই 3১ 2 
তো শ্ৰেষ্ঠ; হায়! তারা যদি | S৮৪29/79/ 
ওটা জানতো! Ou 


৪২। তারা ধৈর্য ধারণ করে ও 2 be ltt 
তাদের প্রতিপালকের et 
উপর নির্ভর করে। 
আল্লাহ তাআলা এখানে তার পথে হিজরতকারীদর পুরস্কার সম্পর্কে খবর 

দিচ্ছেন যে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মাতৃভূমি ছেড়ে, বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে 


১. এ হাদীসটি ইবনু আবি হা’তিম (রাঃ) মাওকুফ রূপে বর্ণনা করেছেন। আর এটা 
সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও ভিন্ন শব্দে মারফু রূপে বর্ণিত হয়েছে। 
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এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে তার পথে হিজরত করে, তাদের প্রতিদান হিসেবে 
ইহকালে ও পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে তাঁর পক্ষ থেকে মহা মর্যাদা ও 
সম্মান। খুব সম্ভব এই আয়াত দু'টি আবিসিনিয়ার হিজরতকারীদের সম্পর্কে 
অবতীর্ণ হয়েছে। তারা মক্কায় মুশরিকদের কঠিন উৎপীড়ন সহ্য করার পর 
আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন, যেন স্বাধীনভাবে আল্লাহর দ্বীনের উপর আমল 
করে যেতে পারেন। তাদের মধ্যে গণ্যমান্য লোকগণ হচ্ছেনঃ ১. হযরত উসামন 
ইবনু আফ্ফান (রাঃ), ২. তার সাথে তার ষ্ল্রী হযরত রুকিয়াহ্‌ও (রাঃ)-ছিলেন 
যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সঃ) কন্যা, ৩. হযরত জা’ফর ইবনু আবি তা’লিব 
(রাঃ) -যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সঃ) চাচাতো ভাই এবং ৪.হযরত আবৃ 
সালমা ইবনু আবদিল আসাদ (রাঃ) প্রভৃতি। তারা সংখ্যায় প্রায় ৮০ জন 
ছিলেন। তারা সবাই ছিলেন চরম সত্যবাদী ও চরম সত্যবাদীনী। আল্লাহ 
তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাদেরকেও সন্তুষ্ট রাখুন। 

সুতরাং আল্লাহ তাআলা এইসব সত্যের সাধকদের সাথে ওয়াদা করছেন 
যে, তিনি তাদেরকে উত্তম জায়গা দান করবেন, যেমন মদীনা। আর তারা 
পবিত্র জীবিকা এবং দেশও বিনিময় হিসেবে প্রাপ্ত হবেন। প্রকৃত ব্যাপার এই 
যে, যারা আল্লাহর ভয়ে যে জিনিস ছেড়ে যান, আল্লাহ তাদেরকে সেই জিনিস 
বা তার চেয়ে উত্তম জিনিস দান করে থাকেন। এই দরিদ্র মুহাজিরদের প্রতি 
লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে হা’কিম ও বাদশাহ 
বানিয়ে দিয়েছিলেন এবং দুনিয়ায় তাদের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। এখনও 
আখেরাতের প্রতিদান ও পুরস্কার তো বাকী আছেই। সুতরাং যারা হিজরত 
থেকে সরে থাকে তারা যদি মুহাজিরদের পুরস্কার ও প্রতিদান সম্পর্কে অবহিত 
থাকতো তবে অবশ্যই তারা হিজরতের ব্যাপারে অগ্রগামী হতো। 

আল্লাহ তাআ’লা হযরত উমার ফারুকের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। তিনি যখন 
কোন মুহাজিরকে তার গণীমত ইত্যাদির অংশ প্রদান করতেন তখন বলতেনঃ 
“গ্রহণ করুন! আল্লাহ আপনার এই মালে বরকত দিন! এটা তো আল্লাহ 
তাআ'লার দুনিয়ার অঙ্গীকার। পরকালের বিরাট প্রতিদান এখনো বাকী 
রয়েছে।” অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন। 

এই পবিত্র লোকদের আরো গুণাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহর পথে 
যে সব কষ্ট তাদের প্রতি আপতিত হয়েছে তা তারা সহ্য করেছেন আর তারা 
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ভরসা করেছেন আল্লাহর উপর। এ কারণেই দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ 
তারা দু'হাতে লুটে নিয়েছেন। 


৪৩। (হে নবী (সঃ)! তোমার PS EE EE 
Ll EE -£ী 
পূর্বে আমি ওয়াহীসহ 3 20. TOT 
27,7 2 ’ RIANA 

মানুষই প্রেরণ করেছিলাম, ls EL yo 

তোমরা যদি না জান তবে tte 

জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাস কর। IAs 
8৪8। প্ৰেরণ করেছিলাম স্পষ্ট Ae 

নিদর্শন ও খ্রন্থসহ এবং চা 

ASAI 

তোমার প্রতি কুরআন CO eli -£t 

অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে 

স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার ECTS EGE) 

জন্যে যা তাদের প্রতি 2339777033077 72 37 3 

অবতীর্ণ করা হয়েছিল, ০৩১ ৫ ১ ৫) ০) 

যাতে তারা চিন্তা করে। 

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন আল্লাহ তাআলা হযরত 
মুহাম্মদকে (সঃ) রাসূলরূপে প্রেরণ করেন তখন আরববাসীরা স্পষ্টভাবে 
তাকে অস্বীকার করে বসে এবং বলেঃ “আল্লাহর শান্‌ বা মাহাত্ম্য এর বহু 
উর্ধ্বে যে, তিনি কোন মানুষকে তার রাসূল করে পাঠাবেন।” এর বর্ণনা 
El EE MU 


2/337 w GAT MASSA 


rH 43 5 dL bssl ol EEE) HG 
অর্থাৎ “এটা কি লোকদের জন্যে বিস্ময়ের কারণ হয়েছে যে, আমি তাদেরই 
একজন মানুষের প্রতি ওয়াহী নাযিল করেছি (এই কথা বলে) যে, তুমি 
মানুষকে ভয় প্রদর্শন কর?” (১০৪ ২) 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ “হে নবী (সঃ)! আমি তোমার পূর্বে 
যতগুলি নবী পাঠিয়েছিলাম তাদের সবাই মানুষ ছিল, তাদের কাছে আমার 
ওয়াহী আসতো। সুতরাং তোমাদের বিশ্বাস না হলে) তোমরা আসমানী 
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কিতাবধারীদেরকে জিজ্ঞেস করঃ তারা মানুষ ছিল না, ফের্শেতা ছিল? যদি 
তারাও মানুষ হয় তবে তোমরা তোমাদের এই উক্তি হতে ফিরে এসো। আর 
যদি এটা প্রমাণিত হয় যে, নুবওয়তের ক্রমধারা ফেরেশতাদের মধ্যেই জারী 
ছিল তবে তোমরা এই নবীকে (সঃ) অস্বীকার করলে কোন দোষ হবে না।” 
অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ 


1৪27, 2/2327 3/7 F007 2/3 oad 7 
SAL blo les Ye ILL os lil by 
অর্থাৎ “হে নবী (সঃ)! তোমার পূর্বে আমি যে সব লোকের কাছে ওয়াহী 
নাযিল করেছিলাম তারা গ্রামবাসীদের মধ্যকার লোকই ছিল।” (১২৪ ১০৯) 
হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এখানে আহলে যিক্র দ্বারা আহলে 
কিতাবকে বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদের (রঃ) উক্তিও এটাই। আবদুর রহমান 
(রঃ) বলেন, যিক্র দ্বারা কুরআন কারীমকে বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ 
তাআ’লা বলেছেনঃ 


BIS CO FY os 

অর্থাৎ “আমি যিক্র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি. এবং আমিই এর 
রক্ষণাবেক্ষণকারী।” (১৫৪ ৯) এ উক্তিটি নিজের জায়গায় ঠিকই রয়েছে। কিন্তু 
SIL bl ls এই স্থলে যিক্র দ্বারা কুরআন অর্থ নেয়া ঠিক হবে না। 
তাহলে এলোকগুলি তো কুরআনকে মানতই না। তাহলে কুরআনের ধারক ও 
বাহকদের জিজ্ঞেস করে কিরূপে তারা সান্তনা লাভ করতে পারে? অনুরূপভাবে 
ইমাম আবূ জা’ফর বা’কির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ “আমরা 
হলাম আহলে যিক্র।” অর্থাৎ এই উম্মত (উন্মতে মুহা্মদিয়া (সঃ)। এই 
উন্মত পূৰ্ববৰ্তী সমস্ত উন্মত অপেক্ষা বেশী জ্ঞানী। আহ্‌লে বায়তের আলেমগণ 
অন্যান্য আলেমদের উধ্ব্বে রয়েছেন। যদি তারা সঠিক সুন্নাতের উপর অটল 
থাকেন। যেমন হযরত আলী (রাঃ), হযরত হুসাইন (রাঃ), মুহাম্মদ ইবনু 
হানাফিয়্যাহ (রাঃ), আলী ইবনু হুসাইন, যয়নুল আবেদীন (রাঃ), আলী ইবনু 
আবদিল্লাহ, ইবনু আব্বাস (রাঃ), আবূ জা’ফর বা’কির (রাঃ) মুহাম্মদ ইবনু 
আলী ইবনু হুসাইন (রাঃ) ও তার পুত্র জা’ফর (রাঃ) এবং তাদের ন্যায় অন্যান্য 
সন্মানিত ব্যক্তিবৰ্গ। তারা আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টি লাভ করুন! তারা সবাই 
আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছিলেন এবং সিরাতে মুস্তাকীমের উপর 
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তারা প্রত্যেক হকদারের হক আদায় করতেন এবং সম্মানিত 


7১২ 
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ব্যক্তিদের সম্মান করতেন। তারা নিজেরা আল্লাহর সমস্ত সৎ বান্দার অন্তরে 
স্থান করে নিয়েছেন। এটা তো নিঃসন্দেহে সত্য ও সঠিক কথা। কিন্তু এই 
আয়াতের এটা উদ্দেশ্য নয়। এখানে বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, হযরত মুহান্মদও 
(সঃ) মানুষ এবং তার পূর্ববর্তী সমস্ত নবীও মানুষ ছিলেন। যেমন কুরআন 
কারীমে রয়েছেঃ “তুমি বলঃ আমি তো মানুষ ছাড়া কিছুই নই, তবে আমাকে 
রাসূল করে পাঠানো হয়েছে। মানুষের কাছে যখন হিদায়াত এসেছে তখন 
তাদেরকে ঈমান আনতে এটাই বাধা দিয়েছে যে, তারা বলেছেঃ আল্লাহ কি 
মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন?” অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেনঃ “তোমার পূর্বে 
আমি যত রাসূলই পাঠিয়েছিলাম তারা সবাই পানাহার করতো এবং বাজারে 
চলাফেরা করতো।” আর এক জায়গায় রয়েছেঃ “আমি তাদেরকে এমন দেহ 
বিশিষ্ট করি নাই যে, তারা পানাহার থেকে বেপরোয়া হবে এবং মৃত্যু বরণ 
করবে না।” আল্লাহপাক আরো বলেনঃ “তুমি বলঃ আমি তো এমন কোন 
প্রথম ও নতুন নবী নই।” আর এক জায়গায় রয়েছেঃ “আমি তো তোমাদের 
মতই মানুষ, আমার কাছে ওয়াহী পাঠানো হয়।” 

সুতরাং আল্লাহ. তাআলা এখানেও এরশাদ করেছেনঃ “তোমরা পূর্ববর্তী 
কিতাবধারীদের জিজ্ঞেস করে দেখো যে, নবীরা মানুষ ছিল কি মানুষ ছিল 
না?” 

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ “তিনি রাসূলদেরকে দলীল প্রমাণাদি দিয়ে 
প্রেরণ করেন এবং তাদের পতি তিনি কিতাবসমূহও নাযিল করেন এবং ছোট 
ছি ক যতন: হক! 


2) $ দ্বারা কিতাবসমূহকে বুঝানো হয়েছে। যেমন এক জায়গায় রয়েছে; 


#9977 iC 22, 


I) Sd i 3 
অর্থাৎ “তারা যা কিছু করছে সবই কিতাবসমূহে রয়েছে” (৫৪ঃ ৫২) আর 
UU 


- Ee 3 by u22Nl ন Sls যে 2 rl ES A; 
অর্থাৎ “আমি উপদেশের পর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, আমার যোগ্যতা 
সম্পন্ন বান্দাগণ পৃথিবীর অধিকারী হবে।” (২১৪ ১০৫) এরপর আল্লাহ 
তাআলা বলেনঃ “আমি তোমার উপর ‘যিকির’ অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণ 
করেছি। এই কারণে যা, যেহেতু তুমি এর ভাবার্থ পূর্ণরূপে অবগত আছ’ 
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সেহেতু তুমি ওটা মানুষকে বুঝিয়ে দেবে। হে নবী (সঃ)! তুমিই এর প্রতি 
সবচেয়ে বেশী আগ্রহী, তুমিই এর সবচেয়ে বড় আ’লেম। আর তুমিই এর 
উপর সবচেয়ে বড় আমলকারী। কেননা, তুমি মাখলুকের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম 
লোক এবং আদম সন্তানদের নেতা। এই কিতাবে যা সংক্ষিপ্তভাবে রয়েছে তা 
বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করে দেয়ার দায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত । লোকদের উপর 
যা কঠিন হবে তা তুমি তাদেরকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেবে। যাতে তারা বুঝে 
সুঝে সুপথ প্রাপ্ত হতে পারে এবং সফলকাম হয়। আর যেন উভয় জগতের 
কল্যাণ লাভ করে।” 


৪৫। যারা কুকর্মের ষড়যন্ধু 
করে তারা কি এ বিষয়ে dito 
নিশ্চিত আছে যে, আল্লাহ্‌ + jee dd 

oe Sy OA UEM 
তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন ঠি ৬ 
করবেন না অথবা এমন 
দিক হতে শাস্তি আসবে না 


১৭৯ 


FLT 


Slr? GI 70 I/ rd 392/23 


asl sl 55) 


SY 72333 3/7 39/9 


যা তাদের ধারণাতীত? 


৪৬। অথবা চলাফেরা করতে 
থাকাকালে তিনি 
তাদেরকে ধৃত করবেন না? 
তারা তো এটা ব্যর্থ করতে 
পারবে না। 


৪৭। অথবা তাদেরকে তিনি 
ভীত-সন্তমন্ভ অবস্থায় ধৃত 
করবেন না? তোমাদের 
প্রতিপালক তো অবশ্যই 
দয়ার্দ, পরম দয়ালু। 


+ 4 ES ্‌ 
Lr 2 CD RAD NAAAA 


ME Spit sl tN 


DIAL SPD PLL 


Yb Lr/7 73370323777 
S50 se isl sl -5V 


GG? 49, A330 


0m) se 2) ub 


সারা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, আসমান ও যমীনের মালিক আল্লাহ তাআ'লা 
নিজের অবগতি সত্তেও সহনশীলতা এবং ক্রোধ সত্ত্বেও নিজের মেহেরবানীর 
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খবর দিচ্ছেন যে, তিনি ইচ্ছা করলে নিজের পাপী বান্দাদের যমীনে ধ্বসিয়ে 
দিতে পারেন এবং তাদের অজান্তে তাদের উপর শাস্তি আনয়ন করতে পারেন। 
কিন্তু নিজের সীমাহীন মেহেরবানীর কারণে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে থাকেন। 
যেমন তিনি বলেনঃ “তোমরা কি নিশ্চিন্ত রয়েছে যে, আকাশে যিনি রয়েছেন 
তিনি তোমাদেরকেসহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দিবেন না। আর ওটা আকস্মিকভাবে 
থরথর করে কাপতে থাকবে? অথবা তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছ যে, আকাশে 
যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর কংকরবর্ষী ঝটিকা প্রেরণ করবেন না? 
তখন তোমরা জানতে পারবে কিরূপ ছিল আমার সতর্কবাণী।” আবার এটাও 
হতে পারে যে, আল্লাহ তাআ’লা এইরূপ ষড়যন্রকারী দুষ্ট প্রকৃতির 
লোকদেরকে তাদের চলা-ফেরা, আসা-যাওয়া, খাওয়া এবং উপার্জন করা 
অবস্থাতেই পাকড়াও করেন। সফরে, বাড়ীতে, দিনে-রাত্রে যখন ইচ্ছা তাদেরকে 
ধরে ফেলেন। যেমন তিনি বলেনঃ 


7299 L335 7/7729 2277677 122 297, ০/7 
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অর্থাৎ “গ্রামবাসী কি নির্ভয় হয়ে গেছে যে, তাদের উপর আমার শাস্তি রাত্রি 
কালে তাদের শয়ন অবস্থাতেই এসে পড়বে? কিংবা বেলা ওঠার পর তাদের 
খেলাধুলায় মগ্ন থাকার অবস্থাতেই এসে পড়বে?” আল্লাহকে কোন ব্যক্তি বা 
কোন কাজ অপারগ করতে পারে না, তিনি পরাজিত ও ক্লান্ত হওয়ার নন এবং 
তিনি অকৃতকার্য হওয়ারও নন। এও হতে পারে যে, তারা ভীত-সন্তস্ত হওয়া 
সত্ত্বেও তাদেরকে আল্লাহ ধরে ফেলবেন। তাহলে দুটো শাস্তি একই সাথে হয়ে 
যাবে। একটা হলো ভয়, আর অপরটা হলো পাকড়াও। একটি হলো মৃত্যু 
অন্যটি হলো সন্তরাস। কিন্তু মহান আল্লাহ, বিশ্বপ্রতিপালক বড়ই করুণাময়। 
একারণেই তিনি তাড়াতাড়ি পাক্ড়াও করেন না। 

সহীহ্‌ বুখারী ও সহীহ্‌ মুসলিমে রয়েছে যে, স্বভাব বিরুদ্ধে কথা শুনে ধৈর্য 
ধারণ করার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা অপেক্ষা বেশী ধৈর্য ধারণকারী আর 
কেউই নেই। লোকেরা তীর সন্তান সাব্যস্ত করছে, অথচ তিনি তাদেরকে খেতে 
দিচ্ছেন এবং নিরাপদে রাখছেন। 

সহীহ বুখারী ও সহীহ্‌ মুসলিমে আরো রয়েছে যে, আল্লাহ তাআ'লা 
যা’লিমকে অবকাশ দেন। কিন্তু যখন পাকড়াও করেন তখন অকস্মাৎ পাকড়াও 
করেন এবং সে ধ্বংস হয়ে যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) পাঠ করেনঃ 
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অর্থাৎ “তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও এরূপই যে, যুলুম করা অবস্থায় 
‘যখন তিনি কোন গ্নামবাসীকে পাকড়াও করেন তখন নিঃসন্দেহে তার 
পাকড়াও কঠিন যন্ত্রণাদায়ক হয়।” (১১৪ ১০২) আর এক জায়গায় রয়েছেঃ 
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GIN G5 dE G3 Yl bps of nls 
অর্থাৎ “বহু এমন গ্রামবাসী রয়েছে যাদেরকে আমি কিছু দিনের জন্যে 
অবকাশ দিয়ে থাকি তাদের যুলুম করা অবস্থায়, অতঃপর তাদেরকে পাকড়াও 

করি, তাদের প্রত্যাবর্তন তো আমার কাছেই।” (২২৪ ৪৮) 

৪৮। তারা কি লক্ষ্য করেনা ১ ০০, eh 
আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর প্রতি 5৮ ০! lo rol ~£A 
যার ছায়া দক্ষিণে ও বামে ০9, 26/9 7 
ঢলে পড়ে বিনীতভাবে yg Ll lis, 2 I 
আল্লাহর প্রতি সিজ্দাবনত 4102+ 84.2" 

 } - 


হয়? PAA 

4277,1 227 

৪৯। আল্লাহ্‌কেই সিজদা করে Et 
যা কিছ, আছে PE 


Ed EOE 


আকাশমগ্ডলীতে, 
পৃথিবীতে যত জীবজন্ডু 25 LS OEE 
আছে সে সমস্ডভ এবং os! 
UE সা? RANA 
ফেরেশ্‌তাগণও। তারা ১ 531,2১০ 
অহংকার করে না। SRY 
৫০। তারা ভয় করে, তাদের WE 
উপর পরাত্রমশালী TE Ss 
তাদের প্রতিপালককে এবং le 739/923 7 722/97, 
তাদেরকে যা আদেশ করা Our be Lah f 
হয় তারা তা করে। 
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আল্লাহ তাআলা স্বীয় শ্রেষ্ঠতৃব, মৰ্যাদা ও মহিমার খবর দিচ্ছেন যে, সমস্ত 
মাখলুক আরশ্‌ হতে বিছানা পর্যন্ত তার অনুগত ও দাস। জড় পদার্থ, 
প্ৰাণীসমূহ, মানব, দানব, ফেরেশৃতামণ্ডলী এবং সারা জগত তার বাধ্য। প্রত্যেক 
জিনিস সকাল ও সন্ধ্যায় তার সামনে নানা প্রকারে নিজেদের অপারগতা ও 
শক্তিহীনতার প্রমাণ পেশ করে থাকে। তারা ঝুঁকে তার সামনে সিজদাবনত 
হয়। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, সূর্য পশ্চিম গগণে ঢলে পড়া মাত্রই সমস্ত 
জিনিস বিশ্ব প্রতিপালকের সামনে অপারগ, দুর্বল ও শক্তিহীন। পাহাড় 
ইত্যাদির সিজদা হচ্ছে ওর ছায়া। সমুদ্রের তরঙ্গমালা হচ্ছে ওর নামায। 
ওগুলিকে যেন বিবেকবান মনে করে ওগুলির প্রতি সিজদার সম্পর্ক জুড়ে 
দেয়া হয়েছে। তাই তিনি বলেন, যমীন ও আসমানের সমস্ত প্রাণী তার সামনে 
সিজদাবনত রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ “ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় প্রত্যেক 
জিনিস বিশ্ব প্রতিপালকের সামনে সিজদাবনত হয়, ওগুলির ছায়া সকাল ও 
সন্ধ্যায় সিজদায় পড়ে থাকে!” ফেরেশ্তামণ্ডলীও নিজেদের মান-মর্যাদা সত্ত্বেও 
আল্লাহর সামনে সিজদায় পতিত হন। তার দাসত্ব করার ব্যাপারে তারা 
অহংকার করেন না। মহামহিমান্বিত ও প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহর সামনে 
তারা কাপতে থাকেন এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয়, তা প্রতিপালনে 
তীরা সদা ব্যস্ত থাকেন। তীরা না অবাধ্য হন, না অলসতা করেন। 


৫১। আন্মাহ বললেনঃ 
তোমরা দু’ ইলাহ্‌ গ্রহণ 
করো না; তিনিই তো , { 
একমাত্র ইলাহ। সূতরাং +4» ০5০! 
তোমরা আমাকেই ভয় Jisiat 
কর। -. 

৫২। আকাশমণগ্ডলী ও 32৮8-০ 
‘পৃথিবীতে যা কিছু আছে 


৯; 7I34 234, 3/9 
তা তারই এবং নিরবচ্ছিন্ন 47১ ০:)৷4 ১2৭! 
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অন্যকে ভয় করবে? 
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৫৩। তোমরা যে সব অনুগ্রহ LL 0203022 
ভোগ কর তা তো 3১৮১-০ 
আচ্জাহরই নিকট হতে; Pr paleo Eh 
আবার যখন দূঃখ-দৈন্য 
Z- 029/727 
তোমাদেরকে স্পর্শ করে 0 175 
তখন তোমরা তাকেই 
ব্যাকুলভাবে আহবান কর। 
৫৪। আবার যখন আন্মাহ $265 49 4-০: 
তোমাদের দ্‌ঃখ-দৈন্য ys 
2 w/t 9279, 
দূরীভূত করেন তখন PPD Crt EEG 
তোমাদের একদল তাদের EF 22 
প্রতিপালকের শরীক করে। VEE 


Ete . 2 


৫৫। আমি তাদেরকে যা দান +! sR - -00 
করেছি তা অস্বীকার 22390907 7,374 239777 
করবার জন্যে; সূতরাং 0৩4৯ 5 
তোমরা ভোগ করে নাও, 
অচিরেই জানতে পারবে। 
আল্লাহ তাআলা খবর দিচ্ছেনঃ “এক আল্লাহ ছাড়া আর কেউই 

ইবাদতেরযোগ্য নেই। তিনি শরীক বিহীন। তিনি প্রত্যেক জিনিসের সৃষ্টি কর্তা, 
মালিক এবং প্রতিপালক। আন্তরিকতার সাথে সদা-সর্বদা তারই ইবাদত করা 
অবশ্য কর্তব্য। তিনি ছাড়া অন্যের ইবাদতের পন্থা অবলম্বন করা মোটেই 
উচিত নয়। আসমান ও যমীনের সমস্ত কিছু ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় তারই অনুগত। 
সকলকেই তারই কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। সুতরাং তোমরা খীটিভাবে 
ভীরই ইবাদত করতে থাকো। তার সাথে অন্যকে শরীক করা হতে বিরত 
থাকো। নিখুঁত দ্বীন একমাত্র আল্লাহরই। আসমান ও যমীনের সমস্ত কিছুর 
একক মালিক তিনিই। 
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লাভ ও ক্ষতি তারই ইচ্ছাধীন। যত কিছু নিয়ামত বান্দার হাতে রয়েছে সবই 
তারই নিকট হতে এসেছে। জীবিকা, নিয়ামত, নিরাপত্তা এবং সাহায্য সবই 
তার পক্ষ হতে আগত। তারই দয়া ও অনুগ্রহ বান্দার উপর রয়েছে। জেনে 
রেখো, এতগুলো নিয়ামত পাওয়ার পরেও তোমরা এখনো তারই মুখাপেক্ষী 
রয়েছো। বিপদ-আপদ এখনো তোমাদের মাথার উপর ঘুরপাক খাচ্ছে। দুঃখ ও 
বিপদ-আপদের সময় তোমরা তাকেই স্মরণ করে থাকো। কঠিন বিপদের সময় 
কেঁদে কেঁদে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তোমরা তারই দিকে ঝুঁকে পড়। স্বয়ং মক্কার 
মুশ্রিকদের অবস্থাও এরূপই ছিল। যখন তারা সমুদ্রে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়তো, 
বিপরীত বাতাস যখন নৌকা ঝুকিয়ে দিতো এবং নৌকা টলমল করে ডুবে 
যাওয়ার উপক্রম হতো তখন তোমরা তোমাদের ঠাকুর, দেবতা, প্রতিমা, পীর, 
ফকীর, ওয়ালী, নবী সবকেই ভুলে যেতে এবং অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে ও 
বিপদ হতে মুক্তি পাওয়ার জন্যে আল্লাহর নিকটই প্রার্থনা করতে। কিন্তু যখন 
নৌকা নদীর তীরে পৌছে যেতো তখন এ পুরাতন মা'বৃদগুলির আবার তারা 
স্মরণ করতো। আর প্রকৃত মা’বুদের সাথে পুনরায় এ মা'বুদের পূজা শুরু করে 
দিতো। এর চেয়ে বড় অকৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসঘাকতা আর কি হতে পারে? এখানেও 
আল্লাহ পাক বলেন যে, উদ্দেশ্য সফল হওয়া মাত্রই অনেক লোক চক্ষু ফিরিয়ে 
নেয়। শব্দটি সমাপ্তিবোধক লাম। আবার এটাকে আমি তাদের এই স্বভাব 
এজন্যেই করেছি যে, তারা আল্লাহর নিয়ামতের উপর পর্দা ফেলে দেয় এবং তা 
অস্বীকার করে, অথচ প্রকৃত পক্ষে নিয়ামত দানকারী এবং বিপদ-আপদ 
দূরকারী আমি ছাড়া আর কেউ নেই। 

এরপর মহান আল্লাহ তাদেরকে ধমকের সুরে বলছেনঃ “আচ্ছা, দুনিয়ায় 
তোমরা নিজেদের কাজ চালিয়ে যাও এবং সুখ ভোগ করতে থাকো। কিন্তু এর 
পরিণাম ফল সতবরই জানতে পারবে। 


৫৬। আমি তাদেরকে যে SA 3 
রিয্‌ক দান করি তারা তার JE 23 0 
এক অংশ নির্ধারিত করে ০৫ ? ০/7234? 
তাদের জন্যে, যাদের es 10 


সম্বন্ধে তারা কিছুই জানে £47? 9 037 
না; শপথ আল্লাহর! | 
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তোমরা যে মিথ্যা উদ্ভাবন 
কর সেই সশ্বন্ধে 
তোমাদেরকে প্রশ্ব করা 
হবে-ই। 

৫৭। তারা নির্ধারণ করে 
আহন্পাহর জন্যে কন্যা 
সন্ডান। তিনি পবিত্র, 
মহিমান্বিত এবং তাদের 
জন্যে ওটাই যা তারা 
কামনা করে। 

৫৮। তাদের কাউকেও যখন 
কন্যা সন্ভডানের সুসংবাদ 
দেয়া হয় তখন তার 
মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় 
এবং সে অসহনীয় 
মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয় । 

৫৯।৷। তাকে যে সংবাদ দেয়া 
হয়, তার গ্লানি হেতু সে 
নিজ সম্প্রদায় হতে 
আত্মগোপন করে; সে 
চিন্ডা করে যে, হীনতা 
সত্বেও সে তাকে রেখে 
দিবে, না মাটিতে পুঁতে 
দিবে। সাবধান! তারা যা 
সিদ্ধান্ত করে তা কতই না 
নিকৃষ্ট! 
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৬০। যারা আখেরাতে বিশ্বাস 4, ৪০9/০০2 

করে না, তারা নিকৃষ্ট ETS ER 
তির অধিকারী আর +»/+- ARNE 

El REE 

আন্পাহ তো মহত্তম 

প্রকৃতির অধিকারী; এবং 501% 2524 

তিনি পরাত্রচ্মশালী, 

প্রস্ঞাময়। 

আল্লাহ তাআ'লা মুশ্রিকদের অসদাচরণ ও নির্বুদ্ধিতার খবর দিচ্ছেন যে, 


সবকিছু দানকারী হচ্ছেন আল্লাহ, অথচ তারা অজ্ঞানতা বশতঃ তাদের মিথ্যা 
TN শ তাতে সাব্যস্ত করছে। তারা বলেঃ 


Ch BLABY EE ts i 
L992 7/7 Loa d 


- LS be NEE ETAT 

অর্থাৎ “এটা আল্লাহর জন্যে তাদের ধারণা অনুযায়ী এবং এটা আমাদের 

দেবতাদের জন্যে; যা তাদের দেবতাদের অংশ তা আল্লাহর কাছে পৌছায় না 

এবং যা আল্লাহর অংশ তা তাদের দেবতাদের কাছে পৌঁছায়, তারা যা মীমাংসা 

করে তা কতই না নিকৃষ্ট” (৬৪ ১৩৭) এই লোকদেরকে এর জবাবদিহি 

অবশ্যই করতে হবে। তাদের এই মিথ্যারোপের প্রতিফল অবশ্যই তারা পাবে 
এবং তা হবে জাহান্নামের আগুন। 


এরপর তাদের দ্বিতীয় অন্যায় ও বোকামির বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌ 
তাআ'লার নৈকট্যলাভকারী ফেরেশ্তাগণ হচ্ছেন তাদের মতে আল্লাহর কন্যা 
(নাউষুবিল্লাহি মিন যালিক)। এই ভুল তো তারা করে, তদুপরি তাদের 
ইবাদতও তারা করে। এটা ভুলের উপর ভুল। এখানে তারা তিনটি অপরাধ 
করলো। ১. তারা আল্লাহর সন্তান সাব্যস্ত করলো, অথচ তিনি তা থেকে 
সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। ২. সন্তানের মধ্যে আবার এ সন্তান আল্লাহ্র জন্যে নির্ধারণ 
করলো যা তারা নিজেদের জন্যেও পছন্দ করে না, অর্থাৎ কন্যা সম্ভান। কি 
উল্টো কথা? নিজেদের জন্যে' নির্ধারণ করছে পুত্র সন্তান, আর আল্লাহ 
তাআলার জন্যে নির্ধারণ করছে কন্যা সন্তান! ৩. তাদের আবার তারা ইবাদত 
করছে। এটা তাদের সরাসরি অপবাদ ও মিথ্যারোপ ছাড়া কিছুই নয়। আল্লাহ 
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তাআলার সন্তান হওয়া কি করে সম্ভব হতে পারে? তাও আবার এমন সন্তান 
যা তাদের নিজেদের কাছে খুবই নিকৃষ্ট ও হীন। কেমন বোকামি যে, আল্লাহ 
তাদেরকে দিবেন পুত্র সন্তান আর নিজের জন্যে রাখবেন মেয়ে সন্তান! আল্লাহ 
এর থেকে বরং সম্ভান হতেই পবিত্র। 


যখন তাদেরকে খবর দেয়া হয় যে, তাদের মেয়ে সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে, 
তখন লজ্জায় তাদের মুখ কালো হয়ে যায় এবং মুখ দিয়ে কথা সরে না। তারা 
লোকদের কাছে আত্মগোপন করে থাকে। তারা চিন্তা করেঃ এখন কি করা 
যায়? যদি এ কন্যা সন্তানকে জীবিত রাখা যায়, তবে এটাতো খুবই লজ্জার 
কথা! সে তো উত্তরাধিকারিণীও হবে না এবং তাকে কিছু একটা মনে করাও 
হবে না। সুতরাং পুত্র সন্ভানকেই এর উপর প্রাধান্য দেয়া হোক। মোট কথা, 
তাকে জীবিত রাখলেও তার প্রতি অত্যন্ত অবহেলা প্রদর্শন করাহয়। অন্যথায় 
তাকে জীবস্তই কবর দিয়ে দেয়া হয়। এই অবস্থা তো তার নিজের। আবার 
আল্লাহর জন্যে এই জিনিসই সাব্যস্ত করে। সুতরাং তাদের এই মীমাংসা কতই 
না জঘন্য! এই বন্টন কতই না নির্লজ্জতাপূর্ণ বন্টন! আল্লাহর জন্যে যা সাব্যস্ত 
করছে তা নিজের জন্যে কঠিন অপমানের কারণ মনে করছে! প্রকৃত ব্যাপার এই 
যে, তারা হচ্ছে অতি নিকৃষ্ট প্রকৃতির অধিকারী, আর আল্লাহ তো হচ্ছেন অতি 

মহৎ প্রকৃতির অধিকারী এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়, মহিমাময় ও 

মহানুভব। 

৬১। আন্লাহ যদি মানুষকে ১০ ০০, 
তাদের সীমালংখঘনের এ» ail ds -1)\ 
জন্যে শান্তি দিতেন, তবে 32/7 2/92 
ভূ-পৃষ্ঠে কোন জ্ীব- os Lee Ch, 
জস্ভুকেই ক দিতেন না; 233/372 NY ON 
কিড্ডু 0 নির্দিষ্ট esd EEL 
কাল পর্যন্ড তাদেরকে we E156 HE 
অবকাশ দিয়ে থাকেন; _ ef 
অতঃপর যখন তাদের LC 
সময় আসে তখন তারা SEE 
মুহূর্ত কাল বিলম্ব অথবা 0 Lym 
ত্বরা করতে পারে না। 
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৬২। যা তারা অপছন্দ করে a Me 
তাই তারা আল্লাহর প্রতি Eo ud 
আরোপ করে; তাদের BILL 12 SHES 
জিহবা মিথ্যা বর্ণনা করে MEAS hd 
যে, মঙ্গল তাদেরই জন্যে; >) o22 39,007 07 
সৃতঃসিদ্ধ কথা যে, J di sf Ol 


নিশ্চয়ই তাদের জন্যে ৪/4/8747" 

আছে অঞ্গি এবং ০ ১৮৮ 

তাদেরকেই সর্বাগ্রে তাতে CURIE 

নিক্ষেপ করা হবে। 0১+ 

আল্লাহ তাআলা নিজের ধৈর্য, দয়া, স্নেহ এবং করুণা সম্পর্কে এখানে খবর 
দিচ্ছেন যে, তিনি বান্দাদের পাপকার্য দেখার পরেও তাদেরকে অবকাশ দিয়ে 
থাকেন, সাথে সাথে পাকড়াও করেন না। যদি তিনি সাথে সাথেই ধরে 
ফেলতেন তবে আজ ভূ-পৃষ্ঠে কাউকেও চলতে-ফিরতে দেখা যেতো না। 
মানুষের পাপের কারণে জীব-জত্তুও ধ্বংস হয়ে যেতো, দুষ্টদের সাথে শিষ্টেরাও 
ধরা পড়ে যেতো। কিন্তু মহামহিমান্বিত আল্লাহ নিজের সহনশিলতা, দয়া, স্নেহ 
এবং মহানুভবতার গুণে বান্দাদের পাপ ঢেকে একটা নিদিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত 
তিনি অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, অন্যথায় একটা পোকা মাকড়ও বাচতো না। 
আদম সন্তানের পাপের আধিক্যের কারণে আল্লাহর শাস্তি এমনভাবে আসতো 
যে, সবকেই ধ্বংস করে দিতো। 

হযরত আবূ সালমা’ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু হুরাইরা 
(রাঃ) একটি লোককে বলতে শুনেনঃ “অত্যাচারী ব্যক্তি নিজেরই ক্ষতি সাধন 
করে।” তখন হযরত আবূ হুরাইরা রোঃ) বলেনঃ “না, না। বরং তার 
অত্যাচারের কারণে পাখী তার বাসায় ধ্বংস হয়ে যায়।” 

হযরত আবুদ্‌ দারদা রোঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ “একদা আমরা 
রাসূলুল্লাহর সেঃ) নিকট কিছু আলোচনা করছিলাম। তিনি বলেনঃ “আল্লাহ 
কাউকে অবকাশ দেন না যখন তার নির্ধারিত সময় এসে পড়ে। বয়স বৃদ্ধি সৎ 
সন্তানের মাধ্যমে হয়ে থাকে। যে সন্তান তিনি বান্দাকে দান করেন এঁ সন্তানের 
দুআ’ তার কবরে পৌঁছে থাকে এবং এটাই হচ্ছে তার বয়স বৃদ্ধি।” 
১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইবনু আবি হা’তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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মহান আল্লাহ বলেনঃ “তারা নিজেরা যা অপছন্দ করে তা-ই আল্লাহর প্রতি 
তারা আরোপ করে, আর তারা ধারণা করে যে, এই দুনিয়াতেও তারা কল্যাণ 
লাভ করছে আর যদি কিয়ামত সংঘটিত হয় তবে সেখানেও রয়েছে তাদের 
জন্যে কল্যাণ৷” যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ “যদি আমি মান্ষকে 
আমার পক্ষ হতে করুণার স্বাদ গ্রহণ করাই, অতঃপর তা টেনে নিই তবে সে 
নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। আর যাকে যে কষ্ট স্পর্শ করেছিল তা দূর করার 
পরে যদি আমি তাকে নিয়ামতের স্বাদ গ্রহণ করাই তবে সে অবশ্যই বলে 
ওঠেঃ আমার উপর থেকে কষ্ট দূর হয়ে গেছে, আর সে তখন খুশী ও 
অহংকারী হয়ে যায়” 


অন্যত্ৰ আল্লাহ তাআলা বলেনঃ “তাকে কষ্ট স্পর্শ করার পর যদি আমি 
তাকে আমার রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাই তবে অবশ্যই সে বলেঃ এটা আমারই 
জন্যে, আর আমি ধারণা করি না যে,কিয়ামত সংঘটিত হবে। আর যদি আমি 
জন্যে কল্যাণই রয়েছে। সুতরাং অবশ্যই আমি কাফিরদেরকে তাদের কৃতকর্মের 
খবর দিয়ে দেবো এবং অবশ্যই তাদেরকে ভীষণ শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবো।” 

সূরায়ে কাহাফে দু’জন সঙ্গীর বর্ণনা দিতে গিয়ে কুরআন কারীমে আল্লাহ 
তাআলা বলেনঃ “নিজের প্রতি জুলুম করা অবস্থায় সে তার উদ্যানে প্রবেশ 
করলো এবং (তার সৎ সঙ্গীকে) বললোঃ আমি মনে করি না যে, এটা কখনো 

ংস হয়ে যাবে।:আর আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে, আর 
নিশ্চয় এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাবো।” (কি জঘন্য কথা!) কাজ করবে মন্দ 
আর আশা রাখবে ভাল! বপন করবে কাটা আর আশা করবে ফলের! 

কথিত আছে যে, কা’বা ঘরের ইমারত নতুন ভাবে বানাবার জন্যে যখন 
ওটাকে ভেঙ্গে ফেলা হয়, তখন ওর ভিত্তির মধ্য হতে একটি পাথর বের হয় 
যার উপর কতকগুলি উপদেশমূলক কথা লিখিত ছিল। তন্মধ্যে নিন্নলিখিত 
কথাগুলিও ছিলঃ 

“তোমরা অসৎকাজ করছো অথচ পূণ্যের আশা করছো। এটা হচ্ছে কাটা 
বপন করে আঙ্গুরের আশা করার মত!” সুতরাং তাদের আশা তো ছিল যে, 
দুনিয়াতেও মাল-ধন, জমি-জায়গা, দাস-দাসী, ইত্যাদি লাভ করবে এবং 
আখেরাতেও কল্যাণ লাভ করবে। কিন্তু আল্লাহপাক বলেনঃ “প্রকৃতপক্ষে 


wwwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ নাহল ১৬ ১৯০ ' পারাঃ ১৪ 
তাদের জন্যে তেরী হয়ে আছে জাহান্নামের আগুন। সেখানে তারা আল্লাহর 
রহমত থেকে দূরে থাকবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে। আজ তারা আমার আহকাম 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কাজেই কাল (কিয়ামতের দিন) আমিও তাদেরকে 
আমার নিয়ামত হতে বিমুখ করে দেবো। সত্বরই তারা জাহান্নামে প্রবেশ 
করবে। 
৬৩। শপথ আল্লাহর! আমি PTE EAS 1 
তোমার পূর্বেও বহু জাতির Pl LL 0 DG ar 
নিকট রাস্ল প্রেরণ HEC HEY OE HER 
করেছি; কিড়ু শয়তান এ ০-১১৩ 
সব জাতির কার্যকলাপ 222 74242277272) 2 
তাদের দৃষ্টিতে শোভন My 2 sl ht 
করেছিল; সূতরাং সেই G/F 2/ 997773972 
EOE CE om ole ot srl 
এবং তাদেরই জন্যে 


মৰ্মডুদ শাস্তি। 2 kd CASA ALA 

৬৪। আমি তো তোমার প্রতি LL NERTANE YS 
কিতাব অবতীর্ণ করেছি G p9/7,,9 
যারা এ বিষয়ে মতভেদ ASN LY 
করে তাদেরকে 2/4৫ /০/ 2 +2,১, 
সূস্পষ্টভাবে ব্‌ঝিয়ে LEI 
দিবার জন্যে এবং RPA 
মু’মিনদের জন্যে পথ 
নির্দেশ ও দয়া স্বরূপ। 

৬৫। আন্াহ আকাশ হতে AAD 1 


বারি বর্ষণ করেন এবং sds alt 0 
তদ্বারা তিনি ভূমিকে ওর {4 ০০ 
মৃত্যুর পর পূনজী্বিত 
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করেন; অবশ্যই এতে ১৪/৬১, ০, ৬ 
নিদর্শন আছে যে, Ns ai 


সম্প্রদায় কথা শুনে £42942 
তাদের জন্যে। SR 


আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে (সঃ) সান্ধনার সুরে বলছেনঃ “হে মুহাম্মদ 
(সঃ)! তোমার পূর্বে আমি উন্মত বর্গের নিকট রাসুলদেরকে পাঠিয়েছিলাম, 
তাদের সকলকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছিল। সুতরাং তোমাকেও যে এরা 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। এই অবিশ্বাসকারীরা 
শয়তানের শিষ্য। শয়তানী কুমন্ত্রণার কারণে তাদের খারাপ কাজগুলি তাদের 
কাছে শোভনীয় হচ্ছে। তাদের বন্ধু হচ্ছে শয়তান। সে কিন্তু তাদের কোনই 
উপকার করবে না। সে সব সময় তাদেরকে বিপদের মুখে ফেলে দিয়ে পগার 
পার হয়ে যাবে। 

কুরআন কারীম হচ্ছে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী কিতাব। প্রত্যেক 
ঝগড়া-বিবাদ ও মতভেদের ফায়সালা এতে বিদ্যমান রয়েছে। এটা অন্তরের 
জন্যে হিদায়াত স্বরূপ এবং যে সব ঈমানদার এর উপর আমল করে তাদের 
জন্যে এটা রহমত স্বরপ। 

এই কুরআন কারীমের মাধ্যমে কিভাবে মৃত অন্তর জীবন লাভ করে থাকে, 
তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে মৃত যমীন ও মেঘের বৃষ্টি। যারা কথা শুনে ও বুঝে তারা এর 
দ্বারা অনেক কিছু উপদেশ লাভ করতে পারে। 


৬৬। অবশ্যই গৃহপালিত) 
A242 ES) +2 Fd 
চতুষ্পদ জন্ডুর মধ্যে ৮-১ dots 


তোমাদের জন্যে শিক্ষা 2 04 22 5 
রয়েছে; ওগুলির উদরস্থিত Ei Stoo Eel ee 
PD pL 2/ Hes 2829 


গোবর ও রক্তের মধ্য Ise 
হতে তোমাদেরকে আমি 
পান করাই বিশুদ্ধ দুগ্ধ, যা 0 iy চু ডে 
পানকারীদের জন্যে সুস্বাদূ। 
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৬৭। আর খেজুর গাছের ফল PANN AAA 
ENE -"V 
ও আঙ্গুর হতে তোমরা 2) 


BAER 7223 ed 97/2 


মাদক ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ LS as Li ll 
করে থাকো, এতে অবশ্যই _), ৯১৪০০ ৫? 
বোধশত্তিমঃ সম্পন্ Dalle Gs 
7223974 3/w9d 
Eb জন্যে রয়েছে EE i [বে 
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ “আন্আম অৰ্থাৎ উট, গরু, ছাগল ইত্যাদিও 
আমার ক্ষমতা ও নিপুণতার নিদর্শন। এ! এর '$ 'সর্বনামটিকেহয়তো বা 
নিয়ামতের অর্থের দিকে ফিরানো হয়েছে অথবা £ "(5 এর দিকে ফিরানো 
হয়েছে। চতুষ্পদ জতুগুলিও £74 -ই বটে। এই চতুষ্পদ জত্তুগুলির পেটের 
মধ্যে যে আজে বাজে খারাপ জিনিস রয়েছে ওরই মধ্য হতে বিশ্ব প্রতিপালক 
আল্লাহ তোমাদের জন্যে অত্যন্ত সৃদৃশ্য ও সুস্বাদু দুগ্ধ পান করিয়ে থাকেন। অন্য 
জায়গায় (55%, রয়েছে। দু'টোই জায়েয। যেমন রয়েছেঃ RY 


AAA ALA G7 17042, 


- 053 Ud - SY wi 
অর্থাৎ “না, এই আচরণ অনুচিত, এটা তো উপদেশ বাণী। যে ইচ্ছা করবে 
সে এটা স্মরণ করবে।” (৮০৪ ১১) অন্য এক জায়গায় রয়েছেঃ 


wr I/D, LE ESM 2 POS ANA 72/97 IF we 


EL Ll en LBS 3 nip lin sb 


fel ee 

অর্থাৎ “আমি তাদের নিকট উপঢৌকন পাঠাচ্ছি; দেখি, দূতেরা কি নিয়ে 
ফিরে আসে।” (২৭৪ ৩৫-৩৬) এরপর বলা হয়েছে 2440 ( ব্যাপক 
ক্ষমতা এবং মহিমার পরিচয় পেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানই হচ্ছে মানুষের 
প্রকৃতগুণ, তাই ইসলামী শরীয়ত এই জ্ঞানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যেই নেশা 
আনয়নকারী ও জ্ঞান লোপকারী জিনিসকে হারাম করেছে। আল্লাহ তাআ'লা 
বলেনঃ “ওতে খেমীনে) আমি সৃষ্টি করি খর্জুর ও আঙ্গুরের উদ্যান এবং 
উৎসারিত করি প্রস্ববণ। যাতে তারা ভক্ষণ করতে পারে এর ফলমূল হতে, 
অথচ তাদের হস্ত ওটা সৃষ্টি করে নাই; তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে 


ণ 
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না? পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যাদেরকে জানে না 
তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়া করে।” 

৬৮। তোমার প্রতিপালক 29 LY, Nor 
মৌমাছিকে ওর অন্তরের $1 233 -MA 
ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ J 
দিয়েছেনঃ তুমি গৃহ AE f 
নির্মাণ কর পাহাড়ে, বৃক্ষে Le? D2 25 Us 
এবং মানুষ যে গৃহ নির্মাণ SRI 
করে তাতে। Ed 

৬৯। এরপর প্রত্যেক ফল SL 

DE os $_4৭ 
হতে কিছু কিছু আহার IE FE a 
কর, অতঃপর তোমার UT ees 
প্রতিপালকের সহজ পথ Grr / 222¢7 BLII/ 
অনুসরণ কর্; ওর উপর +! ৫৯০৪০২ 


হতে নির্গত হয় বিবিধ (27079 2% 
বর্ণের: গর্রীর: আতে AFTEIS 
জন্যে রয়েছে fle 2 L¥ 4 
a ততে 1 CEASE ETY 
’ 2399/79 37 
রয়েছে নিদর্শন চিন্ডাশীল OSE psi 
সম্প্রদায়ের জন্যে। i 


এখানে ওয়াহী দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইলহাম বা অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ 
দেয়া। মৌমাছিদেরকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এটা বুঝিয়ে দেয়া হয় যে, 
ওরা যেন পাহাড়ে, বৃক্ষে এবং (মানুষের বাড়ীর) ছাদে ওদের মৌচাক তৈরী 
করে। এই দুর্বল সৃষ্টজীবের ঘরটি দেখলে বিস্মিত হতে হয়! ওটা কতই না 
মজবৃত, কতই না সুন্দর এবং কতই কারুকার্য খচিত! 

অতঃপর মহান আল্লাহ মৌমাছিদেরকে হিদায়াত করেন যে, ওরা যেন ফল, 
ফুল এবং ঘাসপাতা হতে রস আহরণ করে ও যেখানে ইচ্ছা সেখানেই 
71 ১৩ 
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গমনাগমন করে। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের সময় যেন সরাসরি নিজেদের মৌচাকে 
পৌঁছে যায়। উঁচু পাহাড়ের চুড়া হোক, মরু প্রান্তর হোক, বৃক্ষ হোক, লোকালয় 
হোক, জনশূন্য স্থান ইত্যাদি যে স্থানই হোক না কেন ওরা পথ ভুলে না। যত 
দূরেই গমন করুক না কেন ওরা প্রত্যাবর্তন করে সরাসরি নিজেদের মৌচাকে 
নিজেদের বাচ্চা, ডিম ও মধুতে পৌঁছে যায়। ওরা ডানার সাহায্যে মোম তৈরী 
করে গরং সণ যারা জমা করেন 

AEE 


$0; এর তাফসীর ‘বশীভূত’ দ্বারাও করা হয়েছে। যেমন 4 4 (১, এই 
স্থলেও এটাই ভাবার্থ। সুতরাং 4/5 এটা থেকে J. হবে। এর একটি দলীল 
এটাও যে, লোকেরা সৌচাককে এক শহর হতে অন্য শহর পর্যন্ত নিয়ে যায়। 
কিন্তু প্রথম উক্তিটিই বেশী স্পষ্ট । অর্থাৎ 5 এটা বা পথ হতে J. হয়েছে। 
ইমাম ইবনু জারীর রোঃ) দুটোকেই সঠিক বলেছেন। 


হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ.“মাছির বয়স হলো চল্লিশ দিন। আর মৌমাছি ছাড়া সমস্ত মাছি 
আগুনে থাকবে” 


মধু সাদা, হল্দে লাল ইত্যাদি বিভিন্ন রঙ-এর হয়ে থাকে। ফল, ফুল ও 
মাটির রঙ-এর বিভিন্নতার কারণেই মধুর এই বিভিন্ন রং হয়ে থাকে। মধুর 
বাহ্যিক সৌন্দর্য ও চমকের সাথে সাথে ওর দ্বারা রোগ হতেও আরোগ্য লাভ 
হতে থাকে। আল্লাহ্‌ তাআলা এর দ্বারা বহু রোগ হতে আরোগ্য দান করে 
থাকেন। এখানে Pe AAP বলা হয় নাই। এরূপ বললে এটা সমস্ত 
রোগের আরোগ্য দানকারী রূপে সাব্যস্ত হতো। বরং ৮ 5 বলা 
হয়েছে। অর্থাৎ এতে লোকদের জন্যে শিফা (রোগের আরোগ্য) রয়েছে। এটা 
ঠাণ্ডা লাগা রোগের প্রতিষেধক। গুষধ সব সময় রোগের বিপরীত হয়ে থাকে। 
মধু গরম, কাজেই এটা ঠাণ্ডা লাগা রোগের জন্যে উপকারী। মুজাহিদ (রঃ) 
এবং ইবনু জারীর (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা কুরআন কারীমকে 
বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কুরআনে শিফা রয়েছে। এ উক্তিটি আপন স্থানে সঠিক 
বটে, কিন্তু এখানে তো মধুর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ফলে এখানে মুজাহিদের (রঃ) 
উক্তির অনুসরণ করা হয়নি। হ্যা, ত তবে কুরআনের শিফা’ হওয়ার বর্ণনা অন্য 

72273792709 7 1137 , pwd 
জায়গায় দেয়া হয়েছে। যেমনঃ bli Us BU ola Us 


Dwi 


(১৭৪ ৮২) এই আয়াতে এবং 19 652 8 এই আয়াতে Eo) LCE 
১. এ হাদীসটি আবূ ইয়ালা মুসিলী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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আল্লাহ পাকের এই উক্তিতে .&5 দ্বারা যে মধু উদ্দেশ্য তার দলীল হচ্ছে 
নিন্নের হাদীসঃ 

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক 
রাসূলুল্লাহর (সঃ) কাছে এসে বললোঃ “আমার ভাই-এর পেট ছুটে গিয়েছে। 
(অর্থাৎ খুব পায়খানা হচ্ছে)।” তিনি বলেনঃ “তাকে মধু পান করিয়ে দাও” 
সে গেল এৰং তাকে মধু পান করালো। আবার সে আসলো এবং বললোঃ “হে 
আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তার রোগ তো আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।” তিনি এবারও 
বললেনঃ “যাও, তাকে মধু পান করাও!” সে গেল এবং তাকে মধু পান 
করালো। পুনরায় এসে সে বললোঃ “হে আল্লাহর রাসূল সেঃ)! তার পায়খানা 
তো আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।” তিনি বললেনঃ “আল্লাহ সত্যবাদী এবং তোমার 
ভাই-এর পেট মিথ্যাবাদী। তুমি যাও এবং তাকে মধু পান করাও!” সে গেল 
এবং তাকে মধু পান করালো। এবার সে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করলো।” 


কোন কোন ডাক্তার মন্তব্য করেছেন যে, সম্ভবতঃ এ লোকটির পেটে ময়লা 
আবর্জনা খুব বেশী ছিল। মধুর গরম গুণের কারণে ওগুলি হজম হতে থাকে। 
ফলে এ ময়লা আবর্জনা ও উচ্ছিষ্ট অংশগুলি বেরিয়ে যেতে শুরু করে। 
কাজেই পাতলা মল খুব বেশী হয়ে বেরিয়ে যায়। বেদুঈন ওটাকেই রোগ বৃদ্ধি 
বলে মনে করে এবং রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিকট অভিযোগ করে। রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) তাকে আরো মধু পান করাতে বলেন। এতে ময়লা আবর্জনা পাতলা 
মলরূপে আরো বেশী হয়ে নামতে শুরু করে। পুনরায় মধু পান করানোর পর 
পেট সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হয়ে যায় এবং সে পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করে। 
ফলে রাসূলুল্লাহর (সঃ) কথা, যা তিনি আল্লাহ তাআলার ইঙ্গিতেই 
বলেছিলেন, সত্য প্রমাণিত হয়। 


হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)হাওয়া 
ও মধু খুব ভালবাসতো।* 


হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “তিনটি জিনিসে শিফা বা রোগ মুক্তি রয়েছে। শিঙ্গা লাগানো, 


১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রঃ) তাদের সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা 
করেছেন। 

২. এ হাদীসটিও সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, কিন্তু এটা সহীহ বুখারীর 
শব্দ। 
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মধুপান এবং গেরম লোহা দ্বারা) দাগ দিয়ে নেয়া। কিন্তু আমার উন্মতকে 
আমি দাগ নিতে নিষেধ করছি।” 


হযরত জাবির ইবনু আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি 
রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বলতে শুনেছেনঃ “তোমাদের ওষুধগুলির মধ্যে কোন 
গুলিতে যদি শিফা’ থেকে থাকে তবে সেগুলি হচ্ছে শিঙ্গা লাগানো, মধুপান 
এবং আগুন দ্বারা দাগিয়ে নেয়া, যেটা যে রোগের জন্যে উপযুক্ত। তবে আমি 
দাগিয়ে নেয়াকে পছন্দ করি না৷” 

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “রোগের আরোগ্যদানকারী দু'টি জিনিসকে তোমরা 
নিজেদের উপর অপরিহার্য করে নাও। সে দু'টি জিনিস হচ্ছে মধু ও 
কুরআন।”* 

আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী ইবনু আবি তালিব, রোঃ) বলেনঃ 
“তোমাদের কেউ যদি তার রোগের শিফা চায়, তবে সে যেন কুরআনের কোন 
আয়াতকে একটি সহীফায় লিখে নেয় এবং ওটাকে বৃষ্টির পানি দ্বারা ধৌত 
করে। অতঃপর তার স্ত্রীর নিকট থেকে একটা দিরহাম রৌপ্য মুদ্রা চেয়ে নেয় 
যাসে সন্তুষ্ট চিত্তে প্রদান করবে। তারপর এ দিরহাম দ্বারা কিছু মধু কিনে নেয় 
এবং তা পান করে। এইভাবে কয়েকটি কারণে এর দ্বারা শিফা পাওয়া যাবে। 
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 


2 23909 /9/59"7 723 7 N29 7 273 


- US J ions pp LILA 52 53 
অর্থাৎ “আমি কুরআনে ওটা নাযিল করেছি যা মু’মিনদের জন্যে শিফা 
(রোগমুক্তি) ও রহমত স্বরূপ।” (১৭৪৮২) অন্য এক আয়াতে রয়েছেঃ 


4 
#2, 5 7 4297 


অর্থাৎ “আমি আকাশ হতে বরকতময় পানি বর্ষিয়ে থাকি৷” (৫০£৯) আর 
এক জায়গায় বলেছেনঃ 


Gs 0/833 CIPI 9/70 I7 93/7/32 37 
bays Gap 0253 ls aie it oF pS Ob Ob 
১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এহাদীসটিও সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ মুসলিমে রয়েছেঃ “আগুন দ্বারা 
দাগিয়ে নেয়াকে আমি অপছন্দ করি, বরং পছন্দ করি না। 
৩. এ হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেছেন। 


wwwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ নাহল ১৬ ১৯৭ পারাঃ ১৪ 


অর্থাৎ যদি তারা (তোমাদের স্ত্রীরা) মহরের কিয়দাংশ ছেড়ে দেয় তবে তা 
তোমরা স্বচ্ছন্দে ভোগ কর!” (৪ঃ 8) মধুর ব্যাপারে আল্লাহ তামা ত বলং 


অর্থাৎ এতে (মধুতে) লোকদের জন্যে শিফা রয়েছে।” 


হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন সকালে মধু চেটে নেয় তার উপর 
কোন বড় বালা মসীবত আসে না।* 

আবূ উবাই ইবনু উন্মি হারাম রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি 
রাসূলুল্লাহকে সেঃ) বলতে শুনেছেনঃ “তোমরা ৮ ও ৩, ব্যবহার কর। 
কেননা, এতে প্রত্যেক রোগের শিফা’ রয়েছে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ ॥( 
এর অর্থ কি?” উত্তরে তিনি বললেনঃ “মৃত্য”।* 

কেউ কেউ বলেছেন যে, ০৬৮4 এ মধুকে বলা হয় যা ঘিয়ের মশকে রাখা 
হ্য়। 

আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ অবশ্যই এতে রয়েছে নিদর্শন চিন্তাশীল 
সম্প্রদায়ের জন্যে! অর্থাৎ হে মানব মণ্ডলী! মৌমাছির মত অতি দূর্বল ও 
শক্তিহীন প্রাণী তোমাদের জন্যে মধু ও মোম তৈরী করা, স্বাধীনভাবে বিচরণ 
করা এবং বাসস্থান ভুল না করা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যারা চিন্তা গবেষণা করে 
তাদের জন্যে এতে আমার শ্রেষ্ঠত্ব এবং আধিপত্যের বড় নিদর্শন রয়েছে। 
এগুলোর মাধ্যমে মানুষ মহান আল্লাহর বিজ্ঞানময়, জ্ঞানী, দাতা এবং দয়ালু 
হওয়ার দলীল লাভ করতে পারে। ০ 


৭০। আল্লাহই তোমাদেরকে EIA 
সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর 03 -v. 
তিনি তোমাদের মৃত্যু BoE 25 227 slr 
ঘটাবেন এবং তোমাদের EE a 
মধ্যে কাউকেও কাউকেও Tt YY 


১. এটা ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 

২. এহাদীসটি ইমাম ইবনূ মাজাহ বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসের একজন বর্ণনাকারী রয়েছে 
যুবাইর ইবনু সাঈদ এবং তার বর্ণিত হাদীস পরিত্যাজ্য। 

£. এ হাদীসটিও ইমাম ইবনু মাজাহ্‌ বর্ণনা করেছেন। 
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তারা যা কিছু জানতো সে dro Et hs If ড 
সন্বন্ধে তারা সজ্ঞান থাকবে Et se 
না; অআন্মাহ সর্বজ্ঞ, 0+ +> 
সর্বশক্তিমান। 


আল্লাহ তাআ’লা খবর দিচ্ছেনঃ সমস্ত বান্দার উপর আধিপত্য আল্লাহ্‌রই। 
তিনিই তাদেরকে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন। তিনিই তাদের 
মৃত্যু ঘটাবেন। কাউকেও কাউকেও তিনি এতো বেশী বয়সে পৌঁছিয়ে থাকেন 
যে, সে শিশুদের মত দুর্বল হয়ে পড়ে। হযরত আলী রাঃ) বলেন যে, 
পঁচাত্তর বছর বয়সে মানুষ এরূপ অবস্থায় উপনীত হৃয়। তার শক্তি শেষ হয়ে 
যায়, স্মরণ শক্তি কমে যায়, জ্ঞান হ্রাস পায় এবং বিদ্বান হওয়া সত্বেও অজ্ঞান 
হয়ে পড়ে। 

হযরত আনাস A (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 


/ TAMA 2289 / / 
Jods Iss» ef 2, dl 5, cls TSH Jul wel 
AAI Adar i (217 


sh iss, 

অর্থাৎ “হে আল্লাহ) আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কার্পণ্য 

হতে, অপারগতা হতে, বার্ধক্য হতে, লাঞ্ছণা পূর্ণ বয়স হতে, কবরের আযাব 
হতে, দাজ্জালের ফিৎনা হতে এবং জীবন ও মরণের ফিৎনা হতে।”” 


DUN Ls 5d # ms 3 LL LIST Sai 


AES A UES 09 EE + LD lA Les MTOR 
অর্থাৎ “দুঃসহ জীবন জ্বালায় জীবনের প্রতি আমি আজ অনাসক্ত, আর যে 
ব্যক্তি আশি বছরের দীর্ঘ জীবন বয়ে চলে, তোমার পিতা মরুক” সে এরূপ 
অনাসক্ত হয়েই থাকে। মৃত্যুকে আমি অন্ধ উদ্বীর ন্যায় হাত-পা ছুড়তে দেখছি, 
যাকে পায় প্রাণে মারে, আর যাকে ছাড়ে সে জীবনভারে বার্ধক্যে পৌঁছে যায়।” 
>. ত যা (রা?) এ হাদীসটি তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা 


করেছেন। 
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৭১। আল্লাহ জীবনোপকরণে EOI 
তোমাদের কাউকে EME FI 
কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব arth 
দিয়েছেন; যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব UG Gd Fn ok 
দেয়া হয়েছে তারা তাদের ” 122,25 
অধীনস্থ দাস দাসীদেরকে GI be pl 

er UNTO 
নিজেদের জীবনোপকরণ re LA 
হতে এমন কিছু দেয় না, A 
যাতে তারা এ বিষয়ে Hr ER Els 
তাদের সমান হয়ে যায়; SEE 
তবে কি তারা আল্লাহর 0 ৬১৭ 
অনুগ্ৰহ অস্বীকার করে? 
আল্লাহ তাআ'’লা মুশরিকদের অজ্ঞতা এবং অকৃতজ্ঞতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, 


তারা তাদের মা’ব্‌দদেরকে আল্লাহর দাস জানা সত্ত্বেও তাদের ইবাদতে লেগে 
রয়েছে। হজ্জের সময় তারা বলতোঃ 


7 AD 3/0, 0739 PLN 


CO KEUAGLEIM LEI LS 

অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি আপনার সামনে হাযির আছি, আপনার কোন 
শরীক নেই সে ছাড়া, যে স্বয়ং আপনার দাস। তার অধীনস্থদের প্রকৃত মালিক 
আপনিই।” সুতরাং আল্লাহ তাআ’লা তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে 
বলেছেনঃ “তোমরা নিজেরা যখন তোমাদের গোলামদেরকে তোমাদের সমান 
মনে কর না এবং তোমাদের মালে তাদের অংশীদার হওয়াকে পছন্দ কর না, 
তখন কি করে আমার গোলামদেরকে আমার সাথে শরীক স্থাপন করছো?” এই 
বিষয়টিই ৷... '448/ 329251854275 (৩০৪ ২৮) এই আয়াতে বৰ্ণিত 
হয়েছে। আল্লাহ পাক বলেনঃ “তোমরা নিজেরা যখন তোমাদের গোলামদেরকে 
তোমাদের মাল -ধনে ও স্থ্রীতে নিজেদের শরীক বানাতে ঘৃণা বোধ করছো 
তখন আমার গোলামদেরকে কি করে তোমরা আমার খোদায়ীতে শরীক মনে 
করছো?” এটাই হচ্ছে আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করন যে, আল্লাহর জন্যে 
ওটা পছন্দ করা হবে যা নিজেদের জন্যে অপছন্দ করা হয়। এটাই হচ্ছে মিথ্যা 
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মা’বুদদের দৃষ্টান্ত। তোমরা নিজেরা যখন ওদের থেকে পৃথক তখন আল্লাহ তো 
এর চেয়ে আরও বেশী পৃথক! বিশ্বপ্রতিপালকের নিয়ামতরাশির অকৃতজ্ঞতা এর 
চেয়ে বেশী আর কি হতে পারে যে, ক্ষেত-খামার এবং চতুষ্পদ জস্তভু এক 
আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, অথচ তোমরা এগুলোকে তিনি ছাড়া অন্যদের নামে 
করছো? 

হযরত হাসান বসরী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমার ইবনু খাত্তাব 
(রাঃ) হযরত আবু মূসা আশআ'রীকে (রাঃ) একটি চিঠি লিখেন। চিঠির মর্ম 
ছিল নিন্নরূপঃ 

“তুমি আল্লাহর রিয্্‌কে সন্তুষ্ট থাকো। নিশ্চয় তিনি জীবনোপকরণে 
তোমাদের কাউকেও কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এটা তার পক্ষ হতে 
একটি পরীক্ষা। তিনি দেখতে চান যে, যাকে তিনি রিয্‌কের ব্যাপারে শ্রেষ্ঠত্ব দান 
করেছেন সে কিভাবে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে এবং তার উপর 
অন্যান্যদের যে EE 


৭২। আর আল্লাহ তোমাদিগ , ০,2 

হতেই তোমাদের জোড়া ee PEE 

সৃষ্টি করেছেন এবং +27/4/4% CI 

তোমাদের যুগল হতে 1 $০ ৮) 

তোমাদের জন্যে পূত্র, 94-22% 1” 
h 3 hil> 9 UM jl 

পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন Ss SC eS 

এবং উত্তম জীবনোপকরণ JbULS cb 2 PSG) 


দান করেছেন; তবুও কি ,, OIG 
' তারা মিথ্যাতে বিশ্বাস PDs 3 re 
করবে এবং তারা কি 7229.3 
আল্লাহর অনুগ্ুহ অস্বীকার 0৬১ 
করবে? 


বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেনঃ “আমি বান্দাদের জন্যে তাদেরই জাতি হতে এবং 


১.এটা ইবনু আবি হা’তিম-রোঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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তাদেরই আকৃতির ও রীতি-নীতির স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছি। যদি তারা একই 
জাতির না হতো তবে তাদের পরস্পরের মধ্যে মিলজুল ও প্রেম-প্রীতি 
প্রতিষ্ঠিত হতো না। তারপর এই জোড়ার মাধ্যমে আমি তাদের বংশ বৃদ্ধি 
করেছি এবং সন্ভান-সম্ভতি ছড়িয়ে দিয়েছি। তাদের ছেলে হয়েছে এবং 
ছেলেদের ছেলে হয়েছে। £%%. এর তো একটি অর্থ এটাই, অর্থাৎ পৌত্র। এর 
দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে সেবক ও সাহায্যকারী বটে এবং আরবে এই নিয়মই প্রচলিত 
ছিল। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কোন লোকের স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর 
সন্তান তার হতো না। 4% এ ব্যক্তিকেও বলা হয়, যে কারো সামনে তার 
কাজ কাম করে দেয়। এ অর্থও করা হয়েছে যে, এর দ্বারা জামাতা সম্পর্ক 
বুঝানো হয়েছে। অর্থের অধীনে এসবই চলে আসে। যেমন দুআয়ে কুন্তে 
নিন্নের বাক্য এসেছেঃ 


EAE 7 
অর্থাৎ “আমাদের প্রচেষ্টা ও খিদমত আপনার জন্যেই।” আর এটা প্রকাশ্য 
কথা যে, সমন্তান- সন্ততি দ্বারা, গোলাম দ্বারা এবং শ্বশুরের দিকের লোকদের 
দ্বারা খিদমত লাভ হয়ে থাকে। সুতরাং এই সবের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ 
তাআ'লার নিয়ামত লাভ করে থাকি। হাঁ, তবে যাদের নিকট 1% এর 
সম্পর্কে 99 এর সাথে রয়েছে তাদের মতে তো এর দ্বারা সন্তান, সন্তানের 
সন্তান, জামাতা এবং স্ত্রীর সন্তানদেরকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং. এসবগুলো 
মাঝে মাঝে এ ব্যক্তিরই হিফাযতে, ত তার ক্রোড়ে এবং তার খিদমতে এসে 
থাকে। আর সম্ভবতঃ এই ভাবার্থকে সামনে রেখেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“সম্ভানেরা তোমার গোলাম।” যেমন সুনানে আবু দাউদে রয়েছে। আর যীদের 
মতে 54 দ্বারা খাদেম বা সেবককে বুঝানো হয়েছে হয়েছে তাদের নিকট এটার 
যোগ হয়েছে আল্লাহ তাআ'লার LLNS HG Ld «ই 
উক্তির উপর। অর্থাৎ “আল্লাহ তাআলা তোমাদের স্ত্রীদেরকে ও সম্ভানদেরকে 
তোমাদের খাদেম বানিয়ে দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে পানাহারের জন্য উত্তম 
স্বাদের জিনিস দান করেছেন। সূতরাং বাতিলের উপর বিশ্বাস রেখে আল্লাহর 
নিয়ামত রাজির অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তোমাদের জন্যে মোটেই সমীচীন নয় 
যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিয়ামতের উপর পর্দা ফেলে দিয়ে 
এগুলির সম্বন্ধ স্থাপন করবে অন্যদের দিকে।” 
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সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, কিয়ামতের দিন মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় 
বান্দাদেরকে তার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেনঃ “আমি কি 
তোমাকে দুনিয়ায় স্ত্রী দান করি নাই? তোমাদের কি আমি সন্মানের অধিকারী 
করি নাই? ঘোড়া ও উটকে কি তোমার অনুগত করেছিলাম না? আমি কি 
তোমাকে নেতৃত্ব ও আরামের মধ্যে ছেড়ে ছিলাম না?” 

৭৩। এবং তারা কি ইবাদত 
করবে আন্মাহ ছাড়া | HE EL 
অপরের যাদের WEAN et 
আকাশমণ্ডলী অথবা - TEA We 


প্‌থিবী 0 কোন Lio /l EE 


করার শক্তি নেই এবং EL 
he l 2 PE 2/2? iL CE) 2 dr 
নয়। JEN al rs JG -VE 
৭8৪। স্তরাং তোমরা ES 2PF/ 204; 
আল্লাহর কোন সদৃশ স্থির (0 
টে A297 9/7 
করো না; আল্লাহ জানেন AR 


এবং তোমরা জান না। 


আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যারা তার সাথে 
অন্যের ইবাদত করে। তিনি বলেনঃ “নিয়ামত দানকারী, সৃষ্টিকারী, রুষী দাতা 
একমাত্র আল্লাহ। তার কোন অংশীদার নেই। আর এই মুশরিকরা আল্লাহর 
সাথে যাদের ইবাদত করছে তারা না পারে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করতে, না 
পারে যমীন থেকে শস্য ও গাছ পালা জন্মাতে। তারা যদি সবাই মিলিতভাবেও 
চেষ্টা করে, তবুও এক ফোটা পানি পর্যন্ত বর্ষণ করতে সক্ষমহবে না। তারা 
একটা পাতাও পয়দা করার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং হে মুশরিকদের দল! 
তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকেও তুলনা করো না এবং তার শরীক ও তার 
মত কাউকেও মনে করো না। আল্লাহ আলেম ও জ্ঞানী। তিনি তার জ্ঞানের 
উপর ভিত্তি করে নিজের তাওহীদের সাক্ষ্য দিচ্ছেন। আর তোমরা নিজেদের ' 
অজ্ঞতার কারণে অন্যদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে নিয়েছো। 
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৭৫। আল্লাহ উপমা দিচ্ছেন 


২০ পারাঃ ১৪ 


PDN AL AAD) 


অপরের অধিকারভূক্ত এক 
দাসের, যে কোন কিছুর 
উপর শক্তি রাখে না এবং 
এমন এক ব্যক্তির যাকে 
তিনি নিজ হতে উত্তম 
রিয্‌ক দান করেছেন এবং 
সে তা হতে গোপনে ও 
প্রকাশ্যে ব্যয় করে; তারা 
কি একে অপরের সমান? 


PES “ন SV 


2 2s 2/70 732229 
sh le 5% Jue 


fore 0? LY 2)2/0 7/92 


LU), bs 35) 29 


PED $b 2? 2 33727 


CE Le ig Git HS 


22732 0037 EN 


EER 


A 1 বি 12202 


সকল প্রশংসা আল্লাহরই EES 


প্রাপ্য; অথচ তাদের 

অধিকাংশই এটা জানে 

না। 

ইবনু আব্বাস (রাঃ) প্রভৃতি গুরুজন বলেন যে, এটা হচ্ছে কাফির ও 
মুমিনের দৃষ্টান্ত। অপরের অধিকারভূক্ত দাসের দ্বারা কাফির এবং উত্তম রিয্‌ক 
প্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা মু:মিনকে বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদ (রাঃ) বলেন যে, এই 
দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিমা ও আল্লাহ তাআ’লার মধ্যে প্রভেদ বুঝানোই উদ্দেশ্য। 
অর্থাৎ এটা ও ওটা সমান নয়। এই দৃষ্টান্তের পার্থক্য এতো স্পষ্ট যে, এটা 
বলার কোন প্রয়োজন হয় না। এজন্যেই আল্লাহ তাআলা বলেন যে, প্রশংসার 
টার গা তালেল ছা যা ঢায 


৭৬। আল্লাহ আরো উপমা 


24 


oe #74 PO 
দিচ্ছেন দৃ’ব্যক্তিরঃ ওদের all S72 3 YN 
2// 2/7/ bor 
একজন মুক, কোন কিছুরই es Ais Y Sl nal 
শক্তি রাখে না এবং সে 6 
bd oa 2/ 
তার প্রভুর ভার স্বরূপ; £; NITE 


তাকে যেখানেই পাঠানো 


wwwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ নাহল ১৬ ২০৪ পারাঃ ১৪ 


al কেন, সে ভাল 2/52/ COATT TAA 
কিছুই করে আসতে পারে ৯74৮১৮১ এস ৮ 
না; সে কি সমান হবে tt EA 2925 3/7/22 2,737 
Ps HE ESE JAG pl 3 PEs 
; | he 2/20 AS FA 


দেয় এবং যে আছে সরল oo Fie A HY 
পথে? 


মুজাহিদ (রঃ) বলেনঃ “এই দৃষ্টান্ত দ্বারাও এ পার্থক্য দেখানো ভা 
আল্লাহ তাআ'লা ও মুশরিকদের প্রতিমাগুলির মধ্যে রয়েছে। এই প্রতিমা হচ্ছে 
বোবা। সে কথা বলতেও পারে না, কোন জিনিসের উপর ক্ষমতাও রাখে না। 
কথা ও কাজ এ দুটো থেকেই সে শূন্য। সে শুধু তার মালিকের উপর 
বোকঝাস্বরূপ। সে যেখানেই যাক না কেন, কোন মঙ্গল আনতে পারে না। 
সুতরাং এক তো হলো এই ব্যক্তি। আর এক ব্যক্তি, যে ন্যায়ের হুকুম করে 
থাকে এবং নিজে রয়েছে সরল সোজা পথের উপর অর্থাৎ, কথা ও কাজ এই 
উভয় দিক দিয়েও ভাল। এ দু'জন কি করে সমান হতে পারে?” 

একটি উক্তি রয়েছে যে, মুক দ্বারা হযরত উসমানের রোঃ) গোলামকে 
বুঝানো হয়েছে। আবার এও হতে পারে যে, এটাও মুমিন ও কাফিরের দৃষ্টান্ত। 
যেমন এর পূর্ববর্তী আয়াতে ছিল। কথিত আছে যে, কুরায়েশের এক ব্যক্তির 
গোলামের বর্ণনা পূর্বে রয়েছে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি দ্বারা হযরত উসমানকে (রাঃ) 
বুঝানো হয়েছে। আর বোঝা গোলাম দ্বারা হযরত উসামনের (রাঃ) এ 
গোলামটিকে বুঝানো হয়েছে যার উপর তিনি খরচ করতেন, অথচ সে তাকে 
কষ্ট দিতো। তিনি তাকে কাজ-কর্ম হতে মুক্তি দিয়ে রেখে ছিলেন, তথাপি সে 
ইসলাম থেকে বিমুখই ছিল এবং তাকে দান খায়রাত ও পৃূণ্যের কাজ থেকে 
বাধা প্রদান করতো। তারই ব্যাপারেই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। 


৭৭। আকাশমণ্ডুলী ও , ( 
পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের ed HEE I 
জ্ঞান আন্জাহরই এবং EES 
কিয়ামতের ব্যাপার তো + ১৪/০2//23/ ০৮ 
চক্ষুর পলকের ন্যায় ; বরং LoD Lil 
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ওর চেয়েও সত্বর; আল্লাহ 


২০৫ 


পারাঃ ১৪ 


/ 2/02 \ A 


সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। on PE J 

৭৮৷। আর জআনল্মাহ্‌ ৫১৮০/০ */ 
তোমাদেরকে নির্গত SEI vn 
করেছেন তোমাদের Cl Eg is 
মাত্গর্ভ হতে এমন ০ ee 
অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই ১০5 ৯ 
জানতে না এবং তিনি 2207777 3/3 7773/7 
তোমাদেরকে দিয়েছেন 4:০5)। Lal 
শুবণশক্তি, দৃষ্টি শক্তি UE 
এবং হৃদয় যাতে তোমরা Uo 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। IL T7 dl -VA 

৭৯। তারা কি লক্ষ্য করে না Lb ws? 19, 
নিয়স্তমণাধীন বিহঙ্গের 


প্রতি? আন্লাহই ওদেরকে 
স্থির রাখেন; অবশ্যই এতে 
নিদর্শন রয়েছে মূ্‌’মিন 
সম্প্রদায়ের জন্যে। 


আল্লাহ তাআলা স্বীয় পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণ ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যমীন ও 
আসমানের অদৃশ্যের খবর তিনিই রাখেন। কেউ এমন নেই যে, অদৃশ্যের খবর 
জানতে পারে। তিনি যাকে যে জিনিসের খবর অবহিত করেন সে তখন তা 
জানতে পারে। প্রত্যেক জিনিসই তার ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে। কেউ তার 
বিপরীত করতে পারে না, কেউ তাকে বাধা প্রদানও করতে পারে না। যখন যে 
কাজের তিনি ইচ্ছা করেন তখনই তা করতে পারেন। হে মানুষ! তোমাদের চক্ষু 
বন্ধ করার পর তা খুলতে তো কিছু সময় লাগে, কিন্তু আল্লাহর হুকুম পুরো 
হতে ততটুকুও সময় লাগে না। কিয়ামত আনয়নও তার কাছে এরূপই সহজ। 


7293292 2/7 
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ওটাও হুকুম হওয়া মাত্রই সংঘটিত হয়ে যাবে। একজনকে সৃষ্টি করা এবং 
অনেককে সৃষ্টি করা তার কাছে সমান। 


মহান আল্লাহ বলেনঃ “তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পর্কে চিন্তা করে দেখো, 
তিনি মানুষকে মায়ের গর্ভ হতে বের করেছেন। তখন তারা ছিল সম্পূর্ণরূপে 
শক্তিহীন। তারপর তিনি তাদেরকে শুনবার জন্যে কান দিলেন, দেখবার জন্যে 
দিলেন চক্ষু এবং বুঝবার জন্যে দিলেন জ্ঞান-বুদ্ধি। জ্ঞান-বুদ্ধির স্থান হচ্ছে 
হৃদয়। কেউ কেউ মস্তিষ্কও বলেছেন। জ্ঞান ও বিবেক দ্বারাই লাভ ও ক্ষতি 
জানতে পারা যায়। এই শক্তি ও এই ইন্দ্রিয় মানুষকে ক্রমান্বয়ে অল্প অল্প করে 
দেয়া হয়। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এটাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত 
পূর্ণতায় পৌঁছে যায়। মানুষকে এ সব এ জন্যেই দেয়া হয়েছে যে, তারা এ 
গুলোকে আল্লাহর মা’রেফাত ও ইবাদতে লাগিয়ে দেবে।” যেমন সহীহ 
বুখারীতে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা বলেনঃ “যারা আমার বন্ধুদের সাথে শত্রুতা করে 
তারা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। আমার ফরজ আদায় করার মাধ্যমে 
বান্দা আমার যতটা নৈকট্য ও বন্ধুত্ব লাভ করে এতটা আর কিছুর মাধ্যমে 
করতে পারে না। খুব বেশী বেশী নফল আদায় করতে করতে বান্দা আমার 
নৈকট্য লাভে সমর্থ হয় এবং আমার বন্ধু হয়ে যায়। যখন আমি তাকে মুহব্বত 
করতে শুরু করি তখন আমিই তার কান হয়ে যাই যার দ্বারা শুনে, আমিই 
তার চক্ষু হয়ে যাই যার দ্বারা সে দেখে, আমিই তার হাত হয়ে যাই যার দ্বারা 
সে ধারণ করে এবং আমিই তার পা হয়ে যাই যার দ্বারা সে চলে-ফিরে। সে 
আমার কাছে চাইলে আমি তাকে দিয়ে থাকি। আশ্রয় চাইলে তাকে আশ্রয় 
দিয়ে থাকি। আমি কোন কাজে ততো ইতস্তৃতঃ করি না যতো ইতস্তঃত করি 
আমার মু'মিন বান্দার রহ কবয্‌ করতে। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে এবং আমি 
তাকে অসন্তুষ্ট করতে চাই না। কিন্তু মৃত্য এমনই যে, কোন প্রাণীই এর থেকে 
রেহাই পেতে পারে না!” 

এই হাদীসের ভাবার্থ এই যে, মু'মিন যখন আন্তরিকতা ও আনুগত্যে পূর্ণতা 
লাভ করে তখন তার সমস্ত কাজ শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্যে হয়ে থাকে। সে 
শুনে আল্লাহর জন্যে, দেখে আল্লাহর জন্যে। অর্থাৎ সে শরীয়তের কথা শুনে 
এবং শরীয়তে যেগুলি দেখা জায়েয রয়েছে সেগুলিই দেখে থাকে। অনুরূপ 
ভাবে তার হাত বাড়ানো এবং পা চালানোও আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজের জন্যেই 
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হয়ে থাকে। সে আল্লাহ তাআ’লার উপর ভরসা করে এবং তারই কাছে সাহায্য 
প্রার্থনা করে। তার সমস্ত কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। 
কোন কোন গায়ের সহীহ হাদীসে এরপর নিন্নবলিখিত কথাও এসেছেঃ “অতপর 
সে আমার জন্যেই শ্রবণ করে, আমার জন্যেই দর্শন করে, আমার জন্যেই ধারণ 
করে এবং আমার জন্যেই চলাফেরা করে।” এজন্যেই আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 
“তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি, এবং হৃদয় যাতে তোমরা 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।” যেমন অন্য আয়াতে তিনি বলেছেনঃ 


73233740 DG? 713137773737 795 22/7 2002207247 0 Lg22 
0255 be ls SY, als dl SY bas SUSI shy 
L22/73 3/7 27 
ar ll, a 5S Sl 12 
অর্থাৎ “তুমি বলঃ তিনিই (আল্লাহই) তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং 
তোমাদেরকে কর্ণ চক্ষু ও হৃদয় দিয়েছেন, তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করে থাকো। তুমি বলঃ তিনিই তোমারেকে ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং 
তোমাদেরকে তীরই কাছে একত্রিত করা হবে।” (৬৭ঃ ২৩-২৪) 
এরপর মহামহিমাস্বিত আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছেনঃ 
“তোমরা কি আকাশের শূন্য গর্ভে নিয়ন্ত্রণাধীন পাখিগুলির দিকে লক্ষ্য কর 
না? আল্লাহ তাআ’লাই ওগুলিকে স্বীয় ক্ষমতা বলে স্থির রাখেন। তিনিই 
ওদেরকে এভাবে উড়বার শক্তি দান করেছেন এবং বায়ুকে ওদের অনুগত করে 
দিয়েছেন।” সূরায়ে মুল্‌কের মধ্যে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ “তারা কি লক্ষ্য 
করে না, তাদের উধর্বদেশে বিহঙ্গকুলের প্রতি যারা পক্ষ বিস্তার করে ও 
সংকুচিত করে? তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।!” এখানেও আল্লাহ তাআ'লা 
সমাপ্তি টেনে বলেনঃ “এতে ঈমানদারদের জন্যে বহু নিদর্শন রয়েছে।” 


৮০। এবং আল্লাহ তোমাদের Cw LLL; 
গৃহকে করেন তোমাদের ot CES EY 
আবাস স্থল, আর তিনি 23° OE 7222 
তোমাদের জন্যে পশুচর্মের ES 3 Fe HG 
তাঁঝুর ব্যবস্থা করেন; 6: 
তোমরা ভ্রমণকালে তা 
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সহজে বহন করতে পার 
এবং অবস্থানকালে সহজে 
তোমাদের জন্যে ব্যবস্থা 
করেন ওদের পশম, লোম 
ও কেশ হতে কিছু কালের 
গৃহ সামগ্নীও ব্যবহার 
উপকরণ। 

৮১। আর আল্লাহ যা কিছু 
সৃষ্টি করেছেন তা হতে 
তিনি তোমাদের জন্যে 
ছায়ার ব্যবস্থা করেন এবং 
তোমাদের জন্যে পাহাড়ে 
আশ্বয়ের ব্যবস্থা করেন 
এবং তোমাদের জন্যে 
ব্যবস্থা করেন পরিধেয় 
বস্তের; ওটা তোমাদেরকে 
তাপ হতে রক্ষা করে এবং 
তিনি ব্যবস্থা করেন 
তোমাদের জন্যে বর্মের, 
ওটা তোমাদেরকে যুদ্ধে 
রক্ষা করে; এইভাবে তিনি 
তোমাদের প্রতি তার 
অনুগ্থহ পূৰ্ণ করেন যাতে 
তোমরা আত্মসমর্পণ কর। 
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৮২। অতঃপর তারা যদি মুখ ০০০০৬, 
ফিরিয়ে নেয়, তবে dle Ls Ee Ug -ATY 


V 


তোমার কর্তব্য তো শুধু AY 
স্পষ্টভাবে বাণী পৌঁছিয়ে 0 og dl 
দেয়া। 


02 
৮৩। তারা আল্লাহর অনুগ্থহ 1 $4! ৩০5 ১৮১% =A 
জ্ঞাতও আছে; কিন্ডু ০১৯9 4 4০/০22 22 
সেগুলি তারা অশ্বীকার ১, 
করে এবং তাদের E Ll 
অধিকাংশই কাফির। 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ তার আরো অসংখ্য ইহসান, ইনআ’ম ও নিয়ামতের 
বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনিই আদম সন্তানের বসবাসের এবং আরাম ও শান্তি লাভ 
করার জন্যে ঘর-বাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে চতুষ্পদ জস্তুর 
চামড়ার তাবু, ডেরা ইত্যাদি তাদেরকে দান করেছেন। এগুলো তাদের সফরের 
সময় কাজে লাগে। এগুলো বহন করাও সহজ এবং কোন জায়গায় 
অবস্থানকালে খাটানোও সহজ। তারপর বকরীর লোম, উঁটের কেশ এবং মেষ 
ও দুম্বার পশম ব্যবসায়ের মাল হিসেবে তিনি বানিয়ে দিয়েছেন। এগুলো দ্বারা 
বাড়ীর আসবাবপত্রও তৈরী হয়। যেমন এগুলো দ্বারা কাপড়ও বয়ন করা হয় 
এবং বিছানাও তৈরী করা হয়, আবার ব্যবসার ক্ষেত্রে ব্যবসার মালও বটে। 
এগুলো বড়ই উপকারী জিনিস এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মানুষ এগুলো 
দ্বারা উপকার লাভ করে থাকে। 


এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ “আল্লাহ তোমাদের উপকার ও আরামের 
জন্য গাছের ছায়া দান করেছেন। তোমাদের উপকারার্থে তিনি পাহাড়ের উপর 
গুহা, দুর্গ ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছেন যাতে তোমরা তাতে আশ্রয় গ্রহণ করতে 
পার এবং মাথা গুজবার ব্যবস্থা করে নিতে পারে। তিনি তোমাদেরকে দান 
করেছেন সৃতী ও পশমী কাপড়, যেন তোমরা তা পরিধান করে শীত ও গরম 
হতে রক্ষা পাওয়ার সাথে সাথে নিজেদের গুপ্তস্থান আবৃত কর এবং দেহের 
শোভাবর্ধনে সমর্থ হতে পার। তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন লৌহবর্ম, যা 
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শত্রুদের আক্রমণ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের কাজে লাগে। এভাবে তিনি 
তোমাদেরকে তোমাদের প্রয়োজনের পুরোপুরি জিনিস নিয়ামত স্বরূপ দিতে 
রয়েছেন, যেন তোমরা আরাম ও শান্তি পাও এবং প্রশান্তির সাথে নিজেদের 
প্রকৃত নিয়ামত দাতার ইবাদতে লেগে থাকো!” 


A219 73 A327 727 


৩% এর দ্বিতীয় পঠন ৬১5 এরূপও রয়েছে অর্থাৎ, তোমরা শান্তি 
ও নিরাপত্তা লাভ কর। আর প্রথম কিরআতের অর্থ হচ্ছেঃ যাতে অনুগত হও 
ও আত্মসমর্পণ কর। এই সূরার আর একটি নাম “সূরাতুন নিআ’মও রয়েছে। 
অর্থাৎ নিয়ামত সমূহের সূরা। ১১৩ এর 3 কে যবর দিয়ে পড়লে আর 
একটি অর্থ হবেঃ “তিনি তোমাদেরকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে কাজে লাগে এরূপ জিনিস 
দান করেছেন, যেন তোমরা শত্রুদের আক্রমণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে 
পার।” জঙ্গল ও মরুপ্রান্তরও আল্লাহর একটি বড় নিয়ামত, কিন্তু এখানে 
পাহাড়ের নিয়ামতের বর্ণনা দেয়ার কারণ এই যে, যাদের সাথে কথা বলা হচ্ছে 
তারা ছিল পাহাড়ের অধিবাসী । কাজেই তাদের অবগতি অনুযায়ী তাদের সাথে 
কথা বলা হচ্ছে। অনুরূপভাবে মেষ, বকরী ও উঁট ছিল তাদের প্রধান 
জীবনোপকরণ। তাই, মহান আল্লাহ তাদেরকে এই নিয়ামতের কথাই স্মরণ 
করিয়ে দিচ্ছেন। অথচ এর চেয়ে আরো অনেক বড় বড় অসংখ্য নিয়ামত 
মাখলুকের হাতে রয়েছে। আর এই একই কারণে শীত-গ্রীষ্ম হতে রক্ষা পাওয়ার 
উপকরণরূপ নিয়ামতের কথা বলেছেন, অথচ এর চেয়ে আরো বড় নিয়ামত 
বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু এটা তাদের সামনে রয়েছে এবং তাদের জানা জিনিস। 
তারা ছিল যুদ্ধপ্রিয় জাতি। তাই, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর আক্রমণ হতে রক্ষা পাওয়ার 
যে উপকরণ রয়েছে, সেই নিয়ামতের কথা তাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। 
অথচ এর চেয়ে বহু বড় বড় নিয়ামত মানুষের অধিকারে রয়েছে। যেহেতু ওটা 
ছিল গরম দেশ, সেহেতু তাদেরকে বলা হয়েছেঃ ‘তিনি তোমাদের জন্যে ব্যবস্থা 
করেন পরিধেয় বস্ত্রের, ওটা তোমাদেরকে তাপ হতে রক্ষা করে!’ কিন্তু এর 
চেয়ে বহুগুণ উত্তম আরো বহু নিয়ামত কি এই প্রকৃত নিয়ামত দাতা আল্লাহ 
তাআ'লার নিকট বিদ্যমান নেই? অবশ্যই আছে। এ কারণেই এ সব নিয়ামত ও 
রহমত প্রকাশ করার পরেই স্বীয় নবীকে (সঃ) সম্বোধন করে বলেনঃ হে নবী 
(সঃ)! এখনো যদি এরা আমার ইবাদত, তাওহীদ এবং অসংখ্য নিয়ামতের 
কথা স্বীকার না করে বরং মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে এতে তোমার কি আসে 
যায়? তুমি তাদেরকে তাদের কাজের উপর ছেড়ে দাও। তুমি তো শুধু প্রচারক 
মাত্র। সুতরাং তুমি তোমার কার্য চালিয়ে যাও। 
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মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ “তারা তো নিজেরাই জানে যে, একমাত্র 
আল্লাহ তাআ'লাই হচ্ছেন নিয়ামতরাজি দানকারী । কিন্তু এটা জানা সত্ত্বেও 
তারা এগুলি অশ্নীকার করছে এবং তার সাথে অন্যদের ইবাদত করছে। এমন 
কি তারা তার নিয়ামতের সম্পর্ক অন্যদের প্রতি আরোপ করছে। তারা মনে 
করছে যে, সাহায্যকারী অমুক, আহার্যদাতা অমুক। তাদের অধিকাংশই 
কাফির। তারা হচ্ছে আল্লাহর অকৃতজ্ঞ বান্দা। 

হযরত মুজাহিদ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন বেদুঈন ₹ 
(সঃ) কাছে আগমন করে। রাস্লুল্লাহ (সঃ) তার সামনে 2 3% 5 
(4414524 এই আয়াতটি পাঠ করেন। অর্থাৎ “আল্লাহ তোমাদের গৃহকে 
করেন তোমাদের আবাস স্থল।” বেদুঈন বলেঃ “হা, (এটা সত্য)” তারপর 
তিনি পাঠ করেনঃ “তিনি তোমাদের জন্যে পশু চর্মের ব্যবস্থা করেন!” সে 
বলেঃ “হা, (এটাও সত্য)।” এইভাবে তিনি আয়াতগুলি পাঠ করতে থাকেন 
এবং সে প্রত্যেক নিয়ামতেরই স্বীকারোক্তি করে। শেষে তিনি পাঠ করেনঃ 
“যাতে তোমরা মুসলমান ও অনুগত হয়ে যাও!” সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন. করে চলে 
যায়। এ সময় আল্লাহ তাআ’লা অবতীৰ্ণ করেনঃ “তারা আল্লাহর অনুগ্রহ জ্ঞত 
আছে; কিন্তু সেগুলি তারা অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই কাফির।”” 


৮৪। যেদিন আমি প্ৰত্যেক fs 
Hah pe একজন EGE oF ns 
i yg 22,6 22394 YY 
সেদিন কাফিরদেরকে ১ $$ 9 CE 
i লা এবং 28/29/2923 EAS TA 
kh আল্লাহর সস্ভুপ্টি Our YY, | A 
লাভের সুযোগ দেয়া হবে 
না। 2 2404/2844, / 
৮৫। যখন যালিমরা শান্তি 2 ০১ 1315 Ae 
প্রত Jহ্ম করবে তাদের 42 A330, PAA AA 
শান্ভি লঘু ES ন ee LES IG Glial 


এবং তাদেরকে কোন EO 
Ou y 
বিরাম দেয়া হবে না। ” 
১.এটা ইবনু আবি হা’তিম রাঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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৮৬।৷ মূশরিকরা যাদেরকে 
তাদেরকে যখন দেখবে 
তখন বলবেঃ হে আমাদের 
প্রতিপালক! এরাই তারা, 
শরীক করেছিলাম, 
যাদেরকে আমরা আহ্বান 
করতাম আপনার 
পরিবর্তে; অতঃপর 
তদ্ত্তরে তারা বলবেঃ 
তোমরা অবশ্য ই 
মিথ্যাবাদী । 


৮৭। সেই দিন তারা আল্লাহর 
' কাছে আত্মসমর্পন করবে 
এবং তারা যে মিথ্যা 
উদ্ভাবন করতো তা তাদের 
জন্যে নিষ্ফল হবে। 


আমি শাস্তির উপর 


৮৮। 


SNS 
তা 


শাস্ডি বৃদ্ধি করবো 


কাফিরদের ও আন্লাহর 


পারাঃ ১৪ 


23/3/20, 


53 dl {B13 AA 


orf ARAL RAS PW) 
2322/92 ,73 0,7 72 
es SGU 
3/73 P37 2/7//8 23 


Jaled LG ys 


z a3 2942 


OLA SSI 


‘ 


3 so he oh CASA AAA ‘ 
JE aD AL Dl -AY 
CD AA PET HE 
HS Cres bes ly 

PES SAKA 

Our 

22,7 2p 7242/7 

OE iD ~AN 
এলৰ ACE OU 


2798 233 29/ 


O U3 5S fil 


₹_ কিয়ামতের দিন মুশ্রিকদের যে দূরবস্থা ও দুর্গতি হবে, আল্লাহ তাআলা 


এখানে তারই খবর দিচ্ছেন। এদিন প্রত্যেক উন্মতের বিরুদ্ধে তার নবী সাক্ষ্য 
প্রদান করবেন যে, তিনি তাদের কাছে আল্লাহর কালাম পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। 
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অতঃপর কাফিরদেরকে কোন ওযর পেশ করার অনুমতি দেয়া হবে না। 
কেননা, তাদের ওষর যে বাতিল ও মিথ্যা এটা তো স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। 
যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ | 

rw 3337/2370 3739 ll AI 17 7 Bar 


- OS OLY Vox Yop lb 
অর্থাৎ “এটা এমন একদিন যেদিন কারো বাকস্ফর্তি হবে না, এবং 
তাদেরকে অনুমতি দেয়া হবে না অপরাধ স্থালনের।” (৭৭৪ ৩৫-৩৬) 


মুশরিকরা আযাব দেখবে, তাদের আযাব হ্রাস করা হবে না এবং এক 
ঘন্টার জন্যেও শাস্তি হালকা হবে না এবং তারা অবকাশও পাবে না। অকস্মাৎ 
তাদেরকে পাকড়াও করা হবে। জাহান্নাম এসে পড়বে যা সত্তর হাজার লাগাম 
বিশিষ্ট হবে। একটি লাগামের উপর নিযুক্ত থাকবেন সত্তর হাজার ফেরেশ্তা। 
তাদের মধ্যে একজন গ্রীবা বের করে এমনভাবে ক্রোধ প্রকাশ করবেন যে, 
সমস্ত হাশরবাসী ভীত-সন্তরন্ত হয়ে হাটুর ভরে পড়ে যাবে। এ সময় জাহান্নাম 
নিজের ভাষায় সশব্দে ঘোষণা করবেঃ “আমাকে প্রত্যেক অবাধ্য ও হঠকারীর 
জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকেও শরীক করেছে 
এবং এরূপ এরূপ কাজ করেছে। এভাবে সে কয়েক প্রকারের পাপীর কথা 
উল্লেখ করবে, যেমন হাদীসে রয়েছে। অতঃপর সে সমস্ত লোককে জড়িয়ে 
ধরবে এবং হাশরের মাঠে তাদেরকে লাফিয়ে ধরবে যেমন পাখী চঞ্চ দ্বারা খাদ্য 
ধরে খেয়ে থাকে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ 


rors 37, 6, AAA 18 EEE SLT 


bt Gs bl sh - ed s bet Ww CA SL 


7322 29202 2 2392 537 2 7722 7/23 2/7/2972, 7 wd 
1 be 
2s 


অর্থাৎ “দূর হতে অগ্নি যখন তাদেরকে দেখবে তখন তারা শুনতে পাবে ওর 
ক্ৰুদ্ধ গর্জন ও চীৎকার। আর যখন তাদেরকে শৃংখলিত অবস্থায় ওর কোন 
ংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা তথায় ধ্বংস কামনা করবে। 
তাদেরকে বলা হবেঃ আজ তোমরা একবারের জন্যে ধ্বংস কামনা করো না। 
বহুবার ধ্বংস হওয়ার কামনা করতে থাকো।” (২৫৪ ১২-১৪) 


আর এক জায়গায় আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ “অপরাধীরা জাহান্নাম দেখে 
ধারণা করবে যে, তাদেরকে ওর মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে এবং তারা ওর থেকে 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সুরা? নাহল ১৬ ২১৪ পারাঃ ১৪ 


মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় দেখতে পাবে না!” অন্য আয়াতে রয়েছেঃ “যদি 
কাফিররা এ সময়ের কথা জানতে পারতো! যখন তারা নিজেদের চেহারা ও 
কোমরের উপর হতে জাহান্নামের আগুন দূর করতে পারবে না, তারা কোন 
সাহায্যকারীও পাবে না, হঠাৎ আল্লাহর শাস্তি তাদেরকে হতভন্ব করে ফেলবে! 
না এ শাস্তি দূর করার তাদের ক্ষমতা থাকবে, না তাদেরকে এক মুহূর্তকাল 
অবকাশ দেয়া হবে।” 

এ সময় মুশরিকরা তাদের এ বাতিল মা'বুদদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে 
যাদের তারা জীবন ধরে ইবাদত করে এসেছিল। কারণ, এ সময় তারা তাদের 
কোনই কাজে আসবে না। তাদের মা’বুদদেরকে দেখে তারা বলবেঃ “হে 
আমাদের প্রতিপালক! এরা তারাই যাদের আমরা দুনিয়ায় ইবাদত করতাম” 
তখন তারা উত্তরে বলবেঃ “তোমরা মিথ্যাবাদী। আমরা কখন তোমাদেরকে 
বলেছিলাম যে, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাদেরই ইবাদত করো?” এ 
সম্পর্কেই আল্লাহ পাক বলেনঃ “ওদের চেয়ে বেশী পথভ্রষ্ট আর কে হতে 
পারে, যারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুকে আহ্বান করে যারা কিয়ামত পর্যন্তও 
তাদের আহ্বানে সাড়া দিতে পারবে না। বরং তাদের ডাক থেকেও তারা 
উদাসীন? হাশরের দিন তারা তাদের শক্ত হয়ে যাবে এবং তাদের ইবাদতের 
কথা অস্বীকার করবে।” অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ “তারা আল্লাহ 
ব্যতীত অন্য মা'বুদ গ্রহণ করে, যেন তারা তাদের সহায় হয়। কখনই নয়; তারা 
তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে।” হযরত 
খলীলও (আঃ) একথাই বলেছিলেনঃ | 

2/29 Et HE DAMA 


অর্থাৎ ES HEE EEE এবিততলক ভব 
করবে।” (২৯৪ ২৫) আর এক আয়াতে আছেঃ 


EE 

অর্থাৎ “বলা হ্বেঃ তোমরা তোমাদের শরীকদেরকে আহবান কর।” (২৮৪ 

৬৪) এ বিষয়ের আরো বহু আয়াত কুরআন কারীমে বিদ্যমান রয়েছে। এ দিন 
সবাই মুসলমান ও অনুগত হয়ে যাবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ 


Ad 30/0373 3/7/29 3 9/ 


HE LAA 0 es) 
অর্থাৎ “যেদিন তারা আমার নিকট আসবে সেইদিন তারা খুবই শ্রবণকারী 
ও দর্শনকারী হয়ে যাবে।” (১৯৪ ৩৮) অন্য এক জায়গায় রয়েছেঃ 
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( SEE EG 2 33233238 77923 2287 drs 


3 Gal + 5 0459 Sl nz lr EY 

অৰ্থাৎ “হায়! তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের 
সম্মুখে অধোবদন হয়ে বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা প্রত্যক্ষ 
করলাম ও শ্রবণ করলাম। (৩২৪ ১২) অন্য একটি আয়াতে রয়েছেঃ “এঁ দিন 
সমস্ত চেহারা চিরঞ্জীব, স্বাধিষ্ঠ বিশ্বধাতার সামনে অধোমুখী হবে!” অর্থাৎ বাধ্য 
ও অনুগত হবে। তাদের সমস্ত অপবাদ প্রদান দূর হয়ে যাবে। শেষ হবে সমস্ত 
ষড়যন্ত্র ও চাতুরী। কোন সহায় সাহায্যকারী সাহায্যের জন্যে দাড়াবে না। 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ “আমি শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করবো 
কাফিরদের ও আল্লাহর পথে বাধাদানকারীদের; কারণ, তারা অশান্তি সৃষ্টি 
করতো। প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেরাই ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছে, কিন্তু তারা 
বুঝে না। 

এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, কাফিরদের শাস্তিরও শ্রেণী বিভাগ থাকবে, যেমন 
মুমিনদের পুরস্কারের শ্রেণী বিভাগ হবে। আল্লাহ তাআ'*লা যেমন বলেনঃ 


DPA E 159? পু 
অর্থাৎ “প্রত্যেকের জন্যে রয়েছে দ্বিগুণ শাড়ি কিউ ততামরা অবযত নও a 
(৭3 ৩৮) 
হযরত আবদুল্লাহ রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জাহান্নামের শাস্তির সাথে 
সাথেই বিষাক্ত সর্পের দংশন বৃদ্ধি পাবে। সর্পগুলি এতো বড় বড় হবে যেমন 
বড় বড় খেজুরের গাছ।” 
হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেনঃ 
“আরশের নীচে পাচটি নদী রয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে জাহান্নামীদেরকে শাস্তি 
দেয়া হবে। দিনেও এবং রাত্রেও!” 
৮৯। সেই দিন আমি উত্বিত TES TET 
করবো প্রত্যেক সম্প্রদায়ে 5 ৩ 29 AA 
তাদেরই মধ্য হতে তাদের Sy 2 2% 
বিষয়ে এক একজন সাক্ষী 255" Ge be 
এবং তোমাকে আমি 
১.এটা হাফিয আবু ইয়ালা (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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আনবো সাক্ষীরূপে এদের ১৮,1) ৫,০ ০৪ 

বিষয়ে; আমি £১; IPE Fa 

আত্মসমর্পণকারীদের জন্যে +" 

প্রত্যেক বিষয়ে স্পন্ট 

52/72/9 225 2c 

ব্যাখ্যা স্বরূপ, পথ নির্দেশ, HE EE 

দয়া ও সুসংবাদ স্বরূপ a 0) 

তোমার প্রতি কিতাব 

অবতীর্ণ করেছি। 

আল্লাহ তাআলা স্বীয় রাসূলকে যয 
(সঃ)! তুমি এ দিনটিকে স্মরণ কর যেই দিন হচ্ছে তোমার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রকাশিত হওয়ার দিন।” এই আয়াতটি সূরায়ে নিসার নিন্নের আয়াতটির সাথে 
সামঞ্জস্যপূর্ণঃ Ca 


Boe AS ete HY ow ES LLL 

অর্থাৎ “যখন আমি প্রত্যেক উন্মত হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করবো 
এবং তোমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করবো তখন কি অবস্থা 
হবে?” (৪ঃ ৪১) একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত ইবনু মাসউদকে (রাঃ) সূরায়ে 
নিসা পাঠ করতে বলেন। যখন তিনি এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছেন, তখন 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেনঃ “থাক, যথেষ্ট হয়েছে৷” হযরত ইবনু মাসউদ 
(রাঃ) তার দিকে তাকিয়ে দেখেন যে, তার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়েছে। 

মহান আল্লাহ বলেনঃ “এটা আমার অবতারিত কিতাব। সবকিছুই আমি 
তোমার সামনে বর্ণনা করে দিয়েছি। সমস্ত জ্ঞান এবং সমস্ত জিনিস এই কুরআন 
কারীমে রয়েছে। প্রত্যেক হালাল, হারাম, প্রত্যেক উপকারী বিদ্যা, সমস্ত 
কল্যাণ, অতীতের খবর, আগামী দিনের ঘটনাবলী, দ্বীন ও দুনিয়া, উপজীবিকা, 
পরকাল প্রভৃতির সমস্ত জরুরী আহকাম এবং অবস্থাবলী এর মধ্যে বিদ্যমান 
রয়েছে। এটা হচ্ছে অন্তরের হিদায়াত, রহমত এবং সুসংবাদ। 

ইমাম আওযায়ী (রাঃ) বলেন যে, সুন্নাতে রাসূলকে (সঃ) মিলিয়ে এই 
কিতাবে সমস্ত কিছুর বর্ণনা রয়েছে। এই আয়াতের সাথে পূর্ববর্তী আয়াতের 
সম্পর্ক প্ৰধানতঃ এই যে, হে নবী (সঃ)! যিনি তোমার উপর এই কিতাবের 
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তাবলীগ ফরয করেছেন এবং ওটা অবতীর্ণ করেছেন, তিনি কিয়ামতের দিন 
তোমাকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করবেন। যেমন তিনি (আল্লাহ) বলেনঃ “যাদের 
কাছে রাসূলদেরকে পাঠানো হয়েছিল তাদেরকে এবং রাসূলদেরকে আমি 
অবশ্যই প্রশ্ন করবো। তোমার প্রতিপালকের শপথ! অবশ্যই আমি তাদের 
সকলকেই তাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবো। সেই দিন তিনি 
রাসূলদেরকে একত্রিত করে জিজ্ঞেস করবেনঃ “তোমাদেরকে কি উত্তর দেয়া 
হয়েছিল?” তারা উত্তর দিবেঃ “আমাদের কিছুই জানা নাই। নিশ্চয় আপনিই 
অদৃৰ্শ্যের খবর জানেন!” অন্য ত রয়েছেঃ 


LHLELL NII o30, 7 
0G AI a LL Io Er) 
অর্থাৎ “যিনি তোমার উপর কুরআনের তাবলীগ ফরয করেছেন তিনি 
তোমাকে কিয়ামতের দিন তার কাছে ফিরিয়ে এনে তার অর্পণকৃত দায়িত্ব 
সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।” (২৮? ৮৫) এই আয়াতের 
তাফসীরের উক্তিগুলির মধ্যে এটি একটি উক্তি এবং এটা খুবই যথার্থ ও 
উত্তম ডউক্তি। 


2479 27 7% fl 
৯০। নিশ্চয় আনল্মাহ ER PATE 
ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ পু te 
ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের dl s5 EL sol 
নির্দেশ দেন এবং তিনি ০০," 
নিষেধ করেন অঙ্মীলতা, | ১৪ ৫১ 
অসৎকার্য ও সীমালংঘন; 2০০০৮৪০ ৮০৪৪29" 
তিনি তোমাদেরকে Sn dh fell, 
উপদেশ দেন যাতে EY bre 
তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। ০৬১ 


মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় বান্দাদেরকে ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও 
আত্রীয়-স্বজনের প্রতি দানের নির্দেশ দিচ্ছেন, যদিও প্রতিশোধ গ্রহণও জায়েয। 
যেমন তিনি বলেনঃ 


2 ATIAESNA A200 232 2 NL ACIPUA AGH 
ll EE) ee) pug Er Broil 5d =e ‘ly 


অর্থাৎ “যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর তবে সমান সমান ভাবে 
প্রতিশোধ গ্রহণ কর। আর যদি ধৈর্য ধারণ কর তবে ধৈর্যশীলদের জন্যে এটা 
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বড়ই উত্তম কাজ।” (১৬৪ ১২৬) অন্য আয়াতে আছে? “মন্দের বদল 
সমপরিমাণ মন্দ, আর যে মাফ করে দেয় ও মীমাংসা করে নেয়, তার প্রতিদান 
আল্লাহর নিকট রয়েছে৷” আর একটি আয়াতে রয়েছেঃ “যখমের কিসাস 
রয়েছে, কিত্তু যে ক্ষমা করে দেয়, ওটা তার জন্যে গুনাহ মাফের কারণ!” 
সুতরাং ন্যায়পরায়ণতা তো ফরয, আর ইহ্‌সান নফল। কালেমায়ে তাওহীদের 
সাক্ষ্য দেয়াও আদ্ল্‌। বাহির ও ভিতর এক হওয়াও আদ্ল্‌। আর ইহ্‌সান এই 
যে, ভিতরের পরিচ্ছন্নতা বাইরের চেয়েও বেশী হবে। ‘ফাহ্‌সা’ এবং ‘মুনকার’ 
হচ্ছে ভিতর অপেক্ষা বাহির বেশী সুন্দর হওয়া। 


আল্লাহ তাআলা আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখারও নির্দেশ দিচ্ছেন। যেমন 
স্পষ্ট ভাষায় রয়েছেঃ 


(L232 1 fr 
i> cdl lb Sls 
অর্থাৎ “আত্ীয়-স্বজন, মিস্কীন ও মুসাফিরদেরকে তাদের হক দিয়ে দাও 
এবং অপচয় করো না।” আর তিনি অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন থেকে 
নিষেধ করছেন। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমস্ত অশ্লীলতা হারাম এবং লোকদের 
উপর যুলুম ও বাড়াবাড়ী করাও হারাম। যেমন হাদীসে এসেছেঃ যুলুম ও 
সীমালংঘন অপেক্ষা এমন কোন বড় গুনাহ্‌ নেই যার জন্যে দুনিয়াতেই 
তাড়াতাড়ি শাস্তি দেয়া হয় এবং পরকালে কঠিন শাস্তি জমা থাকে।” আল্লাহ 
জমজ ক মক ন 
তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর!” 


হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, EE 
জ্ঞাপক আয়াত হচ্ছে সূরায়ে নাহলের এই আয়াতটি । কাতাদা রঃ) বলেন যে, 
যত ভাল স্বভাব আছে সেগুলি অবলম্বনের নির্দেশ কুরআন দিয়েছে এবং 
মানুষের মধ্যে যে সব খারাপ স্বভাব রয়েছে সেগুলি পরিত্যাগ করতে আল্লাহ 
তাআলা হুকুম করেছেন। হাদীসে রয়েছে যে, উত্তম চরিত্র আল্লাহ তাআলা 
পছন্দ করেন এবং অসৎ চরিত্র তিনি অপছন্দ করেন। 

আবদুল মালিক ইবনু উমাইর (রাঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন 
যে;হযরত আকসাম ইবনু সাইফীর (রাঃ) নিকট নবীর (সঃ) আবির্ভাবের খবর 
পৌঁছে। তিনি তার- কাছে গমন করার স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু তার 
কওম তার এই পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তিনি তখন তাদেরকে বলেনঃ 
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“তোমরা আমাকে তার কাছে যেতে না দিলে এমন লোক আমার কাছে হাজির 
কর যাদেরকে আমি দৃত হিসেবে তার নিকট প্রেরণ করবো!” তার কথা 
অনুযায়ী দু'জন লোক এ কাজের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যান। তারা নবীর (সঃ) 
নিকট হাজির হয়ে আরজ করেনঃ “আমরা আকসাম ইবনু সাইফীর (রাঃ) দূত 
হিসেবে আপনার নিকট আগমন করেছি।” অতঃপর তারা তাকে জিজ্ঞেস 
করেনঃ “আপনি কে এবং আপনি কি?” তিনি উত্তরে বলেনঃ “তোমাদের প্রথম 
প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমি মুহাম্মদ ইবনু আব্দিল্লাহ (সঃ)। আর তোমাদের 
দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমি আল্লাহর বান্দা এবং তার রাসূল।” 
অতঃপর তিনি |... MONAT এই আয়াতটি পাঠ করেন। তারা 
বলেনঃ “পুনরায় পাঠ করুন।” তিনি আবার পাঠ করেন। তারা তা মুখস্থ করে 
নেন এবং ফিরে গিয়ে আকসামকে (রাঃ) সমস্ত খবর অবহিত করেন। তারা 
তাকে বলেনঃ “তিনি নিজের বংশের কোন গৌরব প্রকাশ করেন নাই। শুধু 
নিজের নাম ও পিতার নাম তিনি বলেন। অথচ তিনি অতি সম্তান্ত বংশের 
লোক। তিনি আমাদেরকে যে কথাগুলি শিখিয়ে দিয়েছেন তা আমরা মুখস্থ 
করে নিয়েছি।” অতঃপর তারা তাকে তা শুনিয়ে দেন। কথাগুলি শুনে 
আকসাম (রাঃ) বলেনঃ “তিনি তো তাহলে খুবই উত্তম ও উন্নত মানের কথা 
শিখিয়ে থাকেন। আর তিনি খারাপ ও অশ্লীল কথা ও কাজ থেকে বিরত 
রাখেন। হে আমার কওমের লোকেরা! তোমরা ইসলামে অগ্রগামী হও। তাহলে 
তোমরা নেতৃত্ব লাভ করবে এবং অন্যদের গোলাম হয়ে থাকবে না।” 


হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা 
বাড়ীর উঠানে বসে ছিলেন। এমন সময় হযরত উসমান ইবনু মাষউন রোঃ) 
তাঁর পার্শ্ব দিয়ে গমন করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেনঃ “বসছো না 
কেন?” তিনি তখন বসে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার সাথে কথা বলতে 
ছিলেন। হঠাৎ তিনি নবী (সঃ) তার দৃষ্টি আকাশের দিকে উত্তোলন করেন। 
কিছুক্ষণ ধরে তিনি উপরের দিকেই তাকাতে থাকেন। তারপর ধীরে ধীরে তিনি 
দৃষ্টি নীচের দিকে নামিয়ে দেন এবং নিজের ডান দিকে যমীনের দিকে তাকাতে 
থাকেন। এঁ দিকে তিনি মুখমণ্ডলও ঘুরিয়ে দেন। আর এমনভাবে মাথা 
হেলাতে থাকেন যে, যেন কারো নিকট থেকে কিছু বুঝতে রয়েছেন এবং কেউ 
তাকে কিছু বলতে রয়েছে। কিছুক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থাই থাকে। তারপর তিনি 
স্বীয় দৃষ্টি উচু করতে শুরু করেন, এমন কি আকাশ পর্যন্ত তার দৃষ্টি পৌঁছে 


wwwi.islamfind.wordpress.com 


সুরা? নাহল ১৬ ২২০ পারাঃ ১৪ 


যায়। তারপর তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় চলে আসেন এবং পূর্বের বসার অবস্থায় 
হযরত উসমানের (রাঃ) দিকে মুখ করেন। হযরত উসমান (রাঃ) সবকিছুই 
দেখতে ছিলেন। তিনি আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেনঃ “হে 
আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার পাশে বেশ কয়েকবার আমার বসার সুযোগ 
ঘটেছে। কিন্তু আজকের মত কোন দৃশ্য তো কখনো দেখি নাই?” রাসুলুল্লাহ 
(সঃ) তখন তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ “কি দেখেছো?” তিনি উত্তরে বলেনঃ “দেখি 
যে, আপনি দৃষ্টি আকাশের দিকে উত্তোলন করলেন এবং পরে নীচের দিকে 
নামিয়ে দিলেন। এরপর ডান দিকে ঘুরে গিয়ে এ দিকেই তাকাতে লাগলেন 
এবং আমাকে ছেড়ে দিলেন। তারপর আপনি মাথাকে এমনভাবে নড়াতে 
থাকলেন যে, যেন কেউ আপনাকে কিছু বলছে এবং আপনি কান লাগিয়ে তা 
শুনছেন।” তিনি বললেনঃ “তা হলে তুমি সবকিছুই দেখেছো?” তিনি জবাবে 
বলেনঃ “জ্বি, হা, আমি সবকিছুই দেখেছি।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ 
“আমার কাছে আল্লাহ তাআ’লার প্রেরিত ফেরেশ্তা ওয়াহী নিয়ে 
এসেছিলেন।” তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ “আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত?” তিনি উত্তর 
দিলেনঃ “হা, আল্লাহ কর্তৃকই প্রেরিত।” তিনি প্রশ্ন করলেনঃ “তিনি আপনাকে 
কি বললেনঃ “তিনি জবাব দিলেনঃ “তিনি আমাকে $ J Al ) 
যে) এই আয়াতটি পড়ে শুনালেন।” হযরত উসমান ইবনু মাযউন (রাঃ) 
বলেনঃ “তৎক্ষণাৎ আমার অন্তরে ঈমান সুদৃঢ় হয়ে যায় এবং রাসূলুল্লাহর 
(সঃ) মহব্বত আমার অন্তরে স্থান করে নেয়।” 
অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত উসমান ইবনু আবুল আস রাঃ) হতে 
বর্ণিত। তিনি বলেনঃ “আমি রাসূলুল্লাহর (সঃ) পার্শ্বে বসে ছিলাম। এমন সময় 
হঠাৎ তিনি তীর দৃষ্টি উপরের দিকে উত্তোলন করেন এবং বললেনঃ “আমার 
নিকট হযরত জিবরাঈল (আঃ) আগমন করে আমাকে নির্দেশ দেন যে, আমি 
যেন ১৮১5 I dail sal “ু। ) এই আয়াতটিকে এই সূরার এই স্থানে রেখে 
দিই।” এই রিওয়াইয়াতটিও সঠিক। 
৯১৷। তোমরা আনল্দাহর ১,০7 ০৯%০ 
অঙ্গীকার পূর্ণ করো যখন শি ১:13 -' 
পরস্পর অঙ্গীকার কর Ea SLE PI 
এবং তোমরা আল্লাহকে HE REE 
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[ মাদের যামিন করে AAT AA 2 2//27/ 
a VEE 
শপথ দৃঢ় করবার পর তা 


f 
KARE 


কর আল্লাহ তা জানেন। টং 
A239 7 BI 
৯২। সেই নারীর মত হয়ো EEO 


না, যে তার সূতা মজবৃত 22227 4 
LE {,-৭া 
করে পাকাবার পর ওর os ath 


পাক খুলে নষ্ট করে দেয়, 5 44902559 
তোমাদের শপথ তোমরা EEE SRS ST 
পরস্পরকে প্রবঞ্চনা ০১১5 ৬ 

রবার র কে GLP 79372709 000% Sr 
বর শল বৰত বব দু চাও 
অন্যদল অপেক্ষা অধিক 4429/4? ৪/০ 
লাভবান হও; আল্লাহ তো “ 
" এটা দ্বারা শুধু তোমাদের 


পরীক্ষা করেন, 2 3823 / 7) 7/3773 
তোমাদেরকে যে বিষয়ে 4545 dl 
মতভেদ আছে আন্মাহ (23424 
কিয়ামতের দিন তা A ak 
নিশ্চয়ই স্পষ্টভাবে প্রকাশ 

করে দিবেন। 


আল্লাহ তাআ'লা মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাদের 
অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির হিফাজত করে, কসম পুরো করে এবং তা ভঙ্গ না 
করে। এখানে আল্লাহ তাআলা কসম ভঙ্গ না করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন। অন্য আয়াতে আছেঃ “তোমরা আল্লাহকে তোমাদের অঙ্গীকারের 
লক্ষ্যস্থল করো না।”এর দ্বারাও কসমের হিফাজতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ 
করাই উদ্দেশ্য। আর এক আয়াতে রয়েছে “ওটাই হচ্ছে তোমাদের কসম ভঙ্গ 
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করার কাফফারা, যখন তোমরা কসম করবে এবং তোমরা তোমাদের কসমের 
হিফাযত কর।” অর্থাৎ কাফফারা ছাড়া তা পরিত্যাগ করো না। 


সহীহ্‌ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “আল্লাহর কসম! আমি যখন কোন কিছুর উপর শপথ করবো, 
অতঃপর ওর বিপরীত জিনিসে মঙ্গল দেখবো তখন ইনশাআল্লাহ আমি এ 
মঙ্গলজনক কাজটিই করবো এবং আমার কসমের কাফ্‌ফারা আদায় 
করবো।”এখন উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসে যেবেপরীতব রয়েছে এটা যেন মনে 
করা না হয়। সেই কসম ও অঙ্গীকার, যা পরস্পরের চুক্তি ও ওয়াদা হিসেবে 
করা হবে তা পুরো করা তো নিঃসন্দেহে জরুরী ও অপরিহার্য কর্তব্য। আর যে 
কসম আগ্বহ উৎপাদন বিরত রাখার উদ্দেশ্যে মুখ থেকে বেরিয়ে যায় তা 
অবশ্যই কাফফারা আদায়ের মাধ্যমে ভঙ্গ করা যেতে পারে। যেমন হযরত 
জুবাইর ইবনু মুতইম রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“ইসলামে কোন শপথ নেই, শপথ ছিল জাহেলিয়াতের যুগে, ইসলাম এর 
দৃঢ়তা বৃদ্ধি করে।”” এর অর্থ এই যে, ইসলাম গ্রহণের পর এক দল অন্য 
দলের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে এবং একে অপরের সুখে- দুঃখে 

ংশ নেবে এইরূপ কসম করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। কেননা, ইসলামী 
সম্পর্ক সমস্ত মুসলমানকে ভাই ভাই করে দেয়। পূর্ব ও পশ্চিমের সুসলমানরা 
একে অপরের দুঃখে সমবেদনা জ্ঞাপন করে থাকে। 

আর যে হাদীসটি হযরত আনাস রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ 
“রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের বাড়ীতে আনসার ও মূহাজিরদের মধ্যে শপথ 
করিয়েছিলেন।”* 


এর ভাবার্থ এই যে, তিনি তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন, এমন কি 
তারা একে অপরের মালের উত্তরাধিকারী হতেন। শেষ পর্যন্ত তা মানসৃখ বা 
রহিত হয়ে যায়। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের 
অধিকারী। 

বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার এই নির্দেশ দ্বারা তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ 
মুসলসানদেরকে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার হুকুম করা যারা 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। সহীহ্‌ মুসলিমে অনুরূপ 
বৰ্ণনা ইবনু আবি শায়বা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। 
২. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। 
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রাসূলুল্লাহর (সঃ) হাতে দীক্ষা গ্রহণ করে ইসলামের আহকাম মেনে চলার 
স্বীকারোক্তি করেছিলেন। তাদেরকে বলা হচ্ছেঃ “এরূপ গুরুত্বপূর্ণ কসম ও পূর্ণ 
অঙ্গীকারের পর এটা যেন না হয় যে, মুহাম্মদের (সঃ) দলের স্বল্পতা ও 
মুশরিকদের দলের আধিক্য দেখে তোমরা কসম ভেঙ্গে দাও।” 


হযরত নাফে' (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনগণ যখন ইয়াধীদ ইবনু 
মুআ'বিয়ার (রাঃ) বায়আ’ত ভঙ্গ করতে থাকে তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনু 
উমার (রাঃ) তার পরিবারের সমস্ত লোককে একত্রিত করেন এবং আল্লাহর 
প্রশংসাকীর্তন করতঃ {{ বলার পর বলেনঃ “আমরা এই লোকটির 
(ইয়াধীদের) হাতে বায়আত করেছি আল্লাহ ও তার রাসূলের (সঃ) বায়আতের 
উপর। আর আমি রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বলতে শুনেছিঃ “কিয়ামতের দিন 
প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্যে একটি পতাকা গেড়ে দেয়া হবে এবং ঘোষণা 
করা হবেঃ “এটা হচ্ছে অমুকের পুত্র অমুকের বিশ্বাসঘাতকতা। আল্লাহর সঙ্গে 
শিরক করার পরে সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ ও তার 
রাসুলের সেঃ) বায়আত কারো হাতে করার পর তা ভেঙ্গে দেয়া হয়। সুতরাং 
তোমাদের কেউ যেন এরূপ মন্দ কাজ না করে এবং সীমা ছাড়িয়ে না যায়, 
অন্যথায় আমার মধ্যে ও তার মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।”” 

হযরত হুযাইফা রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহকে (সঃ) 
বলতে শুনেছেনঃ “যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাই-এর কাছে এমন কোন শর্ত 
করে যা পুরো করার ইচ্ছা তার আদৌ থাকে না, সে এ ব্যক্তির মত যে তার 
প্রতিবেশীকে নিরাপত্তা দান করার পর আশ্রয়হীন অবস্থায় ছেড়ে দেয়।”" 

এরপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ধমকের সুরে বলেনঃ “যারা অঙ্গীকার 
ও কসমের হিফাযত করে না তাদের এই কাজ সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ 
ওয়াকিফহাল!” 

মক্কায় একটি স্ত্রী লোক ছিল, যার মস্তি ্ধ বিকৃত হয়েছিল। সে সূতা 
কাটতো। সৃতা কাটার পরে যখন তা ঠিকঠাক ও মযবুত হয়ে যেতো, তখন সে 
বিনা কারণে তা ছিড়ে ফেলতো এবং টুকরো টুকরো করে দিতো। এটা দৃষ্টান্ত 
হচ্ছে এ ব্যক্তির, যে অঙ্গীকার ও কসম মযবুত করার পর তা ভঙ্গ করে দেয়। 
এটাই হচ্ছে সঠিক কথা। এখন আসলে এই ঘটনার সাথে এরূপস্থীলোক 


১. এহাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটিও ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। 
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জড়িত ছিল কি না, তা জানার আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। এখানে শুধুমাত্র 
দৃষ্টান্ত বৰ্ণনা করাই উদ্দেশ্য। 


Ll LESAN AA 


৬৮০। এর অর্থ হচ্ছে টুকরা টুকরা। সম্ভবতঃ এটা Ux es ; এর a) 
A 54% হবে। আবার এটাও হতে পারে যে, $র এর +৯ এর J হবে। অর্থাৎ 
তোমরা ৬৬০৷ হয়ো না। এটা ৬% এর বহু বচন, ৩5র্ঘ হতে। 


অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেনঃ “তোমরা তোমাদের কসমকে প্রবঞ্চনার 
মাধ্যম বানিয়ে নিয়ো না। এইভাবে যে, নিজের চেয়ে বড়দেরকে নিজের কসম 
দ্বারা শান্ত করে এবং ঈমানদারী ও নেকনাসীর ছাচে নিজেকে ফেলে দিয়ে 
বিশ্বাসঘাতকতা ও বেঈমানী করতে শুরু কর এবং তাদের সংখ্যাধিক্য দেখে 
তাদের সাথে সন্ধিস্থাপনের পর সুযোগ পেয়ে আবার যুদ্ধ শুরু করে দাও। 
খবরদার! এইরূপ করো না। সুতরাং এ অবস্থাতেও যখন চুক্তি ভঙ্গ করাহারাম, 
তখন নিজের বিজয় ও সংখ্যাধিক্যের সময় তো আরো হারাম হবে। সমস্ত 
প্রশংসা আল্লাহর যে, আমরা সূরায়ে আনফালে হযরত মুআবিয়ার রোঃ) ঘটনা 
লিখে এসেছি। তা এই যে, তার মধ্যে ও রোমক সম্রাটের মধ্যে একটি নিদিষ্ট 
মেয়াদের জন্যে সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এ মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় 
নিকটবর্তী হলে তিনি তার সেনাবাহিনীকে রোম সীমান্তে পাঠিয়ে দেন যে, তারা 
যেন শিবির সন্নিবেশ করে এবং মেয়াদ শেষ হওয়া মাত্রই অকস্মাৎ আক্রমণ 
চালিয়ে দেয়, যেন তারা প্রস্তুতি গ্রহণে সুযোগ না পায়। হযরত আমর ইবনু 
উৎবার (রাঃ) কানে যখন এই খবর পৌছে, তখন তিনি আমীরুল মু'মিনীন 
হযরত মুআবিয়ার রোঃ) নিকট আসেন এবং তাকে বলেনঃ “আল্লাহু আকবার! 
হে মুআ'বিয়া রোঃ)! অঙ্গীকার পূর্ণ করুন এবং বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তি ভঙ্গের 
দোষ থেকে দূরে থাকুন। আমি রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বলতে শুনেছিঃ যে কওমের 
সাথে চুক্তি হয়ে যায়, চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন বন্ধন খোলার 
অনুমতি নেই (অর্থাৎ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা চলবে না।” একথা 
শুনা মাত্রই হযরত মুআ’বিয়া (রাঃ) তার সেনাবাহিনীকে ফিরে আসতে বলেন। 


৬৮1 শব্দের অর্থ হচ্ছে অধিক। এই বাক্যের অর্থ এটাও হতে পারেঃ “যখন 
দেখলো সৈন্য সংখ্যা অধিক ও শক্তিশালী তখন সন্ধি করে নিলো এবং এই 
সন্ধিকে প্রবঞ্চনার মাধ্যম করে তাদেরকে অপ্রস্তুত করতঃ অকস্মাৎ আক্রমণ 
করে বসলো।” আবার ভাবার্থ এও হতে পারেঃ “এক কওমের সঙ্গে চুক্তি 
করলো। তারপর দেখলো যে, অপর কওযম তাদের চেয়ে শক্তিশালী। তখন 
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তাদের দলে ভিড়ে গেল এবং পূর্ববর্তী কওমের সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে 
দিলো।” এসব নিষিদ্ধ। এই আধিক্য দ্বারা আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা 
করেন। কিংবা তিনি নিজের এই হুকুম দ্বারা অর্থাৎ অঙ্গীকার পালনের হুকুম 
দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করেন। আর কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদের মধ্যে 
সঠিক ফায়সালা করবেন। প্রত্যেককে তিনি তার আমলের বিনিময় প্রদান 
করবেন, ভাল আমলকারীদেরকে ভাল বিনিময় এবং মন্দ আমলকারীদেরকে 
মন্দ বিনিময়। 
চ৩। যদি আল্দাহ ইচ্ছা _ 232907070709 
করতেন তবে তোমাদেরকে ALLE HG -0r 
এক জাতি করতে ,,2 22 ৪7/7 
পারতেনঃ কিন্ডু তিনি ৩৯ ১5 
যাকে ইচ্ছা, বিভ্রান্ত করেন + 
এবং যাকে হচ্ছা, সৎপথে + 
পরিচালিত করেন; 902703922 5/7 37297 
তোমরা যা কর সে বিষয়ে ০0 ১% 45 ০ ০) 
অবশ্যই তোমাদেরকে প্রশ্ু 
করা হবে। 
8 র্ বে FD MANTA 2 
RI রর ওবা fe Er OE 
করবার জন্যে তোমরা 
a Lal 2 442272 / 
তোয়াংদর : ধ্বংস তাকে. 0001.5 fe 
ব্যবহার করো না; করলে, a 
/ 2% P72 2939 
পা ফিন হওয়ার: গর og sl 53d 3 es 
পিছলিয়ে যাবে এবং Ge 
আল্লাহর পথে বাধা দেয়ার 3054 ০ ১2 ০১১০ 
কারণে তোমরা শাস্তির 


G27 Pr 


আস্থাদ গহণ করবে; ome whic 
মহাশান্তি। 
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কৃত অংগীকার তুচ্ছ মূল্যে a CET 


তা কলর গজা APCD CORE 
কাছে যা আছে শুধু তাই 

732309279992 230997 
তোমাদের জন্যে উত্তম OUALS CES UU 


AL) LAD LASS HAE] 


৯৬। তোমাদের কাছে যা এ ৮১১% 5৯০ ৬-৭" 


আছে তাস্থায়ী; যারা ধৈর্য L232 23/72/7337 / 
ধারণ করে আমি নিশ্চয়ই Cl ure 


তাদেরকে তারা যা করে 7733/27 ls 
তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পূরস্কার 0 ua ly 
দান করবো। 


আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ “আল্লাহ ইচ্ছা করলে দুনিয়ার মাযহাব ও চলার 
পথ একটাই হতো।” যেমন তিনি বলেছেনঃ “যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তবে 
হে মানুষ! তোমাদেরকে তিনি একই জাতি করতেন।” অর্থাৎ তিনি চাইলে 
তোমরা সবাই একই দলভূক্ত হতে। অন্য আয়াতে রয়েছেঃ “তোমার 
প্রতিপালক যদি ইচ্ছা করতেন তবে যমীনে যত মানুষ আছে সবাই মু'মিনহয়ে 
যেতো।” অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও মিল-মহব্বত থাকতো, 
পরস্পরের মধ্যে কোন হিংসা-বিদ্বেষ থাকতো না। 

মহান আল্লাহ বলেনঃ “তোমার প্রতিপালক এতই ক্ষমতাবান যে, তিনি ইচ্ছা 
করলে সমস্ত মানুষকে একই জাতি করে দিতে পারেন। কিন্তু তোমার 
প্রতিপালকের যার উপর দয়া হবে সে ছাড়া সবারই মধ্যে এই মতানৈক্য ও 
মতবিরোধ থেকেই যাবে। এ জন্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।” অনুরূপভাবেই 
এখানে তিনি বলেছেনঃ “কিন্তু যাকে ইচ্ছা, তিনি পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে 
ইচ্ছা, হিদায়াত দান করেন।” অতঃপর তিনি কিয়ামতের দিন তোমাদের আমল 
সম্পর্কে তোমাদের সকলকেই জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং ছোট, বড়, ভাল ও 
' মন্দ সমস্ত আমলের বিনিময় প্রদান করবেন। 
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এরপর তিনি মুসলমানদেরকে হিদায়াত করছেনঃ “তোমরা তোমাদের 
শপথ ও প্রতিশ্ুতিকে প্রবঞ্চনার মাধ্যম বানিয়ে নিয়ো না। অন্যথায় ধর্মে অটল 
থাকার পরেও তোমাদের পদস্থলন ঘটে যাবে। যেমন কেউ সরল সোজা পথ 
থেকে ভ্ৰষ্ট হয়ে পড়ে। আর তোমাদের এই কাজ অন্যদেরকে আল্লাহর পথ 
হতে বিরত রাখার কারণ হয়ে দাড়াবে। ফলে এর দুর্ভোগ তোমাদেরকেই 
পোহাতে হবে। কেননা, কাফিররা যখন দেখবে যে, মুসলমানরা চুক্তি করে তা 
ভঙ্গ করে থাকে, তখন তাদের দ্বীনের উপর কোন আস্থা থাকবে না। সুতরাং 
তারা ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। আর যেহেতু এর কারণ হবে 
তোমরাই, সেই হেতু তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।” 


মহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ “আল্লাহকে সামনে রেখে যে ওয়াদা অঙ্গীকার 
তোমরা কর এবং তার শপথ করে যে চুক্তি তোমরা করে থাকো, পার্থিব 
লোভের বশবর্তী হয়ে তা ভঙ্গ করা তোমাদের জন্যে হারাম। যদিও এর 
বিনিময়ে সারা দুনিয়াও তোমাদের লাভ হয়, তথাপি ওর নিকটেও যেয়ো না। 
কেননা, দুনিয়া অতি নগণ্য ও তুচ্ছ। আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তা অতি উত্তম। 
তার প্রতিদান ও পুরস্কারের আশা রাখো। যে ব্যক্তি আল্লাহর কথার উপর 
বিশ্বাস রাখবে, তার কাছেই যা কিছু চাইবে এবং তার আদেশ ও নিষেধ 
পালনার্থে নিজেরা ওয়াদা- অঙ্গীকারের হিফাযত করবে, তার জন্যে আল্লাহর 
কাছে যে পুরস্কার ও প্রতিদান রয়েছে তা সমস্ত দুনিয়া হতেও বহুগুণে বেশী ও 
উত্তম। সুতরাং এটাকে ভালরূপে জেনে নাও। অজ্ঞতা বশতঃ এমন কাজ করো 
না যে, তার কারণে আখেরাতের পুরস্কার নষ্ট হয়ে যায়। জেনে রেখো যে, 
দুনিয়ার নিয়ামত ধ্বংসশীল এবং আখেরাতের নিয়ামত অবিনশ্বর। তা কখনো 
শেষ হবার নয়। 


আল্লাহপাক বলেনঃ “আমি শপথ করে বলেছি যে, যারা ধৈর্য ধারণ করবে, 
কিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে সৎ আমলের অতি উত্তম প্রতিদান প্রদান 
করবো এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দেবো!” 
৯৭। মু'মিন হয়ে পুরুষ ও ০৮০০ 
vl ~AV 
নারীর মধ্যে যে কেউ সৎ $9 ee 
(I, 22/49 227970 \ 233 2/ 
কর্ম করবে, তাকে আমি £24; ins ol ol 
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দান করবো এবং +> +27 // es টী 
Ba “ 9 EEE 
তাদেরকে তাদের কর্মের 4 


72897727 ’/ 

শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করবো। ous 5 b i 

আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করছেনঃ “আমার যে সব বান্দা অন্তরে আল্লাহ ও 
তার রাসূলের (সঃ) উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখে এবং কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে 
রাসূলিল্লাহ (সঃ)-কে সামনে রেখে ভাল কাজ করতে থাকে, আমি তাদেরকে 
দুনিয়াতেও উত্তম ও পবিত্র জীবন দান করবো, সুখে-শান্তিতে তারা জীবন 
যাপন করবে, তারা পুরুষই হোক বা নারীই হোক, আর আখেরাতেও তাদেরকে 
তাদের সৎ আমলের উত্তম প্রতিদান প্রদান করবো। তারা দুনিয়ায় পবিত্র ও 
হালাল জীবিকা, সুখ সম্ভোগ, মনের তৃপ্তি, ইবাদতের স্বাদ, আনুগত্যের মজা 
ইত্যাদি সবই আমার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হবে। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “এ ব্যক্তি সফলকাম হলো যে মুসলমান হলো, বরাবরই তাকে 
জীবিকা দান করা হলো এবং আল্লাহ তাকে যা দিলেন তাতেই সন্তুষ্ট 
থাকলো।” 

হযরত ফুযালা ইবনু আবীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহকে 
(সঃ) বলতে শুনেছেনঃ “যাকে ইসলামের জন্যে হিদায়াত দান করা হয়েছে, 
পেট পালনের জন্যে রুজী দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাতেই 
সন্তুষ্ট হয়েছে, সে সফলকাম হয়েছে।* 

হযরত আনাস ইবনু মালিক রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “আল্লাহ তাআলা তার মু'মিন বান্দার উপর যুলুম করেন না। বরং 
তার সৎ কাজের পূণ্য তাকে দেন। আর কাফির তার ভাল কাজের প্রতিদান 
দুনিয়াতেই পেয়ে যায়, আখেরাতে তার জন্যে কোন অংশ বাকী থাকে না।”* 
৯৮। যখন তুমি কুরআন পাঠ ০, ০০১৬১৪৯ /০/ 

করবে, তখন অভিশপ্ত sb LASS 5 - AA 

শয়তান হতে আন্লপাহর 24% 2% L 

শরণ নিবে। lo 3 hel oe 
১. হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) ও ইমাম নাসায়ী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 


৩. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম মুসলিম (রঃ) একাই এটা 
তাখরীজ করেছেন। 


wwwi.islamfind.wordpress.com 


দুর্াঃ নাহল ১৬ ২২০ পারাঃ ১৪ 


৯৯। তার কোন আধিপত্য Ef ERE 
নেই তাদের উপর, যারা 44 ০৯4০ 5১-৭৭ 


PA 2237) 7 


ঈমান আনে ও তাদের Beh ESOT 
প্রতিপালকের উপরই Fo IEF 
নির্ভর করে। O04 


dtl2 2 


১০০। তার আধিপত্য শুধু 3 LL n.. 
তাদেরই উপর, যারা OTE 
তাকে অভিভাবক রূপে +৩০2৯; PE) SEE 
খুহণ করে এবং যারা tL 22 
আল্লাহর শরীক করে। 04 


আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীর (সঃ) ভাষায় তার মু'মিন বান্দাদেরকে নির্দেশ 
দিচ্ছেন যে, তারা যেন কুরআন পাঠের পূর্বে ‘আউযুবিল্লাহ’ পাঠ করে নেয়। 
ইবনু জারীর (রঃ) প্রভৃতি ইমাম এর উপর ইজমা হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। 
আডউযু-এর অর্থ ইত্যাদিসহ আলোচনা আমরা এই তাফসীরের শুরুতে 
লিপিবদ্ধ করেছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। 


এই হুকুমের উপযোগিতা এই যে, এর মাধ্যমে পাঠক কুরআন কারীমের 
মধ্যে গবড়-জবড় হয়ে যাওয়া এবং আজে -বাজে চিন্তা থেকে মাহফুজ থাকে 
এবং শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে বেচে যায়। এ জন্যেই জামহূর আলেমগণ বলেন, 
কুরআন পাঠের শুরুতেই আউযুবিল্লাহ পড়ে নিতে হবে। কেউ কেউ এ কথাও 
বলেন যে, কুরআনপাঠের শেষে পড়তে হবে। তাদের দলীল এই আয়াতটিই। 
কিন্তু প্রথম উক্তিটিই সঠিক আর হাদীসসমূহের দ্বারাও এটাই প্রমাণিত হয়। 
এসব ব্যাপারে সর্বাধিক সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআ'লারই রয়েছে। 

এরপর আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ “তার কোন আধিপত্য নেই তাদের উপর, 
যারা ঈমান আনে ও তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে। মহান 
আল্লাহর এই খীটি বান্দারা শয়তানের গভীর চক্রান্ত থেকে রক্ষা পেয়ে থাকে। 
তবে যারা তার আনুগত্য করে, তার কথা মত চলে, তাকে নিজেদের বন্ধ ও 
সাহায্যকারী মনে করে এবং তাকে আল্লাহর ইবাদতে শরীক করে নেয় তাদের 
উপর তার অধিপত্য হয়ে যায়।” আবার ভাবার্থ এও হতে পারে যে, এখানে 
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পারা? ১৪ 


৩ অক্ষরকে 2% বা কারণবোধক ধরা হবে। অর্থাৎ তারা তার অনুগত 


হওয়ার কারণে আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করতে শুরু করে। এও ভাবার্থ হতে 


পারে যে, তারা তাদেরকে মাল ও সমন্তান-সম্ভতিতে তাকে আল্লাহর শরীক মনে 


কঁরে বসে। 


১০১। আমি যখন এক 
এক আয়াত উপস্থিত করি 
আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ 
করেন তা তিনিই ভাল 
জানেন, তখন তারা বলেঃ 
তুমি তো শুধু মিথ্যা 
উদ্ভাবনকারী’, কিন্তু তাদের 
অধিকাংশই জানে না। 

১০২। তুমি বলঃ তোমার 
প্রতিপালকের নিকট হতে 
রূহুল-কুদ্‌স (জিবরাঈল. 
আঃ) সত্যসহ কুরআন 
অবতীর্ণ করেছে যারা 
মু’মিন তাদেরকে দৃঢ় 
প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এবং 
হিদায়াত ও সুসংবাদ 
স্বরূপ আতঅ্সমর্পণ 
কারীদের জন্যে। 


/ L337 rs ন 


hiss PE 


2337937 7 1337274 


2 YS 
27 AAI 


re C45 5 -\.1 


Eri 3 542 3 rl nl 


আল্লাহ তাআ'লা মুশ্রিকদের জ্ঞানের স্বল্পতা, অস্থিরতা এবং বেঈমানির 


বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা ঈমান আনয়নের সৌভাগ্য কিরূপে লাভ করবে? এরা 


তো অনন্তকাল হতেই হৃতভাগ্য। যখন কোন আয়াত মানসৃখ্‌ বা রহিত হয় 


তখন তারা বলেঃ “দেখো, তাদের অপবাদ খুলেই গেল।” তারা এতটুকুও 
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বুঝে না যে, ব্যাপক ক্ষমতাবান আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তাই করে থাকেন এবং 
যা ইচ্ছা, তাই হুকুম করে থাকেন। এক হুকুমকে ' উঠিয়ে দিয়ে অন্য হুকুম এ 


77 37 7 2292/7) 3773/77 


স্থানে বসিয়ে দেন। যেমন তিনি- HE sll os le 
ul. . Ge (8 ১০৬) এই আয়াতে বর্ণনা করেছেন। 

a ETS) ওটা আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য এবং 
আদল ও ইনসাফের সাথে রাসূলুল্লাহর (সঃ) কাছে নিয়ে আসেন, যেন 
ঈমানদাররা ঈমানের উপর অটল থাকে। একবার অবতীর্ণ হলো তখন 
মানলো, আবার অবতীর্ণ হলো আবার মানলো। তাদের অন্তর আল্লাহ 
তাআ’লার দিকে ঝুঁকে পড়ে। আল্লাহর নতুন ও তাজাতাজা কালাম তারা শুনে 
থাকে। মুসলমানদের জন্যে হিদায়াত ও সুসংবাদ হয় এবং আল্লাহ ও তার 
রাসূলকে (সঃ) মান্যকারীরা সুপথ প্রাপ্ত হয়ে খুশী হয়ে যায়। 

১০৩। আমি তো জানিই, AA eS ys Y 
তারা বলেঃ তাকে শিক্ষা bl 

দেয় এক মানুষ; তারা যার LE da iE 

প্রতি এটা আরোপ করে 19 ০০০ 

তার ভাষা তো আরবী ৯৯) জত 4 55454, 


নয়; কিন্তু কুরআনের ভাষা Ce 
স্পষ্ট আরবী ভাষা। CE 


আল্লাহ তাআ'’লা মুশ্রিকদের একটা মিথ্যারোপের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা 
বলেঃ “মুহাম্মদকে (সঃ) একজন লোক কুরআন শিক্ষা দিয়ে থাকে একথা 
বলে যে লোকটির দিকে তারা ইঙ্গিত করতো সে ছিল কুরায়েশের কোন এক 
গোত্রের একজন ক্রীতদাস। সে ‘সাফা’ পাহাড়ের কাছে বেচা-কেনা করতো। 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) কোন কোন সময় তার কাছে বসতেন এবং কিছু কথাবার্তা 
বলতেন। এই লোকটি বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় কথা বলতেও পারতো না। ভাঙ্গা 
ভাঙ্গা আরবীতে কোন রকমে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতো। 

মুশরিকদের এই মিথ্যারোপের জবাবে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ “এ 
লোকটি কি শিক্ষা দিতে পারে? সে তো নিজেই কথা বলতে জানে না। তার 
মাতৃভাষা তো আরবী নয়। আর এই কুরআনের ভাষা আরবী। তা ছাড়া এর 
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বাকরীতি কত সুন্দর। এর ভাষা কত শ্রুতি মধুর। অর্থ, শব্দ ও ঘটনায় এটা 
সমস্ত গ্রন্থ হতে স্বতন্ত্র। বাণী ইসরাঈলের আসমানী গ্রসন্থগুলো হতেও এর মর্যাদা 
ও মরতবা বহু উধ্ব্বে। তোমাদের যদি সামান্য জ্ঞানও থাকতো তবেহাতে 
প্রদীপ নিয়ে এভাবে চুরি করতে বের হতে না এবং এরূপ মিথ্যা কথা বলতে 
না। তোমাদের এ কথা তো নির্বোধদের কাছেও টিকবে না!” ‘সীরাতে ইবনু 
ইসহাক’ গ্রন্থে রয়েছে যে, হিব্র নামক একজন খৃষ্টান ক্রীতদাস ছিল। সে ছিল 
বান্‌ হাষ্রামী গোত্রের কোন একজন লোকের গোলাম। “মারওয়া’ পাহাড়ের 
নিকটে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার পাশে বসতেন। মুশ্রিকরা রটিয়ে দেয় যে, এই 
লোকটিই মুহাম্মদকে (সঃ) কুরআন শিক্ষা দিয়ে থাকে। তাদের এই কথার 
প্রতিবাদে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। কথিত আছে যে, তার নাম ইয়াঈশ 
ছিল। এটা কাতাদা’র (রঃ) উক্তি। 


হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মক্কায় বালআ’ম নামক 
একজন কর্মকার বাস করতো। সে ছিল আজমী লোক (তোর মাতৃভাষা আরবী 
ছিল না)। রাসুলুল্লাহ (সঃ) তাকে শিক্ষা দান করতেন। তার কাছে রাসূলুল্লাহর 
(সঃ) যাতায়াত দেখে কুরায়েশরা গুজব রটিয়ে দিলো যে, তাকে এই লোকটি 
কিছু শিখিয়ে থাকে এবং তিনি এটাকেই আল্লাহর কালাম বলে নিজের 
লোকদেরকে শিখিয়ে থাকেন। যাহ্হাক ইবনু মাযাহিম (রঃ) বলেন, এর দ্বারা 
হযরত সালমান ফারসীকে (রাঃ) বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এটা খুবই দুর্বল উক্তি । 
কেন না, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় মক্কায়, আর হযরত সালমান ফারসী রোঃ) 
রাসূলুল্লার (সঃ) সাথে মিলিত হন মদীনায়। 


আব্দুল্লাহ ইবনু মুসলিম (রাঃ) বলেনঃ “আমাদের কাছে দু'জন রমী গোলাম 
ছিল, যারা তাদের ভাষায় তাদের কিতাব পাঠ করতো। রাসূলুল্লাহও (সঃ) 
তাদের কাছে মাঝে মাঝে যাতায়াত করতেন এবং পাশে দাড়িয়ে কিছু শুনেও 
নিতেন। তখন মুশরিকরা গুজব রটিয়ে দেয় যে, তিনি তাদের কাছে কুরআন 
শিক্ষা করে থাকেন। সেই সময় এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। 

সাঈদ ইবনু মুসাইয়াব (রঃ) বলেন, মুশরিকদের মধ্যে একটি লোক ছিল, যে 
ওয়াহী লিখতো। এরপর সে ইসলাম পরিত্যাগ করে এবং এইকথা বানিয়ে 
নেয়। তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হোক। 
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১০৪। যারা আল্লাহর নিদর্শনে _+2 22? 
LA Fd. £ 
AS FI 7 3/7 


আল্লাহ হিদায়াত করেন না Ar UT 
এবং তাদের জন্যে আছে fe FE 


AL C5-s 0 


Ni 323 ক 2 


LY 
বিশ্বাস করে না তারা তো All ren Y a 
শূধূ মিথ্যা উদ্ভাবক এবং 4/793 ,\)79 937 Rr 
তারাই মিথ্যাবাদী। El et 


আল্লাহ তাআ’লা খবর দিচ্ছেন যে, যারা আল্লাহর যিক্র হতে মুখ ফিরিয়ে 
নেয় এবং তার কিতাবের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে ও তার কথার উপর 
বিশ্বাসই রাখে না, এইরূপ লোকদেরকে আল্লাহ তাআ'লাও দূরে নিক্ষেপ করে 
থাকেন। তারা সত্য দ্বীনের উপর আসার তাওফীক লাভ করে না। পরকালে 
তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। 


অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন যে, এই রাসূল (সঃ) আল্লাহ তাআলার 
উপর মিথ্যা আরোপ করতে পারেন না। এই কাজ তো হচ্ছে নিকৃষ্টতম 
মাখলুকের। যারা ধর্মত্যাগী ও কাফির তাদের মিথ্যা কথা লোকদের মধ্যে 
প্রসিদ্ধ হয়ে থাকে। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) তো সমস্ত মাখলুকের মধ্যে 
সবচেয়ে বেশী উত্তম দ্বীনদার, খোদাভীরু এবং সত্যবাদী। তিনি সর্বাপেক্ষা 
বেশী জ্ঞানী, ঈমানদার এবং পৃূণ্যবান। সত্যবাদীতায়, কল্যাণ সাধনে, বিশ্বাসে 
এবং মা’রেফাতে তিনি অদ্বিতীয়। কাফিরদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারাও তার 
সত্যবাদীতার কথা অকপটে স্বীকার করবে। তারা তীর বিশ্বস্ততার প্রশংসায় 
পঞ্চমুখ। তাদের মধ্যেই তিনি ‘আমীন’ বা আমানতদার উপাধিতে ভূষিত 
হয়েছিলেন। রোমক সম্বাট হিরাক্লিয়াস যখন আবূ সুফিয়ানকে (রাঃ) রাসুলুল্লাহ 
(সঃ) সম্পর্কে অনেকগুলি প্রশ্ন করেছিলেন তখন একটি প্রশ্ন এটাও ছিলঃ 
“নুবওয়তের পূর্বে তোমরা তাকে কোন দিন মিথ্যা বলতে শুনেছো কি?” উত্তরে 
তিনি বলেছিলেনঃ “না, কখনো নয়।” এ সময় তিনি মন্তব্য করেছিলেনঃ “যে 
ব্যক্তি পার্থিব ব্যাপারে কখনো মিথ্যা কথা বলেন নাই, তিনি আল্লাহ তাআলার 
উপর কি করে মিথ্যা আরোপ করতে পারেন?” 
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১০৬। কেউ তার ঈমান 
আনার পরে আন্মাহকে 
অস্বীকার করলে এবং 
রাখলে তার ডউপর 
আপতিত হবে আল্লাহর 
গযব এবং তার জন্যে 
আছে মহা শাস্তি; তবে 
তার জন্যে নয়, যাকে 
কুফরীর জন্যে বাধ্য করা 
ঈমানে অবিচলিত। 

১০৭। এটা এই জন্যে যে, 
তারা দ্নিয়ার জীবনকে 
আখেরাতের উপর প্রাধান্য 
দেয় এবং এই জন্যে যে, 
আল্মাহ কাফির 
সম্প্রদায়কে হিদায়াত 
করেন না। 

১০৮। ওরাই তারা, আল্লাহ 
যাদের অন্তর, কর্ণ ও চক্ষু 
এবং তারাই গাফিল। 

১০৯। নিশ্চয়ই তারা 
আখেরাতে হবে ক্ষতিগ্রস্ত 
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উন্মুক্ত রাখে, তাদের উপর আল্লাহর গজব আপতিত হবে। কারণ এই যে, 
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ঈমানের জ্ঞান লাভ করার পর তা থেকে তারা ফিরে গেছে। আর আখেরাতে 
তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। কারণ, তারা আখেরাত নষ্ট করে 
দুনিয়ার প্রেমে পড়ে গেছে এবং ইসলামের উপর ধর্মত্যাগী হওয়াকে প্রাধান্য 
দিয়েছে, একমাত্র দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণে। 


তাদের অন্তর হিদায়াত হতে শূন্য ছিল বলে আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ থেকে 
সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক তারা লাভ করে নি। 


তাদের অন্তরে মোহর লেগে গেছে, তাই উপকারী কোন কথা তারা বুঝতে 
পারে না। তাদের চক্ষু ও কর্ণ অকেজো হয়ে গেছে। না তারা হক দেখতে পায়, 
না শুনতে পায়। সুতরাং কোন জিনিসই তাদের কোন উপকার করে নাই এবং 
তারা নিজেদের পরিণাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন রয়েছে। এটা নিশ্চিত যে, 
তারা নিজেদেরও ক্ষতি করছে এবং পরিবারেরও ক্ষতি করছে। 


প্রথম আয়াতের মাঝে যাদেরকে স্বতন্ত্র করা হয়েছে, অর্থাৎ ওরাই, যাদের 
উপর জোর-জবরদস্তি করা হয়েছে, অথচ তাদের অন্তরে পূর্ণ ঈমান রয়েছে, 
তাদের দ্বারা এ লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা মারপিট ও অসহনীয় 
ডউৎপীড়নের কারণে বাধ্য হয়ে মৌখিক ভাবে মুশরিকদেরকে সমর্থন করে 
থাকে। কিন্তু তাদের অন্তর তাদেরকে মোটেই সমর্থন করে না। বরং অন্তরে 
আল্লাহ ও তার রাসূলের (সঃ) প্রতি পূর্ণ ঈমান বিদ্যমান থাকে। 


হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এই আয়াতটি হযরত আম্মার ইবনু 
ইয়াসিরের (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। ঘটনা এই যে, মুশরিকরা তাকে কঠিন 
শাস্তি দিতে থাকে, যে পর্যন্ত না রাসূলুল্লাহকে (সঃ) অস্বীকার করেন। তখন 
তিনি অত্যন্ত নিরুপায় ও বাধ্য হয়ে তাদেরকে সমর্থন করেন। অতঃপর তিনি 
রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিকট গমন করে ওজর পেশ করেন। এ সময় আল্লাহ 
তাআলার এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। শা'বী (রঃ) কাতাদা’ রঃ) এবং আবু 
মা’লিকও এ কথাই বলেন। 

তাফসীরে ইবনু জারীরে রয়েছে যে, মুশরিকরা হযরত আস্মার ইবনু 
ইয়াসিরকে (রাঃ) ধরে ফেলে। অতঃপর তারা তাকে কষ্ট দিতে শুরু করে। 
শেষ পর্যন্ত তিনি তাদের কথাকে সমর্থন করে নেন। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহর 
(সঃ) নিকট এসে নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস 
করেনঃ “তোমার অন্তরকে তুমি কিরূপ পাচ্ছ?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “অন্তর 
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তো ঈমানে পরিপূর্ণ রয়েছে।” তিনি তখন বলেনঃ “তারা যদি তাদের কাজের 
পুনরাবৃত্তি করে তবে তুমিও তোমার একথার পুনরাবৃত্তি করবে।” 


ইমাম বায়হাকী (রঃ) এ ঘটনাটিকে আরো বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন। 
তীর বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আম্মার তাদের সামনে নবীকে (সেঃ) গালমন্দ 
দেন এবং তাদের মা’বৃদ সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করেন। অতঃপর তিনি নবীর 
(সঃ) কাছে নিজের দুঃখের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ “হে আল্লাহর 
রাসূল (সঃ)! আমি মুশ্রিকদের সামনে আপনাকে গাল-মন্দ দেয়া এবং তাদের 
মা’বুদের সুনাম করার পূর্ব পর্যন্ত তারা আমাকে শাস্তি দেয়া হতে রেহাই দেয় 
নাই।” তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ “তোমার অন্তরকে তুমি কেমন 
পাচ্ছ।” উত্তরে তিনি বললেনঃ “আমার অন্তরকে আমি ঈমানে অবিচলিত 
পেয়েছি।” তার একথা শুনে তিনি তাকে বললেনঃ “তারা যদি পুনরায় তোমার 
সাথে এরূপ ব্যবহার করে, তবে তুমিও আবার এই ব্যবস্থাই অবলম্বন করবে।” 
এ ব্যাপারেই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। 


উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে একমত যে, যার উপর জোর-যবরদস্তি 
করাহবে, প্রাণ বাচানোর জন্যে কাফিরদের পক্ষ সমর্থন করা তার জন্যে জায়েয । 
আবার এরূপ পরিস্থিতিতেও তাদের কথা অমান্য করা জায়েয। যেমন হযরত 
বিলাল (রাঃ) এরূপ করে দেখিয়েছেন। তিনি কোন অবস্থাতেই মুশরিকদের 
কথা মান্য করেন নাই। এমনকি কঠিন গরমের দিনে প্রখর রৌদ্রের সময় তারা 
তাকে মাটির উপর শুয়ে যেতে বাধ্য করেছিল এবং এ অবস্থায় তার বক্ষের 
উপর একটা ভারী ওজনের পাথর চাপিয়ে দিয়েছিল এবং বলেছিলঃ “এখনও 
যদি তুমি শির্ক কর তবে তোমাকে মুক্তি দেয়া হবে।” কিন্তু তখনও তিনি 
পরিষ্কার ভাষায় তাদের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং ‘আহাদ’ 
‘আহাদ’(একক, একক) বলে আল্লাহ তাআলার একতৃবাদ ঘোষণা করেছিলেন। 
এমনকি এ অবস্থাতেও তাদেরকে বলেছিলেনঃ “দেখো, তোমাদের ক্রোধ 
উদ্ৰেককারী এর চেয়ে বড় কথা যদি আমার জানা থাকতো তবে আল্লাহর 
কসম! আমি এ কথাই বলতাম!” আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং 
চিরদিনের জন্যে তাকেও সন্তুষ্ট রাখুন। 

অনুরূপভাবে হযরত খুবাইব ইবনু যায়েদ আনসারী রোঃ)-এরও ঘটনা 
রয়েছে যে, যখন মুসাইলামা কাষ্যাব তাকে জিজ্ঞেস করেঃ “তুমি কি মুহাম্মদের 
(সঃ) রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করছো?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “হা”। সে 
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আবার তাকে জিজ্ঞেস করেঃ “তুমি আমার রিসালাতেরও সাক্ষ্য দিচ্ছ কি?” 
জবাবে তিনি বলেনঃ “না, আমি তোমাকে রাসূল বলে মানি না।” তখন এ 
ভণ্ড নবী তার দেহের একটি অঙ্গকে কেটে নেয়ার নির্দেশ দেয়। পুনরায় 
অনুরূপ প্রশ্ন ও উত্তরের আদান প্রদান হয়। তখন তার আর একটি অঙ্গ কেটে 
নেয়া হয়। এই অবস্থা চলতেই থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তার এ কথার 
উপরই অটল থাকেন। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাকেও খুশী 
রাখুন! 

হযরত ইকরামা (রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কতকগুলি লোক মুরতাদ 
ধের্মত্যাগী) হয়ে যায়। তখন হযরত আলী (রাঃ) তাদেরকে আগুন দ্বারা 
জালিয়ে দেন। এ খবর হযরত ইবনু আব্বাসের (রাঃ) কানে পৌছলে তিনি 
বলেনঃ “আমি তো তাদেরকে আগুন দ্বারা পোড়াতাম না। কেননা, রাসুলুল্লাহ 
(সঃ) বলেছেনঃ “আল্লাহর আযাব দ্বারা তোমরা আযাব করো না।” আমি বরং 
তাদেরকে হত্যা করতাম। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি তার 
দ্বীন পরিবর্তন করবে তোমরা তাকে হত্যা করবে!” এ খবর হযরত আলীর 
(রাঃ) কাছে পৌছলে তিনি বলেনঃ “ হযরত ইবনু আব্বাসের রোঃ) মাতার 
উপর আফ্সোস।”” 

হযরত আবু বুরদা’ রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত মুআ'য্‌ ইবনু 
জাবাল (রাঃ) হযরত আবু মূসার (রাঃ) নিকট আগমন করে দেখেন যে, তার 
পাশে একটি লোক অবস্থান করছে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ “এটা কে?” 
হযরত আবূ মূসা (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ “এ লোকটি ইয়াহ্‌দী ছিল। পরে 
মুসলমান হয়। এখন আবার ইয়াহ্‌দী হয়ে গেছে। আমি প্রায় দু'মাস ধরে 
ইসলামের উপর আনার জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি” তার এ কথা শুনে হযরত 
মুআ’য ইবনু জাবাল রোঃ) বলেনঃ “আল্লাহর কসম! আমি এখানে বসবো না, 
যে পৰ্যন্ত না তুমি এর গর্দান উড়িয়ে দাও। যে ব্যক্তি তার দ্বীন থেকে ফিরে যায় 
তার ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সঃ) ফায়সালা এটাই।”* 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ ররঃ£) বর্ণনা করেছেন । ইমাম বুখারীও (রঃ) এটা 

রিওয়াইয়াত করেছেন। 


২. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও এ 
ঘটনাটি উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু শব্দগত পার্থক্য রয়েছে। 
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সুতরাং উত্তম এটাই যে, মুসলমান তার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ও অটল 
থাকবে যদিও তাকে হত্যা করে দেয়াও হয়। যেমন হা’ফিয ইবনু আসাকির 
(রঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফা রোঃ) নামক একজন সাহাবীর জীবনীতে 
লিখেছেন যে, তাকে রোমক কাফিররা বন্দী করে তাদের সম্বাটের নিকট 
পৌছিয়ে দেয়। সম্রাট তাকে বলেঃ “তুমি খৃষ্টান হয়ে গেলে আমি তোমাকে 
আমার রাজপাটে অংশীদার করে নেবো। আমার মেয়ের সাথে তোমার বিয়ে 
দিয়ে দেবো।” হযরত আবদুল্লাহ রোঃ) উত্তরে বলেনঃ “এটা তো নগণ্য! তুমি 
যদি আমাকে তোমার সমস্ত রাজতৃ দিয়ে দাও এবং সারা আরবের রাজপাটও 
আমার হাতে সমর্পণ কর, আর চাও যে, ক্ষণিকের জন্যে আমি হযরত 
মুহাম্মদের (সঃ) দ্বীন হতে ফিরে যাই, তথাপিও এটা অসম্ভব।” বাদশাহ তখন 
বললো, “তা হলে আমি তোমাকে হত্যা করে ফেলবো।” হযরত আবদুল্লাহ 
(রাঃ) বললেনঃ “হা, এটা তোমার ইচ্ছাধীন।” সুতরাং তৎক্ষণাৎ সম্রাটের 
নির্দেশ ক্রমে তাঁকে শুলের উপর চড়িয়ে দেয়া হলো এবং তীরন্দাযরা নিকট 
থেকে তীর মেরে মেরে তার হাত, পা ও দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকলো। 
এ অবস্থায় বারবার তাঁকে বলা হচ্ছিল “এখনও খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে নাও!” 
কিন্তু তখন তিনি পূর্ণ স্থিরতা ও ধৈর্যের সাথে বলতে ছিলেন “কখনো নয়।” 
তখন বাদশাহ হুকুম করলোঃ “তাকে শূলের উপর থেকে নামিয়ে নাও!” 
তারপর সে হুকুম করলো যে, তার কাছে যেন তামার একটা ডেগচি অথবা 
তামা দ্বারা নির্মিত একটি গাভী আগুন দ্বারা অত্যন্ত গরম করে পেশ করা হয়। 
তার এই নির্দেশ মতো তার সামনে তা পেশ করা হলো। সেই বাদশাহ তখন 
অন্য একজন বন্দী মুসলমানের ব্যাপারে হুকুম করলো যে, তাকে যেন এ 
ডেগচির মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। তৎক্ষণাৎ হযরত আবদুল্লাহর (রাঃ) 
উপস্থিতিতে তার চোখের সামনে এ অসহায় মুসলমানটির দেহের গোশত পুড়ে 
ভক্ম হয়ে গেল এবং অস্থিগুলি চমকাতে থাকলো। অতঃপর বাদশাহ হযরত 
আবদুল্লাহকে রোঃ) বললোঃ “দেখো, এখনো আমার কথা মেনে নাও এবং 
আমার ধর্ম কবূল কর। অন্যথায় তোমাকেও এই আগুনের ডেগচিতে ফেলে 
দিয়ে এরই মত করে জ্বালিয়ে দেয়া হবে।” তখনো তিনি ঈমানী বলে বলিয়ান 
হয়ে বাদশাহকে উত্তর দিলেনঃ “আমি আল্লাহর দ্বীনকে ছেড়ে দিতে পারি না। 
এটা আমার দ্বারা কখনই সম্ভব নয়।” তৎক্ষণাৎ বাদশাহ হুকুম করলোঃ ‘তাকে 
চরকার উপর চড়িয়ে তাতে নিক্ষেপ কর।' যখন তাকে এ আগুনের ডেগচিতে 
নিক্ষপ করার জন্যে চরকার উপর উঠানো হলো তখন বাদশাহ লক্ষ্য করলো 
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যে, তার চক্ষু দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। তখনই সে তাকে নামিয়ে আনার 
নির্দেশ দিলো। অতঃপর তাকে নিজের কাছে ডাকিয়ে নিলো। সে আশা 
করেছিল যে, হয়তো এ শাস্তি দেখে তিনি ভয় পেয়েছেন, কাজেই এখন তার 
মত পালটে গেছে। সুতরাং তিনি এখন তার কথামতই কাজ করবেন এবং তার 
ধর্ম গ্রহণ করবেন। আর এরপর তার জামাতা হয়ে তার রাজত্বের অংশীদার 
হয়ে যাবেন। কিন্তু তার এই আশায় গুড়ে বালি পড়ে যায়! হযরত আবদুল্লাহ 
(রাঃ) তাকে বলেনঃ “আমার ক্রন্দনের একমাত্র কারণ ছিল এই যে, আজ 
আমার একটি মাত্র প্রাণ রয়েছে যা আমি এই শাস্তির মাধ্যমে আল্লাহর পথে 
উৎসর্গ করতে যাচ্ছি। হায়! যদি আমার প্রতিটি লোমের মধ্যে একটি করে প্রাণ 
থাকতো তবে আজ আমি সমস্ত প্রাণকে এক এক করে এই ভাবে আল্লাহর 
পথে উৎসর্গ করতাম!” 


অন্যান্য রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, হযরত আব দুল্লাহকে (রাঃ) কয়েদ খানায় 
রাখা হয়েছিল এবং পানাহার বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। কয়েকদিন পরে তার 
কাছে মদ ও শুকরের গোশত পাঠান হয়। কিন্তু তিনি এ চরম ক্ষুধার্ত 
অবস্থায়ও এ খাদ্যের প্রতি ভ্রক্ষেপ মাত্র করেন নাই। বাদশাহ তাকে ডেকে 
পাঠিয়ে ওগুলো না খাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে, তিনি উত্তরে বলেনঃ “এই 
অবস্থায় আমার জন্যে এই খাদ্য হালাল তো হয়ে গেছে। কিন্তু আমি তোমার 
মত শত্রুকে আমার ব্যাপারে খুশী হওয়ার সুযোগ দিতেই চাই না।” অবশেষে 
বাদশাহ তাকে বললোঃ “আচ্ছা, তুমি যদি আমার মাথা চুম্বন কর তবে আমি 
তোমাকে ও তোমার সঙ্গী সমস্ত মুসলমানকে মুক্তি দিয়ে দেবো!” হযরত 
আবদুল্লাহ (রাঃ) এটা কবূল করে নেন এবং তার মাথা চুম্বন করেন। সম্াটও 
তার ওয়াদা পালন করে এবং তাকে ও তার সাথের সমস্ত মুসলমানকে ছেড়ে 
দেয়। যখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফা’ রোঃ) এখান থেকে মুক্তি পেয়ে 
হযরত উমার ফারুকের (রাঃ) নিকট উপস্থিত হন তখন তিনি বলেনঃ “প্রত্যেক 
মুসলমানের উপর হক রয়েছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফার (রাঃ) চুম্বন 
করা এবং আমিই প্রথম এর সূচনা করছি।” একথা বলে হযরত উমার ফারুক 
(রাঃ) সর্বপ্রথম তার মস্তক চুম্বন করেন। 
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প্রতিপালক এই সবের পর, ৩ ৮ ৩ 2০3 42 
তাদের প্রতি অবশ্যই E902 99200 7 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ors 124 bo 
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১১১। স্মরণ কর সেই দিনকে, i SF SET 
যেই দিন আতঅুপক্ষ 
সমর্থনে যুক্তি উপস্থিত 5৮» 44 
করতে আসবে প্রত্যেক L227 27/4 , 1/22 
ব্যক্তি এবং প্রত্যেককে ১৮2০১৮ 5১4 
তার কৃতকর্মের পূর্ণ ফল lL 
দেয়া হবে এবং তাদের 
প্রতি যুলুম করা হবে না। 
এরা হচ্ছেন দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক যারা দূর্বলতা ও দারিদ্রের কারণে মক্কায় 
মুশ্রিকদের অত্যাচারের শিকার ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তারা হিজরত করেন। 
মাল, সন্তান-সন্ততি এবং দেশ ত্যাগ করে তারা আল্লাহর পথে বের হয়ে পড়েন 
ও মুসলমানদের দলে মিলিত হয়ে আবার জিহাদের জন্যে বেরিয়ে যান। 
অতঃপর ধৈর্যের সাথে আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত রাখার জন্যে ব্যস্তহয়ে 
পড়েন। তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেয়ার ও তাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করার 
খবর দিচ্ছেন। কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের পরিত্রাণের চিন্তায় ব্যস্ত 
থাকবে। তার পক্ষ সমর্থনে তার পিতা, ছেলে, ভাই এবং স্ত্রী কেউই যুক্তি পেশ 
করবে না। এ দিন প্রত্যেককে তার আমলের পূর্ণ প্রতিফল দেয়াহবে এবং 
কারো প্রতি মোটেই যুলুম করা হবে না। না পূণ্য কমবে, না পাপ বাড়বে। 
আল্লাহ তাআ'’লা যুলুম হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র 
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তাদেরকে শ্বাস করলো। 


এই দৃষ্টান্ত দ্বারা মন্কাবাসীকে বুঝানো হয়েছে। তারা খুবই নিরাপদ ও 
নিশ্চিন্তভাবে বসবাস করছিল। আশে পাশে যুদ্ধ ও বিগ্রহ চলতো। কিন্তু 
মক্কাবাসীকে কেউই চোখ দেখাতে সাহস করতো না। যে কেউ এখানে 
আসতো তাকে নিরাপদ মনে করা হতো। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ “তারা 
বলেঃ আমরা যদি হিদায়াতের অনুসরণ করি, তবে আমাদেরকে আমাদের 
যমীন হতে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে;” (আল্লাহ পাক বলেনঃ) “আমি কি 
তাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার হারাম শেরীফ) দান করি নাই? যেখানে চারদিক 
থেকে আমার দেয়া জীবনোপকরণ বিভিন্ন প্রকারের ফলের আকারে এসে 
থাকে?” 

এখানেও মহান আল্লাহ বলেনঃ “সেখানে আসতো সর্বদিক হতে প্রচুর 
জীবনোপকরণ; কিন্তু এর পরেও তারা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করলো। 
সবচেয়ে বড় নিয়ামত ছিল তাদের কাছে মুহাস্মদকে (সঃ) নবীরূপে প্রেরণ।” 
যেমন আল্লাহ তাআলা বলেনঃ “তুমি কি তাদেরকে দেখ নাই? যারা আল্লাহর 
7 ৯৬ 
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নিয়ামতকে কুফরী দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছে, আর নিজেদের কওমকে 

সের ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়েছে, যা হচ্ছে জাহান্নাম, যেখানে তারা প্রবেশ করবে 
এবং ওটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান।” 

তাদের দুষ্টামি ও হঠকারিতার শান্তি স্বরূপ তাদের দু'টি নিয়ামত দু'টি 
যহুমত বা দুঃখ বেদনায় পরিবর্তিত হয়। নিরাপত্তা ভয়ে এবং প্রশান্তি ক্ষুধা ও 
চিন্তায় রূপান্তরিত হয়। তারা আল্লাহর রাসূলকে (সঃ) স্বীকার করে নাই এবং 
তার বিরুদ্ধাচরণে উঠে পড়ে লেগে যায়। রাসুলুল্লাহ (সঃ) সাত বছরের দীর্ঘ 
মেয়াদী দুর্ভিক্ষের জন্যে বদ দুআ’ করেন, যেমন হযরত ইউসুফের (আঃ) যুগে 
দেখা দিয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষের সময় তারা উটের রক্ত মিশ্রিত লোম পর্যন্ত 
খেয়েছিল। নিরাপত্তার পর আসলো ভয় ও সন্তরাস। সব সময় তারা রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) ও তার সেনাবাহিনীর ভয়ে ভীত থাকতো। তারা দিনের পর দিন তার 
উন্নতি এবং তার সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির খবর শুনতো ও বুঝতো। অবশেষে 
আল্লাহর রাসূল (সঃ) তাদের শহর মক্কার উপর আক্রমণ চালান এবং ওটা 
জয় করে ওর উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ছিল তাদের 
দুষ্কার্যের ফল যে, তারা যুলুম ও বাড়াবাড়ির উপর লেগেই ছিল এবং আল্লাহর 
রাসূলকে (সঃ) মিথ্যা প্রতিপন্ন করতেই ছিল। অথচ তাকে আল্লাহ তাআ'লা 
তাদের মধ্যে স্বয়ং তাদের মধ্য থেকেই প্রেরণ করেছিলেন। এই অনুগ্রহের 
কথা তিনি নিন্নের আয়াতে বর্ণনা করেছেনঃ 


2 EL PAGS DM ESA 
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অর্থাৎ “আল্লাহ মু’মিনদের উপর এইভাবে অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি 
তাদের মধ্যে তাদের মধ্য হতেই রাসূল প্রেরণ করেছেন।” (৩ঃ ১৬৪) অন্য 
আয়াতে রয়েছেঃ “হে জ্ঞানীরা! সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয়কর। যারা ঈমান 
এনেছে, (জেনে রেখো যে, আল্লাহ তোমাদের মধ্যে পুরুষ লোককে রাসূল 
করে পাঠিয়েছেন।” আল্লাহ তাআলার আরো উক্তিঃ “যেমন আমি তোমাদের 
মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছি তোমাদের মধ্য হতেই, যে তোমাদের কাছে আমার 
আয়াতসমূহ পাঠ করে থাকে, তোমাদেরকে পবিত্র করে এবং তোমাদেরকে 
কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিয়ে থাকে.....এবং তোমরা কুফরী করবে না।” 

যেমন কুফরীর কারণে নিরাপত্তার পরে ভয় আসলো এবং স্বচ্ছলতার পরে 
আসলো ক্ষুধার তাড়না, অনুরূপভাবে ঈমানের কারণে ভয়ের পরে আসলো 
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শান্তি ও নিরাপত্তা এবং ক্ষুধার পরে আসলো হুকুমত ও নেতৃতব। সুতরাং 
আল্লাহ কতই না মহান! 


হযরত সুলাইম ইবনু নূমাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ “আমরা 
উন্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসার রোঃ) সাথে হজ্ব শেষে (মদীনার পথে) 
ফিরছিলাম। এঁ সময় খলীফাতুল মু'মিনীন হযরত উসমান (রাঃ) (বিদ্রোহীগণ 
কর্তৃক) পরিবেষ্টিত ছিলেন। হযরত হাফসা’ (রাঃ) অধিকাংশ পথিককে 
পথিমধ্যে হযরত উসমান রোঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন। অবশেষে 
দু'জন উষ্টারোহীকে দেখে তিনি তাদের কাছে লোক পাঠিয়ে হযরত উসমান 
(রাঃ) সম্পর্কে জানতে চান। তারা খবর দেয় যে, তিনি শহীদ হয়েছেন। 
তৎক্ষণাৎ তিনি বলেনঃ “আল্লাহর শপথ! ইনিই সেই শহীদ যার ব্যাপারে আল্লাহ 
তাআলা এ... ১ //। 75 এই আয়াতটি অবতীৰ্ণ করেছেন।”” 
আবদুল্লাহ ইবনু মুগীরার (রঃ) শায়েখেরও এটাই উক্তি । 


১১৪। আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে 


5b 3307/7 ZL 


যা দিয়েছেন তন্মধ্যে যা 
বৈধ ও পবিত্ৰ তা তোমরা 
আহার কর এবং তোমরা 
যদি শুধু আল্লাহরই ইবাদত 
কর তবে তার অনুগ্থহের 
জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
কর। 


১১৫। আল্লাহ তো শুধু মৃত, 
রক্ত, শূকর গোশত এবং 
যা যবাহ্‌ কালে আল্লাহ্‌র 
পরিবর্তে অন্যের নাম নেয়া 
হয়েছে তা-ই তোমাদের 
জন্যে অবৈধ করেছেন, 
কিন্তু কেউ অন্যায়কারী 


LES ANE 


7/7? 293 + 0 
cas 54 


72339030 3392 


Si ol VE Sra 


2/3/23 3320/7407 
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১. এটা ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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কিংবা সীমালংঘনকারী না fees 


92 9909414 L 
হয়ে অনন্যোপায় হলে o 25 x TLL 
আন্াহ তো ক্ষমাশীল, 


তৰয় দল EBS ETE 

১১৬। তোমাদের জিহবা 4 2 
মিথ্যা আরোপ করে বলে Lr Nr 
আক্মাহর প্রতি মিথ্যা + ৮৯৮৮ ৯১ 
কতা করত তে) i 
তোমরা বলো না, এটা ERAS 
হালাল এবং ওটা হাঁরাম, 3 DISUI aA AE 


যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা ৯০৮০9 2 
উদ্ভাবন করবে তারা 0 uy 
2370 GG 7 7 
সফলকাম হবে না। NE BE ty 
১১৭। তাদের সুখ সম্ভোগ es 
সামান্য এবং তাদের জন্যে oil 


রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। 


আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তার 
হালাল ও পবিত্র রিয্‌ক ভক্ষণ করে এবং তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কেননা, 
সমস্ত নিয়ামতদাতা একমাত্র তিনিই। এই কারণে ইবাদতের যোগ্যও একমাত্র 
তিনই। তার কোন অংশীদার নেই। 

অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা হারাম জিনিসগুলির বর্ণনা দিচ্ছেন। এ সব 
জিনিসে তাদের দ্বীনেরও ক্ষতি এবং দুনিয়ারও ক্ষতি। ওগুলো হচ্ছে নিজে 
নিজেই মৃত জত্তু, যবাহ্‌ করার সময় প্রবাহিত রক্ত, শূকরের গোশত এবং যে 
সব জনত্তুকে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যদের নামে যবাহ্‌ করা হয়। কিন্তু যারা 
অনন্যোপায় হয়ে যায়, তারা এ অবস্থায় ওগুলি থেকে যদি কিছু খেয়ে নেয় 
তবে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে থাকেন। সূরায়ে বাকারায় এই ধরণের 
আয়াত গত হয়েছে এবং সেখানে ওর পূর্ণ তাফসীরও বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং 
এখানে পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। অতএব সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। 
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এরপর মহান আল্লাহ মু'মিনদেরকে কাফিরদের রীতিনীতি হতে বিরত 
রাখছেন। তিনি বলেছেনঃ “তারা যেমন নিজেদের বিবেক অনুযায়ী হালাল ও 
হারাম বানিয়ে নিয়েছে, তোমরা তদ্কুপ করো না। তারা পরস্পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করে যে, অমুক নামের জন্তু বড়ই সন্মান ও মর্যাদার পাত্র। যেমন “বাহীরা’, 
সায়েবা’, ওয়াসীলা ইত্যাদি!” তাই, মহান আল্লাহ বলেনঃ “আল্লাহ তাআলার 
উপর মিথ্যা আরোপ করে তোমরা কোন কিছুকে হালাল ও হারাম বানিয়ে 
নিয়ো না।” এর মধ্যে এটাও থাকলো যে, কেউ যেন নিজের পক্ষ হতে কোন 
বিদআ’ত বের না করে যার কোন শরীয়ী দলীল নেই। কিংবা আল্লাহ যা হারাম 
করেছেন তা হালাল এবং যা হালাল করেছেন তা হারাম করে না নেয়। কেউ 
টা "রক দ্রুত আবাহন! 


ER RE) এর মধ্যে ৬ টি nl রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা 
তোমাদের জিহবার সিথ্যা বর্ণনার দ্বারা হালালকে হারাম করে নিয়ো না। এই 
ধরনের লোক দুনিয়ার সফলতা এবং আখেরাতের পরিত্রাণ থেকে বঞ্চিত 
থাকে। দুনিয়ায় যদিও কিছুটা সুখভোগ করে, কিন্তু মৃত্যুর সাথে সাথেই ভয়াবহ 
শাস্তির তারা শিকার হয়ে যাবে। এই পার্থিব জগতে সামান্য সুখের স্বাদ তারা 
গ্রহণ করুক, পরকালে ভীষণ শাস্তি তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। যখন 
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ “নিশ্চয় যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে 
তারা পরিত্রাণ পাবে না।” অর্থাৎ দুনিয়াতেও নয়, আখেরাতেও নয়। আর এক 
আয়াতে রয়েছেঃ “নিশ্চয় যারা মিথ্যা আরোপ করে, তারা সফলকাম হবে না। 
দুনিয়ায় তারা সামান্য সুখভোগ করবে, আমারই নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল; 
অতঃপর আমি তাদেরকে তাদের কুফরীর কারণে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ 
করাবো।” 


১১৮। ইয়াহ্‌দীদের জন্যে 
আমি তো শুধু তা-ই ১১১2, -\\A 
নিষিদ্ধ করেছিলাম যা 


PR FE EN RE MD TE EE A227 
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যুলুম করতো তাদের 7972 2/33732/732 7 
নিজেদের প্রতি। oath piaiil nl 


4 O23 


১১৯! যারা অজ্ঞতা বশতঃ FRSC 
মন্দ কর্ম করে তারা পরে লা! 
তাওবা’ করলে ও [nb ws Bs + — 
নিজেদেরকে সংশোধন _2১৫//»/,/ 
করলে তাদের জন্যে ১৮০1১ U১ ১৯ 
তোমার প্রতিপালক E90 09000 চং 
অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল, ১১১% ৮৯০% 
পরম দয়ালু। 
উপরে আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করলেন যে, এই ডন্মতের উপর মৃতজড্তু, 

রক্ত, শৃকরের গোশত এবং আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যান্যদের নামে উৎসগীর্কৃত 

জিনিস হারাম। তারপর যার জন্যে এগুলো খাওয়ার অনুমতি রয়েছে তা 
প্রকাশ্যভাবে বর্ণনা করার পর এই উন্মতের উপর যে শরীয়তের কাজ হালাল 

ও সহজ করা হয়েছে তার বর্ণনা দিয়েছেন। ইয়াহ্‌দীদের উপর তাদের শরীয়তে 

যা হারাম ছিল এবং যে সংকীৰ্ণতা এবং অসুবিধা তাদের উপর ছিল এখানে 

তারই বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেনঃ “তাদের উপর হারামকৃত জিনিসের বর্ণনা 
ইতিপূর্বেই তোমার কাছে দিয়েছি।” অর্থাৎ সূরায়ে আনআ’মে রয়েছেঃ 


NT AA? r/? 2 GLs7s07 22/7720 
ন RR NG Ef 
LUE Ma 73/07/7792 292 AAA ০ rLI/232 


REC 4,5 27 


ob Se 

র্থাৎ “ইয়াহ্‌দীদের জন্যে নখরযুক্ত সমস্ত পশু নিষিদ্ধ করেছিলাম, এবং 

গরু ও ছাগলের চর্বিও তাদের জন্যে নিষিদ্ধ করেছিলাম তবে এইগুলির পৃষ্ঠের 

অথবা অন্তের কিংবা অস্থি সংলগ্ন চর্বি ব্যতীত, তাদের অবাধ্যতার দরুণ 
তাদেরকে এই প্রতিফল দিয়েছিলাম, আমি তো সত্যবাদী।” (৬ঃ ১৪৬) 


এখানে আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ “আমি তাদের উপর কোন যুলুম করি 
নাই, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করেছিল। তাদের অবিচারের 


wwwi.islamfind.wordpress.com 


সুরাঃ নাহল ১৬ ২৪৭ পারা? ১৪ 


কারণে এ পবিত্র জিনিসগুলি তাদের উপর হারাম করে দিই, যা তাদের জন্যে 

হালাল ছিল। দ্বিতীয় কারণ ছিল এই যে, তারা আল্লাহর পথ থেকে অন্যদেরকে 

বাধা প্রদান করতো। 

এরপর মহান আল্লাহ তার এ দয়া ও করুণার বর্ণনা দিচ্ছেন, যা তিনি তার 
পাপী বান্দাদের উপর করে থাকেন। একদিকে তারা তাওবা’ করে আর অপর 
দিকে তিনি তাদের জন্যে রহমতের অঞ্চল ছড়িয়ে দেন। 

পূর্ববর্তী কোন কোন গুরুজনের উক্তি এই যে, যে আল্লাহর অবাধ্য হয় সে 

মুর্খই হয়ে থাকে। তাওবা’ বলা হয় পাপকার্য হতে সরে আসাকে। আর 

ইসলাহ্‌ বলে তার আনুগত্যের কাজের দিকে এগিয়ে যাওয়াকে। যে এরূপ 
করে, তার পাপ ও পদস্থলনের পরেও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন এবং 
তার উপর দয়া করেন। 

১২০। ইবরাহীম (আঃ) ছিল ০, ,, b 
এক উম্মাত, আন্ধাহর lS nl ol - NY. 
অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে , LE of 
ছিল না মুশরিকদের ৮% 9 
অন্তর্ভূক্ত । টী 

bl oS pial 
১২১। সে ছিল আন্লাহর ys চি 
72)? S74 
অনূগ্রহের জন্যে কৃতজ্ঞ; 3421 5১ [S24 -\'Y)\ 
আল্লাহ তাকে মনোনীত es 
করেছিলেন এবং তাকে ori Be ALY 
পরিচালিত করেছিলেন 


সরল পথে। 
১২২। আমি তাকে দুনিয়ায় USED NY 
f য় হ্‌ | ॥। মঙ্গল এবং PAL) (9 2s 


Ed 


আখেরাতেও নিশ্চয়ই সে 52531 5.519 > 


সংৎকর্মপরায়ণদের ER 
অন্যতম। 0 all 
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১২৩। এখন আমি তোমার 
প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, =! 


তুমি একনিষ্ট ইবরাহীমের Ae {2/9 2 
(আঃ) ধর্মাদর্শ অনুসরণ 24 42 4 দস. 
কর; এবং সে মুশরিকদের AAA 
অন্তর্ভুক্ত ছিল না। outs 


আল্লাহ তাআলা তার বান্দা, রাসূল, তার বন্ধু, নবীদের পিতা এবং বড় 
মর্যাদা সম্পন্ন রাসূল হযরত ইবরাহীমের (আঃ) প্রশং সা করছেন এবং মুশ্রিক, 
ইয়াহ্‌দী ও খৃস্টানদের থেকে তাকে পৃথক করছেন। 5 এর অর্থ হলো ইমাম, 
যাঁর অনুসরণ করা হয়। ৩১৬ বলা হয় অনুগত ও বাধ্যকে। IE এর অর্থ 
হচ্ছে শির্ক থেকে সরে গিয়ে তাওহীদের দিকে আগমনকারী। এজন্যেই আল্লাহ 
তাআ’লা বলেন যে, তিনি ছিলেন মুশ্রিকদের থেকে বিমুখ। 

হযরত ইবনু মাসউদকে (রাঃ) ত্ড 2! এর অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি 
বলেনঃ “মানুষকে ভাল শিক্ষাদানকারী এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য 
স্বীকারকারী। হযরত ইবনু উমার (রাঃ) বলেন যে, <4 এর অর্থ হলো 
লোকদের দ্বীনের শিক্ষক। 

একবার হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ “হযরত মুআ’য (রাঃ) ৩4 
৩5 ও &% ছিলেন।” তখন একজন লোক মনে মনে বলেনঃ “হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) ভুল বলছেন। আল্লাহর সাক্ষ্য অনুযায়ী তো এই 
গুনের অধিকারী ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)।” তারপর প্রকাশ্যভাবেও 
তিনি বলেনঃ “আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) তো 
৩ বলেছেন?” তার এ কথার জবাবে হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) তাঁকে 
বললেনঃ “তুমি < এর অর্থ -5র্ এর অর্থ জান কি? ‘উন্মত’ তাকেই বলা 
আল্লাহ ও তার রাসূলের (সঃ) আনুগত্যের কাজে লেগে থাকেন। নিশ্চয়ই 
হযরত মুআয রোঃ) এই রূপই ছিলেন।” মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, হযরত 
ইবরাহীম (আঃ) একাকী উন্মাত ছিলেন এবং আল্লাহর হুকুমের অনুগত 
ছিলেন। তার যুগে তিনি একাই একত্ববাদী ছিলেন, বাকী সব লোকই ছিল সেই 
সময় কাফির। কাতাদা (রঃ) বলেন যে, তিনি ছিলেন হিদায়াতের ইমাম এবং 
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আল্লাহর গোলাম। তিনি আল্লাহর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন এবং 
EEE EO BOE 


i \32 


ETS [spl 
অর্থাৎ “সেই ইবরাহীম (আঃ) যে পূর্ণ করেছে।” (৫৩৪ ৩৭) অর্থাৎ 
আল্লাহর সমস্ত হুকুম পালন করেছে। যেমন তিনি বলেন- 2 


2? L237239/ SAR RANA STAN TA 


Uae LS, 45 3 ds pall CGS 


অর্থাৎ “ইতিপূর্বে আমি অবশ্যই ইবরাহীমকে (আঃ) রুশদ্‌ ও হিদায়াত 
দান করেছিলাম এবং তাকে আমি খুব ভাল রূপেই জানতাম।” (২১৪ ৫১) 


মহান আল্লাহ বলেনঃ “আমি তাকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত 
করেছিলাম। সে শুধু এক ও অংশীবিহীন আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য 
করতো এবং তার পছন্দনীয় শরীয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আমি তাকে দ্বীন 
ও দুনিয়ার মঙ্গল দান করেছিলাম। পবিত্র জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয় উত্তমগুণ 
তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। আর আখেরাতেও নিশ্চয়ই সে সৎশীলদের 
অন্যতম!” 


তার পবিত্র যিক্র দুনিয়াতেও বাকী রয়েছে এবং আখেরাতেও তিনি বিরাট 
মর্যাদার অধিকারী হবেন। তার চরমোৎকর্ষ, তার শ্রেষ্ঠত্ব তার তাওহীদের প্রতি 
ভালবাসা এবং তার ন্যায় পথে প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রতি এমন ভাবে 
আলোকপাত করা হয়েছে যে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় শেষ নবী হযরত 
মুহান্মদকে (সঃ) নির্দেশ দিচ্ছেনঃ “হে নবী (সঃ)! তুমি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের 
(আঃ) অনুসরণ কর এবং জেনে রেখো যে, সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল 
না!” সূরায়ে আনআ’মে এরশাদ হয়েছেঃ 
AA 2/7০ HASETAA f? 2% 
LI R9y a 
ET TT TET EE OO ERE 
সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন, যা হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম ও একনিষ্ঠ 
ইবরাহীমের (আঃ) ধর্ম, আর সে মুশ্রিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।” (৬৪ ১৬১) 
অতঃপর ইয়াহ্‌দীদের উক্তির প্রতিবাদে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 


wwwi.islamfind.wordpress.com 


সুরাঃ নাহল ১৬ ২৫০ পারাঃ ১৪ 


১২৪। শনিবার পালন তো 


শুধু তাদের জন্যে __,,৪ ০০৬ 
বাধ্যতামূলক করা ক ০৮ =} - 


হয়েছিল, যারা এ সম্বন্ধে 4,9 LRG AG 
মতভেদ করতো; যে GS Lads dl 
বিষয়ে তারা মতভেদ 2 73/33/7370 33 2// 


করতো তোমার dln te 


প্রতিপালক তো অবশ্যই et ECO oR 
R তর-দি ৰি Oui a5 ls Ls 


এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রত্যেক উন্মতের জন্যে আল্লাহ তাআলা এমন 
একটা দিন নির্ধারণ করে দিয়েছেন যেই দিনে তারা একত্রিত হয়ে তার ইবাদত 
করবে খুশীর পর্ব হিসেবে। এই উন্মতের জন্যে এ দিন হচ্ছে শুক্রবারের দিন। 
কেননা, ওটা হচ্ছে ৬ষ্ঠ দিন, যে দিন আল্লাহ তাআ'লা সৃষ্টি কার্যপূর্ণতায় 
পৌঁছিয়ে দেন এবং সমস্ত মাখলূকের সৃষ্টি সমাপ্ত হয়। আর তিনি তাদের 
প্রয়োজনীয় সমস্ত নিয়ামত দান করেন। 


বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসার (আঃ) ভাষায় বাণী ইসরাঈলের জন্যে এই 
দিনটিকেই নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু তারা এইদিন থেকে সরে গিয়ে শনিবারকে 
গ্রহণ করে। তারা এই শনিবারকে এই হিসেবে গ্রহণ করে যে, শুক্রবারে 
সৃষ্টিকার্য সমাপ্ত হয়েছে। শনিবারে আল্লাহ তাআলা কোন জিনিস সৃষ্টি করেন 
নাই। সুতরাং তাওরাত অবতীর্ণ হলে তাদের জন্যে এ দিনকেই অর্থাৎ 
শনিবারকেই নির্ধারণ করা হয়। আর তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়, তারা যেন 
দৃঢ়তার সাথে এ দিনকে ধারণ করে। তবে একথা অবশ্যই বলে দেয়াহয়েছিল 
যে, হযরত মুহান্মদ (সঃ) যখনই আসবেন তখনই সবকে ছেড়ে দিয়ে শুধু তারই 
অনুসরণ করতে হবে। এ কথার উপর তাদের কাছে ওয়াদাও নেয়া হয়। 
সুতরাং শনিবারের দিনটি তারা নিজেরাই বেছে নিয়েছিল এবং শুক্রবারকে 
ছেড়ে দিয়েছিল। 
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হযরত ঈসার (আঃ) যুগ পযন্ত তারা এর উপরই থাকে। বলা হয়েছে যে, 
পরে হযরত ঈসা (আঃ) তাদেরকে রবিবারের দিকে আহ্বান করেছিলেন। 
একটি উক্তি রয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) কয়েকটি মানসূখ হুকুম ছাড়া 
তাওরাতের শরীয়তকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং শনিবারের হিফাযত তিনি 
বরাবরই করে এসেছিলেন! যখন তাকে উঠিয়ে নেয়া হয় তখন তার পরে 
কুসতুনতীন বাদশাহর যুগে শুধু ইয়াহ্‌দীদের হঠকারিতার কারণে এ বাদশাহ্‌ 
পূর্ব দিককে তাদের কিবলা নির্ধারণ করে এবং শনিবারের পরিবর্তে রবিবারকে 
ধার্য করে নেয়। 


হযরত আবূ হুরাইরা রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “আমরা দুনিয়ায়) সর্বশেষে আগমনকারী, আর কিয়ামতের দিন 
আমরা সবারই আগে থাকবো। তাদেরকে আল্লাহর কিতাব আমাদের পূর্বে 
দেয়া হয়েছিল এবং এই দিনটিকেও আল্লাহ তাআলা তাদের উপর ফরয করে 
ছিলেন। কিন্তু তাদের মতানৈক্যের কারণে তারা তা নষ্ট করে দিয়েছে। 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ আমাদেরকে ওর প্রতি হিদায়াত করেছেন। সুতরাং এসব 
লোক আমাদের পিছনেই রয়েছে। ইয়াহ্‌দীরা একদিন পরে এবং খৃষ্টানরা দু'দিন 
পরে।” 

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “আমাদের পূর্ববর্তী উন্মতদেরকে আল্লাহ তাআ’লা জুমুআর 
(শুক্রবারের) দিন হতে বঞ্চিত করেছেন। ইয়াহ্‌দীদের জন্যে হলো শনিবারের 
দিন এবং খৃস্টানদের জন্যে হলো রবিবারের দিন। আর আমাদের জন্যে হলো 
শুক্রবারের দিন। সুতরাং এই দিক দিয়ে যেমন তারা আমাদের পরে রয়েছে 
কিয়ামতের দিনেও তারা আমাদের পিছনেই থাকবে। দুনিয়ার হিসেবে আমরা 
পিছনে, আর কিয়ামতের হিসেবে আগে। অর্থাৎ সমস্ত মাখল্‌কের মধ্যে 
সর্বপ্রথম ফায়সালা হবে আমাদের।”* 


১২৫। তুমি মানুষকে তোমার LL Vl 
প্রতিপালকের পথে এ» -\Y০ 
আহ্বান কর হিকমত ও ff 


১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। তবে এটা ইমাম বুখারীর 
(রঃ) শব্দ। 
২. এ হাদীসটি এই ভাষায়) ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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সদ্পদেশ দ্বারা এবং 
তাদের সাথে আলোচনা 


কর সদ্তাবে; তোমার ee SC FORE 
প্রতিপালক, তার পথ UD EES 
ছেড়ে কে বিপথগামী হয়, ১০১ ESET Ed 
সে সম্বন্ধে সবিশেষ ১, ,, FA 
অবহিত এবং কে সৎ পথে eld bo 
আছে তাও তিনি সবিশেষ PES 
অবহিত। 0 itl 
আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় রাসূল (সঃ) হযরত মুহান্মদকে (সঃ) নির্দেশ দিচ্ছেন 
যে, তিনি যেন আল্লাহর মাখলুককে তীর পথের দিকে আহ্বান করেন। ইমাম 
ইবনু জারীরের ররঃ) উক্তি অনুযায়ী ‘হিকমত’ দ্বারা কালামুল্লাহ ও হাদীসে 
রাসূল (সঃ) উদ্দেশ্য। আর সদুপদেশ দ্বারা এ উপদেশকে বুঝানোহয়েছে যার 
মধ্যে ভয় ও ধমকও থাকে যে, যাতে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে এবং আল্লাহর 
শাস্তি হতে বাঁচবার উপায় অবলম্বন করে। হা, তবে এটার প্রতিও খেয়াল রাখা 
দরকার যে, যদি কারো সাথে তর্ক ও বচসা করার প্রয়োজন হয়, তবে যেন নরম 
ও উত্তম ভাষায় তা করা হয়। যেমন কুরআন কারীমে রয়েছেঃ 


722/053 7 
Ll 2 dl SS po 15S 
অর্থাৎ “আহলে কিতাবের সাথে তর্ক-বিতর্ক করার সময় উত্তম পন্থা 
অবলম্বন করো।” (২৯ঃ ৪৬) অনুরূপভাবে হযরত মূসাকেও (আঃ) নরম 
ব্যবহারের হুকুম দেয়া হয়েছিল। দু’'ভাইকে ফিরাউনের নিকট পাঠাবার সময় 
বলে দেনঃ “তোমরা তাকে নরম কথা বলবে, তাহলে হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ 
করবে অথবা ভয় করবে।” 


মহান আল্লাহ বলেনঃ “তোমার প্রতিপালক, তার পথ ছেড়ে কে বিপদগামী 
হয় সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎপথে আছে সেটাও তিনি সম্যক 
অবগত । কে হতভাগ্য এবং কে ভাগ্যবান এটাও তার অজানা নয়। সমস্ত 
আমলের পরিণাম সম্পর্কেও তিনি পূর্ণভাবে অবহিত। হে নবী (সঃ)! তুমি 
আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে থাকো। কিন্তু যারা মানে না তাদের পিছনে পড়ে 
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ভুমি নিজেকে ধ্বংস করে দিয়ো না। তুমি হিদায়াতের যিন্মাদার নও। তুমি শুধু 
তাদেরকে সতর্ককারী। তোমার দায়িত্‌ শুধু আমার পয়গাম তাদের কাছে 
পৌোৌঁছিয়ে দেয়া। হিসাব নেয়ার দায়িত্ব আমার। হিদায়াত তোমার অধিকারের 
জিনিস নয় যে, তুমি যাকে ভালবাস তাকে হিদায়াত দান করবে। এটা হচ্ছে 
১২৬। যদি তোমরা প্রতিশোধ ERI 
গহণ কর, তবে ঠিক LSS EI 51 3-\YN 
ততখানি করবে যতখানি 2772 227 77 / * 
অন্যায় তোমাদের প্রতি ৩১5৯৫ ৮ ১৮, 
করা হয়েছে; তবে তোমরা EAT AO eC 
Oral) x ; 
ধৈর্য ধারণ করলে খাট লট 98 লা 
ধৈর্যশীলদের জন্যে ওটাই 
তো উত্তম। ABI 7 
১২৭। তুমি ধৈৰ্য ধারণ করো, IIS LG L213 -NNV 
তোমার ধৈর্য তো হবে 7 ৮০০//০০৮০৪/ ০/৬ 
Yু YY All 
আন্ধাহরই সাহায্যে; 21৭৩১৮৮৯) 

o 7283 7/7 a 2/7 2 
তাদের দরুণ দুঃখ করো 055 oT 
না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে 
তুমি মনক্ষুন্হয়ো না। 

১২৮। নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরই 
সঙ্গে আছেন, যারা 
তাকওয়া অবলম্বন করে oR IETS 
এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ। EM hs 
প্রতিশোধ গ্রহণ ও হক? আদায় করার ব্যাপারে সমতা ও ন্যায়পরায়ণতার 


নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। ইমাম ইবনু সীরীন প্রভৃতি গুরুজন LES BLS 
ue আল্লাহ তাআ’লার এই উক্তির ভাবার্থ বর্ণনায় বলেনঃ “যদি কেউ 
তোমার নিকট থেকে কোন জিনিস নিয়ে নেয় তবে তুমিও তার নিকট থেকে এ 
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সমপরিমাণ জিনিস নিয়ে নাও”। ইবনু যায়েদ (রঃ) বলেন যে, পূর্বে তো 
মুশ্রিকদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার নির্দেশ ছিল। তারপর যখন কতকগুলি 
প্রভাবশালী লোক মুসলমান হলেন তখন তারা বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল 
(সঃ)! যদি আল্লাহ তাআ'’লা অনুমতি দিতেন তবে অবশ্যই আমরা এই 
কুকুরদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতাম।” তখন আল্লাহ তাআলা এই 
আয়াত অবতীর্ণ করেন। পরে এটাও জিহাদের হুকুম দ্বারা রহিত হয়ে যায়। 


হযরত আতা’ ইবনু ইয়াসার (রঃ) বলেন যে, সূরায়ে নাহলের সম্পূর্ণটাই 
মঙন্ধা মুকার্রমায় অবতীর্ণ হয়। কিন্তু ওর শেষের এই তিনটি আয়াত মদীনায় 
অবতীর্ণ হয়। উহুদের যুদ্ধে যখন হযরত হামযাকে (রাঃ) শহীদ করে দেয়া হয় 
এবং শাহাদাতের পর তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিও কেটে নেয়া হয়, তখন 
রাসূলুল্লাহর (সঃ) যবান মুবারক থেকে হঠাৎ বেরিয়ে পড়েঃ “এরপর যখন 
আল্লাহ আমাকে এই মুশ্রিকদের উপর বিজয় দান করবেন, তখন আমি তাদের 
মধ্য হতে ত্ৰিশজন লোকের হাত পা এই ভাবে কেটে নেবো!” তার এইকথা 
যখন সাহাবীদের (রাঃ) কানে পৌঁছলো, তখন তারা ভাবাবেগে বলে উঠলেনঃ 
“আল্লাহর শপথ! আমরা তাদের উপর নিযুক্ত হলে তাদের মৃতদেহগুলিকে 
এমনভাবে টুকরো টুকরো করে ফেলবো যা আরববাসী ইতিপূর্বে কখনো দেখে 
নাই৷” 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত হামযা ইবনু 
আবদিল মুত্তালিবকে (রাঃ) শহীদ করে দেয়া হয়, তখন তিনি তার মৃতদেহের 
পাশে দাড়িয়ে দেখতে থাকেন। হায়! এরচেয়ে হৃদয় বিদারক দৃশ্য আর কি হতে 
পারে যে, সম্মানিত পিতৃব্যের মৃতদেহের টুকরাগুলি চোখের সামনে 
বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে রয়েছে! তার যবান মুবারক থেকে বেরিয়ে পড়লোঃ 
“আপনার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক! আমার জানা মতে আপনি 
ছিলেন আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্তকারী এবং সৎকার্যাবলী সম্পাদনকারী। 
আল্লাহর শপথ! অন্য লোকদের দুঃখ-বেদনার খেলাপ না করলে আপনাকে 
আমি এভাবেই রেখে দিতাম, শেষ পর্যন্ত আপনাকে আল্লাহ তাআ'লা 
হিংস্রজতভ্তুর পেট হতে বের করতেন।” বা এই ধরনের কোন কথা উচ্চারণ 


১.এটা “সীরাতে ইবনু ইসহাক’-এ রয়েছে। কিন্তু এ রিওয়াইয়াতটি মুরসাল এবং এতে 
একজন বর্ণনাকারী এমন রয়েছেন যার নামই নেয়া হয় নাই। হা, তবে অন্য সনদে এটা 
মূও সলরূ পেই বর্ণিত হয়েছে। 
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করেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ “এই মুশ্রিকরা যখন এ কাজ করেছে তখন 
আল্লাহর ছাড় লোকের দুরবস্থা এরূপই করবো।” তৎক্ষণাৎ হযরত জিবরাঈল 
(আঃ) ওয়াহী নিয়ে আগমন করেন এবং এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। তখন 
রাসুলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় কসম পূর্ণ করা হতে বিরত থাকেন এবং কসমের 
কাফফারা আদায় করেন।” হযরত শা’বী (রঃ) ও হযরত ইবনু জুরায়েজ (রঃ) 
বলেন যে, মুসলমানদের মুখ দিয়ে বের হয়েছিল “যারা আমাদের শহীদদের 
অসন্মান করেছে এবং তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি কেটে ফেলেছে, আমরা তাদের 
উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেই ছাড়বো।” তখন আল্লাহ তাআলা এই 
আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন। 


হযরত উবাই ইবনু কা'ব রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উহুদের যুদ্ধে ষাট 
জন আনসার এবং ছ’জন মুহাজির শহীদ হয়েছিলেন। এ সময় হযরত 
মুহাম্মদের (সঃ) যবান মুবারক থেকে বের হয়েছিলঃ “যখন আমরা এই 
মুশরিকদের উপর বিজয় লাভ করবো তখন আমরাও তাদেরকে টুক্রা টুক্রা 
না করে ছাড়বো না।”২ অতঃপর যেই দিন মক্কা বিজিত হয়, সেই দিন এক 
ব্যক্তি বলেছিলেনঃ “আজকের দিন কুরায়েশদেরকে চেনাও যাবে না (অর্থাৎ 
তাদের মৃতদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলি কেটে নেয়া হবে, তাই তাদেরকে চেনা 
যাবে ন) ৷” তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঘোষণা করেনঃ “অমুক অমুক ব্যক্তি 
ছাড়া সমস্ত লোককে নিরাপত্তা দান করা হলো।” যাদেরকে নিরাপত্তা 
দেয়াহলো না তাদের নামগুলিও তিনি উচ্চারণ করলেন। এ সময় আল্লাহ 
তাআলা এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন। তখনই রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 
“আমরা ধৈর্য ধারণ করলাম এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করা হতে বিরত থাকলাম।” 
এই আয়াতের দৃষ্টান্ত কুরআন কারীমের মধ্যে আরো বহু জায়গায় রয়েছে। 
এতে সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ শরীয়ত সন্মত হওয়ার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। 
আর এ ব্যাপারে উত্তম পন্থা অবলম্বন করার প্রথম ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন 
মহান আল্লাহ বলেনঃ 
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১. এই হাদীসের সনদও দুর্বল। এই হাদীসের একজন বর্ণনাকারী হচ্ছেন সালেহ বাশীর 
সুররী । আহলে হাদীসের নিকট তিনি দূর্বল। ইমাম বুখারী (রঃ) তাকে মুনকারহাদীস 
বলেছেন। 

২. এ হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনু ইমাম আহমদ (রঃ) তার পিতার মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা 
করেছেন। 
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অর্থাৎ “মন্দের বদলা সমপরিমাণ মন্দ। (৪২ ৪০) এর দ্বারা অন্যায়ের 

প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি দানের পর তিনি বলেনঃ “যে ক্ষমা করে এবং 
সংশোধন করে নেয় তার পুরস্কার আল্লাহ তাআ'’লার নিকট রয়েছে।” 

অনুরূপভাবে $5521; অর্থাৎ “যখমেরও বদলা রয়েছে' একথা যখমের 
প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি দানের পর মহান আল্লাহ বলেনঃ “সাদকা হিসেবে 
যে ক্ষমা করে দেয়, তার এই ক্ষমা তার গুণাহ্‌র কাফফারাহয়ে যায়।” 
অনুরূপভাবে এই আয়াতেও সমান সমান বদলা নেয়ার বৈধতার বর্ণনার পর 
বলেনঃ “যদি ধৈর্য ধারণ কর তবে ধৈর্যশীলদের জন্যে ওটাই উত্তম। 

এরপর ধৈর্যের প্রতি আরো বেশী গুরুত্ব আরোপ করে বলেনঃ ধৈর্য ধারণ 
করা সবারই কাজ নয়। এটা একমাত্র তারই কাজ যার উপর আল্লাহর সাহায্য 
থাকে এবং যাকে তার পক্ষ থেকে তাওফীক দান করা হয়।” 

অতঃপর বলেনঃ “হে নবী (সঃ)! যারা তোমার বিরুদ্ধাচরণ করছে তাদের 
এ কাজের জন্যে তুমি দুঃখ করো না। তাদের ভাগ্যে বিরুদ্ধাচরণ লিখে দেয়াই 
হয়েছে। আর তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুণ্ হয়ো না। আল্লাহ তাআ'লাই 
তোমার জন্যে যথেষ্ট । তিনিই তোমার সাহায্যকারী। তিনিই তোমাকে সবারই 
উপর জয়যুক্ত করবেন। তিনিই তোমাকে তাদের ষড়যন্ত্র ও চক্রাস্তহতে রক্ষা 
করবেন। তাদের শত্রুতা এবং খারাপ ইচ্ছা তোমার কোনই ক্ষতি করতে পারবে 
না। 

আল্লাহ তাআলার সাহায্য, তার হিদায়াতের পৃষ্ঠপোষকতা এবং তার 
তাওফীক তাদের সাথেই রয়েছে যাদের অন্তর আল্লাহর ভয়ে এবং যাদের 
আমল ইহসানের জওহর দ্বারা পরিপূর্ণ রয়েছে। 

যেমন জিহাদের সময় আল্লাহ তাআ’লা ফেরেশ্তাদের নিকট ওয়াহী 
করেছিলেনঃ 
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অর্থাৎ “আমি তোমাদের সাথেই রয়েছি। সুতরাং তোমরা ঈমানদারদেরকে 
স্থিরপদে রাখো।” (৮৪ ১২) অনুরূপভাবে তিনি হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত 
হারূণকে (আঃ) বলেছিলেনঃ 
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অর্থাৎ “তোমরা দু'জন ভয় করো না, আমি তোমাদের দু'জনের সাথে 
রয়েছি। আমি শুনি ও দেখি।” (২০£ ৪৬) সওর পর্বতের গুহায় রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) হযরত আবূ বকরকে (রাঃ) বলেছিলেনঃ “তুমি চিন্তা করো না, আল্লাহ 
আমাদের সাথে রয়েছেন।” সুতরাং এই সঙ্গ ছিল বিশিষ্ট সঙ্গ। আর এই সঙ্গ 
দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য সাথে থাকা। সাধারণ 
সাথ দেয়ার বর্ণনা রয়েছে নিন্নের আয়াতেঃ 
G2 PAS TATA 2b 433299 0/93/29 777237 
2 as Dl 2S il Se P93 
অর্থাৎ “তিনি (আল্লাহ) তোমাদের সাথে রয়েছেন। তোমরা যেখানেই থাকো 
না কেন, আর তোমরা যা কিছু করছো আল্লাহ তা দর্শনকারী।” (৫৭৪ ৪) অন্য 


আয়াতে রয়েছেঃ 
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অর্থাৎ “তোমাদের তিন জনের সলাপরামর্শে চতুৰ্থজন তিনি থাকেন, পাচ 
জনের সলাপরামর্শে ষষ্ঠ জন থাকেন তিনি এবং এর চেয়ে কম ও বেশীতেও। 
তারা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তাদের সাথেই থাকেন!” (৫৮ঃ ৭) যেমন 
মহান আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ 
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অর্থাৎ “তুমি যে কোন অবস্থাতেই থাকো, কুরআন পাঠেই থাকো বা অন্য 

যে কোন কাজে লিপ্ত থাকো না কেন আমি তোমাদের দর্শন করে থাকি!” 
(১০৪ ৬১) 


সুতরাং এসব আয়াতে সাথ বা সঙ্গ দ্বারা বুঝানো হয়েছে শুনা এবং 
দেখাকে। 


তাকওয়া’-এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নিষেধাজ্ঞার কারণে হারাম ও পাপের 
কাজগুলোকে পরিত্যাগ করা। আর ইহসানের অর্থ হলো প্রতিপালক আল্লাহর 
আনুগত্য ও ইবাদতের কাজে লেগে থাকা। যে লোকদের মধ্যে এই দু'টি গুণ 
বিদ্যমান থাকে তারা আল্লাহ তাআ'লার রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তার মধ্যে 
থাকে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ এ সব লোকের পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য করে 
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থাকেন। তাদের বিরুদ্ধাচরণকারীরা ও শত্রুরা তাদের কোনই ক্ষতি সাধন 
করতে পারে না। বরং আল্লাহ তাআ’লা তাদেরকে সফলকাম করে থাকেন। 

মুসনাদে ইবনু আবি হা’তিমে হযরত মুহাম্মদ ইবনু হাতিব (রাঃ) হতে বর্ণিত 
আছে যে, তিনি বলেনঃ “হযরত উসমান (রাঃ) এ লোকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন 
যারা ঈমানদার, খোদাভীরু এবং সৎকর্মশীল।” 
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(আয়াতঃ ১১১, রুকৃ’ঃ ১২) OY GEL NN: GUD 


সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাঃ) হতে বর্ণিত 
আছে যে, সূরায়ে বাণী ইসরাঈল, সূরায়ে কাহাফ এবং সূরায়ে মারইয়াম 
সর্বপ্রথম, সর্বোত্তম এবং ফযীলতপূর্ণ সূরা। 

হযরত আয়েশা রোঃ) বলেনঃ “রাসুলুল্লাহ (সঃ) কখনো কখনো নফল রোযা 
এমনভাবে পর্যায়ক্রমে রেখে যেতেন যে, আমরা মনে মনে বলতাম, সম্ভবতঃ 
তিনি এই পুরো মাসটি রোযার অবস্থাতেই কাটিয়ে দিবেন। আবার কখনো 
কখনো মোটেই রোযা রাখতেন না। শেষ পর্যন্ত আমরা ধারণা করতাম যে, 
সম্ভবতঃ তিনি এই মাসে রোযা রাখবেনই না। তার অভ্যাস ছিল এই যে, 
প্রত্যেক রাত্রে তিনি সূরায়ে বাণী ইসরাঈল ও সূরায়ে যুমার পাঠ করতেন!” 

দয়াময়, প্রম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি।) ” 5126, 4 


১। পবিত্ৰ ও মহিমময় তিনি DE 
যিনি তার বান্দাকে রজনী Ee =! 
যোগে ভ্রমণ করিয়েছিলেন ss NE 
মসজিদুল হারাম হতে 
মসজিদুল আকসায়, যার ঢা asl 
পরিবেশ আমি করেছিলাম ০» ॥, 22022০02) 
বরকতম, তাকে আমার ৯১১৭৮০ 
নিদর্শন দেখাবার জন্যে; #2 7739 RCL 

2 al | | 
তিনিই সর্বশ্রোতা সর্বদষ্টা। ore 
আল্লাহ তাআলা স্বীয় সত্তার পবিত্রতা, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব এবং ক্ষমতার বর্ণনা 

দিচ্ছেন যে, তিনি সবকিছুর উপর পূর্ণক্ষমতাবান। তার ন্যায় ক্ষমতা কারো মধ্যে 


নেই। তিনিই ইবাদতের যোগ্য এবং একমাত্র তিনিই সমস্ত সৃষ্টজীবের লালন- 
পালনকারী। তিনি তার বান্দা অর্থাৎ হযরত মুহান্মদকে (সঃ) একই রাত্রির 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ রঃ) স্বীয় ‘মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। 
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সূরা? বানা ইসরাঈল ১৭ ২৬০ - পারাঃ ১৫ 


একটা অংশে মক্কা শরীফের মসজিদ হতে বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদ পর্যন্ত 
নিয়ে যান, যা হযরত ইবরাহীমের (আঃ) যুগ হতে নবীদের (আঃ) কেন্দ্রস্থল 
ছিল। এ কারণেই সমস্ত নবীকে (আঃ) সেখানে তার পাশে একত্রিত করা হয় 
এবং তিনি সেখানে তাদেরই জায়গায় তাদের ইমামতি করেন। এটা একথাই 
প্রমাণ করে যে, বড় ইমাম ও অগ্রবর্তী নেতা তিনিই। আল্লাহর দুরূদ ও সালাম 
তার উপর ও তাদের সবারই উপর বর্ষিত হোক। 

মহান আল্লাহ বলেনঃ এই মসজিদের চতুল্পার্শ্ব আমি ফল-ফুল, ক্ষেত- 
খামার, বাগ-বাণগিচা ইত্যাদি দ্বারা বরকতময় করে রেখেছি। আমার এই মর্যাদা 
সম্পন্ন নবীকে (সঃ) আমার বড় বড় নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করা-ই ছিল আমার 
উদ্দেশ্য, যেগুলি তিনি এ রাত্রে দর্শন করেছিলেন। 

আল্লাহ তাআ’লা তার মু'মিন, কাফির, বিশ্বাসকারী এবং অস্বীকারকারী 
সমস্ত বান্দার কথা শুনে থাকেন এবং দেখে থাকেন। প্রত্যেককে তিনি ওটাই 
দেন যার সে হকদার, দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও। 

মি’রাজ সম্পর্কে বহু হাদীস রয়েছে যেগুলি এখন বর্ণনা 

‘করা হচ্ছেঃ 

হযরত আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মি'রাজের রাত্রে 
যখন কা’বাতুল্লাহ শরীফ হতে রাসূলুল্লাহকে (সঃ) ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় সেই 
সময় তার নিকট তিনজন ফেরেশতা আগমন করেন, তার কাছে ওয়াহী করার 
পূর্বে। এ সময় তিনি বায়তুল্লাহ শরীফে শুয়ে ছিলেন। তাদের মধ্যে প্রথম জন 
জিজ্ঞেস করেনঃ “ইনি এই সবের মধ্যে কে?” মধ্যজন উত্তরে বলেনঃ “ইনি 
এসবের মধ্যে উত্তম।” তখন সর্বশেষজন বলেনঃ “তা হলে তাকে নিয়ে চল!” 
এ রাত্রে এটুকুই ঘটলো। রাসুলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে দেখতে পেলেন না। 
দ্বিতীয় রাত্রে আবার এ তিনজন ফেরেশতা আসলেন। ঘটনাক্রমে রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) এ সময়েও ঘুমিয়ে ছিলেন। কিন্তু তার ঘুমন্ত অবস্থা এমনই ছিল যে, তার 
চক্ষুদ্বয় ঘুমিয়েছিল বটে, কিন্তু তার অন্তর ছিল জাগ্রত। নবীদের (আঃ) নিন্দ্রা 
এরূপই হয়ে থাকে। এ রাত্রে তারা তার সাথে কোন আলাপ আলোচনা করেন 
নাই। তারা তাকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে যমযম কূপের নিকট শায়িত করেন এবং 
হযরত জিবরাঈল (আঃ) স্বয়ং তার বক্ষহতে গ্রীবা পর্যন্ত বিদীর্ণ করে দেন এবং 
বক্ষ ও পেটের সমস্ত জিনিস বের করে নিয়ে যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করেন। 
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যখন খুব পরিল্কার হয়ে যায় তখন তার কাছে একটা সোনার থালা আনয়ন করা 
হয় যাতে বড় একটি সোনার পেয়ালা ছিল। ওটা ছিল হিকমত ও ঈমানে 
পরিপূর্ণ। ওটা দ্বারা তার বক্ষ ও গলার শিরাগুলিকে পূর্ণ করে দেন। তারপর 
নিয়ে যাওয়া হয়। তথাকার দরজাগুলির একটিতে করাঘাত করা হয়। 
ফেরেশতাগণ জিজ্ঞেস করেনঃ “কে?” উত্তরে বলা হয়ঃ “জিবরাঈল (আঃ)।” 
আবার তারা প্রশ্ন করেনঃ “আপনার সাথে কে আছেন?” জবাবে তিনি বলেনঃ 
“আমার সাথে রয়েছেন হযরত মুহাম্মদ (সঃ)।” পুনরায় তারা জিজ্ঞেস করেনঃ 
“তাকে কি ডাকাহয়েছে?” হযরত জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেনঃ “হা” এতে 
সবাই খুবই খুশী হন এবং ‘মারহাবা’ বলে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাকে নিয়ে যান। 
যমীনে যে আল্লাহ তাআলা কি করতে চান তা আকাশের ফেরেশতারাও 
জানতে পারেন না। যে পর্যন্ত না তাদেরকে জানানো হয়। দুনিয়ার আকাশের 
উপর হযরত আদমের (আঃ) সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। হযরত জিবরাঈল (আঃ) 
তার সাথে রাসূলুল্লাহর (সঃ) পরিচয় করিয়ে দেন। তাকে বলেনঃ “ইনি 
আপনার পিতা হযরত আদম (আঃ)। তাকে সালাম দিন।” তিনি তাকে 
সালাম দেন। হযরত আদম (আঃ) সালামের জবাব দেন এবং “মারহাবা’ বলে 
অভ্যর্থনা জানান ও বলেনঃ “আপনি আমার খুবই উত্তম ছেলে।” সেখানে 
প্রবাহিত দু’টি নহর দেখে তিনি হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ 
“এ নহর দুটি কি?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “এ দু'টো হলো নীল ও ফোরাতের 
উৎস। তারপর তাকে আসমানে নিয়ে যান। তিনি আর একটি নহর দেখতে 
পান। তাতে ছিল মনিমুক্তার প্রাসাদ এবং ওর মাটি ছিল খাঁটি মিশ্‌কে 
আন্বর। তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ “এটা কি নহর?” উত্তরে হযরত জিবরাঈল 
(আঃ) বলেনঃ “এটি হচ্ছে নহরে কাওসার। এটা আপনার প্রতিপালক আপনার 
জন্যে তৈরী করে রেখেছেন।” এরপর তাকে দ্বিতীয় আকাশে নিয়ে যান। 
তথাকার ফেরেশতাদের সাথেও অনুরূপ কথাবার্তা চলে। তারপর তাকে নিয়ে 
তৃতীয় আকাশে উঠে যান। সেখানকার ফেরেশতাদের সাথেও এরপ প্রশ্ন ও 
উত্তরের আদান প্রদান হয় যেরূপ প্রথম ও দ্বিতীয় আকাশে হয়েছিল। অতঃপর 
হযরত জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহকে (সঃ) নিয়ে চতুর্থ আকাশে উঠে যান। 
তথাকার ফেরেশতাগণও অনুরূপ প্রশ্ন করেন ও উত্তর পান। তারপর পঞ্চম 
অকাশে তাকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেও অনুরূপ কথা শোনা যায়। 
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এরপর তারা ষষ্ট আকাশে উঠে যান। সেখানেও এরূপই কথাবার্তা চলে। 
তারপর সপ্তম আকাশে গমন করেন এবং তথায়ও এরূপই কথাবার্তা হয়। 
(বর্ণনাকারী হযরত আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেনঃ প্রত্যেক আকাশে 
তথাকার নবীদের (আঃ) সাথে রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাদের 
নাম করেছিলেন। যাদের নাম আমার স্মরণ আছে তারা হলেনঃ দ্বিতীয় 
আকাশে হযরত ইদরীস (আঃ), চতুর্থ আকাশে হযরত হারূণ (আঃ), পঞ্চম 
আকাশে যিনি ছিলেন তার নাম আমার মনে নেই, ষষ্ট আকাশে ছিলেন হযরত 
ইবরাহীম (আঃ) এবং সপ্তম আকাশে ছিলেন হযরত মূসা (আঃ)। হযরত 
মুহাম্মদের (সঃ) উপর এবং অন্যান্য সমস্ত নবীর উপর আল্লাহর রহমত ও 
শান্তি বর্ষিত হোক। 

যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) এখান হতেও উপরে উঠতে থাকেন তখন হযরত 
মুসা (আঃ) বলেনঃ “হে আল্লাহ! আমার ধারণা ছিল যে, আমার চেয়ে বেশী 
উপরে আপনি আর কাউকেও উঠাবেন না। এখন ইনি হেষরত মুহাম্মদ (সঃ) 
যে কত উপরে উঠাবেন তা একমাত্র আপনিই জানেন।” শেষ পর্যন্ত তিনি 
সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছে যান। অতঃপর তিনি আল্লাহ তাআলার 
অতি নিকটবর্তী হন। ফলে তাদের মধ্যে দু’ ধনুকের ব্যবধান থাকে বা তার 
চেয়েও কম। অতঃপর আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তার কাছে ওয়াহী করা 
হয়, যাতে তার উন্মতের উপর প্রত্যহ দিনরাত্রে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয 
করা হয়। যখন তিনি সেখান হতে নেমে আসেন তখন হযরত মূসা (আঃ) 
তাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করেনঃ “আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে আপনি 
কি হুকুম প্রাপ্ত হলেন?” উত্তরে তিনি বললেনঃ “দিন রাত্রে পঞ্চাশ ওয়াক্ত 
নামায!” হযরত মূসা (আঃ) এ হুকুম শুনে বললেনঃ “এটা আপনার উন্মতের 
ক্ষমতার বাইরে। আপনি ফিরে যান এবং কমানোর জন্যে প্রার্থনা করুন।” তার 
একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত জিবরাঈলের (আঃ) দিকে পরামর্শ 
চাওয়ার দৃষ্টিতে তাকান এবং তিনি ইঙ্গিতে সন্মতি দান করেন। সুতরাং তিনি 
পুনরায় আল্লাহ তাআলার নিকট গমন করেন এবং স্বস্থানে দাড়িয়ে প্রার্থনা 
করেনঃ “হে আল্লাহ! হালকা করে দিন। এটা পালন করা আমার উন্মতের সাধ্য 
হবে না।” আল্লাহ তাআলা তখন দশ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দেন। অতঃপর 
রাসুলুল্লাহ (সঃ) ফিরে আসলেন। হযরত মূসা (আঃ) আবার তাকে থামিয়ে 
দিয়ে জিজ্ঞেস করেনঃ “কি হলো?” জবাবে তিনি বললেনঃ “দশ ওয়াক্ত নামায 
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কমিয়ে দিলেন।” একথা শুনে হযরত মূসা (আঃ) তাকে বললেনঃ “যান, 
আরো কমিয়ে আনুন।” তিনি আবার গেলেন। আবার কম করা হলো এবং 
শেষ পৰ্যন্ত পাচ ওয়াক্ত নামায থাকলো। হযরত মূসা (আঃ) তাকে আবারও 
বললেনঃ “দেখুন, বাণী ইসরাঈলের মধ্যে আমি আমার জীবন কাটিয়ে এসেছি। 
তাদের উপর এর চেয়েও কমের নির্দেশ ছিল, তবুও তারা ওর উপর ক্ষমতা 
রাখে নাই। ওটা পরিত্যাগ করেছে। আপনার উন্মত তো তাদের চেয়েও দুর্বল, 
দেহের দিক দিয়েও, অন্তরের দিক দিয়েও এবং চক্ষু কর্ণের দিক দিয়েও। 
সুতরাং আপনি আবার যান এবং আল্লাহ তাআলার নিকট এটা আরো 
কমানোর জন্যে আবেদন করুন৷” অভ্যাস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত 
জিবরাঈলের (আঃ) দিকে তাকালেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাকে উপরে 
নিয়ে গেলেন। তিনি আল্লাহ তাআলার নিকট আবেদন জানালেনঃ “হে আল্লাহ! 
আমার উন্মতের অন্তর, কর্ণ, চক্ষু এবং দেহ দুর্বল। সুতরাং দয়া করে এটা 
আরো কমিয়ে দিন!” তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তাআলা বললেনঃ “হে মুহাম্মদ (সঃ)! 
“রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “লাব্বায়কা ওয়া সা’দায়কা (আমি আপনার নিকট 
হাজির আছি)।” আল্লাহ তাআলা বললেনঃ “জেনে রেখো যে, আমার কথার 
কোন পরিবর্তন নাই। আমি যা নির্ধারণ করেছি তাই আমি উম্মুল কিতাবে 
লিখে দিয়েছি। পড়ার হিসেবে এটা পাচই থাকলো, কিন্তু সওয়াবের হিসেবে 
পঞ্চাশই রইলো।” যখন তিনি ফিরে আসলেন তখন হযরত মূসা (আঃ) তাকে 
বললেনঃ “প্রার্থনা মঞ্জুর হলো কি?” তিনি উত্তরে বললেনঃ “হা, কম করা 
হয়েছে অর্থাৎ পাচ ওয়াক্তের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্তের সওয়াব পূর্ণ হয়েছে। 
প্রত্যেক সৎ কাজের সওয়াব দশগুণ করা হয়েছে।” হযরত মুসা (আঃ) আবার 
বললেনঃ “আমি বাণী ইসরাঈলকে পরীক্ষা করেছি। তারা এর চেয়ে হালকা 
হুকূমকেও পরিত্যাগ করেছে। সুতরাং আপনি আবার গিয়ে প্রতিপালকের 
কাছে এটা আরো কমানোর আবেদন করুন। এবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) জবাব 
দিলেনঃ “হে কালীমুল্লাহ (আঃ)! এখন তো আমি আবার তার কাছে যেতে 
লজ্জা পাচ্ছি?” তখন তিনি বললেনঃ “ঠিক আছে। তাহলে যান ও আল্লাহর 
নামে শুরু করে দিন।” অতঃপর তিনি জেগে দেখেন যে, তিনি মসজিদে 
হারামে রয়েছেন।” 
১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারীর কিতাবুত তাওহীদ এবং 
সিফাতুন্নবী (সঃ)-এর মধ্যেও রয়েছে। এই রিওয়াইয়াতটিই শুরায়েক ইবনু আবদিল্লাহ 


ইবনু আবূ নামর (রাঃ) হতেও বর্ণিত আছে। কিন্তু নিজের স্মরণ শক্তির ক্রটির কারণে 
সঠিকভাবে বর্ণনা করতে পারেন নাই। 
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কেউ কেউ এটাকে স্বপ্নের ঘটনা বলেছেন যা এর শেষে এসেছে। এ সব 
ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। 


এই হাদীসের “তিনি আল্লাহর অতি নিকটবর্তী হন, এমনকি তাদের মধ্যে 
দু'ধনুকের ব্যবধান থাকে বা তার চেয়েও কম” এই কথাগুলিকে ইমাম হাফিয 
আবূ বকর বায়হাকী (রঃ) শুরায়েক নামক বর্ণনাকারীর বাড়াবাড়ি বলে উল্লেখ 
করেছেন এবং এতে তিনি একাকী রয়েছেন। এজন্যেই কোন কোন গুরুজন 
বলেছেন যে, এ রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহ তাআ'লাকে দেখেছিলেন। কিন্তু 
হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) এবং হযরত আবু হুরাইরা 
(রাঃ) আয়াতগুলিকে এর উপর স্থাপন করেছেন যে, তিনি হযরত জিবরাঈলকে 
(আঃ) দেখেছিলেন। এটাই সঠিকতম উক্তি এবং ইমাম বায়হাকীর (রঃ) কথা 
সম্পূর্ণরূপে সত্য। 


অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, যখন হযরত আবু যার (রাঃ) রাসুলুল্লাহকে (সঃ) 
জিজ্ঞেস করেনঃ “আপনি কি আল্লাহ তাআ'লাকে দেখেছেন?” তখন উত্তরে 
তিনি বলেনঃ “তিনি তো নূর! সুতরাং আমি কি করে তাকে দেখতে পারি?” 
আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “আমি নুর 
(জ্যোতি দেখেছি” যা সূরায়ে নাজমে রয়েছেঃ 


po Ae D2 


sis bs 

অর্থাৎ “অতঃপর সে তার নিকটবর্তী হলো, অতি নিকটবর্তী!” (৫৩৪ ৮) 
এর দ্বারা হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে, যেমন উক্ত তিনজন 
সাহাবী বর্ণনা করেছেন। সাহাবীদের মধ্যে কেউই এই আয়াতের এই তাফসীরে 
তাদের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। 

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমার কাছে ‘বুরাক’ আনয়ন করা হয়, যা 
গাধার চেয়ে উঁচু ও খচ্চরের চেয়ে নীচু ছিল। ওটা ওর এক এক কদম এতো 
দূরে রাখছিল যত দূর ওর দৃষ্টি যায়। আমি ওর উপর সওয়ার হলাম এবং সে 
আমাকে নিয়ে চললো। আমি বায়তুল মুকাদ্দাস পৌঁছে গেলাম এবং ওকে 
দ্বারের এ শিকলের সাথে বেঁধে দিলাম যেখানে নবীগণ বাধতেন। তারপর আমি 
মসজিদে প্রবেশ করে দু’ রাক’আত নামায পড়লাম। যখন সেখান থেকে বের 
হলাম তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) আমার কাছে একটি পাত্রে সূরা ও 
একটি পাত্রে দুধ আনলেন। আমি দুধ পছন্দ করলাম। জিবরাঈল (আঃ) 
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বললেনঃ “আপনি ফিত্রত (প্রকৃতি) পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন।" তারপর উপরোক্ত 
হাদীসের বর্ণনার মতই তিনি প্রথম আকাশে পোঁছলেন, ওর দরযা উন্মুক্ত 
করালেন, ফেরেশতাগণ প্রশ্ন করলেন, জবাব পেলেন। প্রত্যেক আকাশেই 
অনুরূপ হওয়ার কথা বর্ণিত আছে। প্রথম আকাশে হযরত আদমের (আঃ) 
সাথে সাক্ষাৎ হলো। তিনি মারহাবা বললেন এবং কল্যাণের জন্যে দুআ’ 
করলেন। দ্বিতীয় আকাশে হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ) ও হযরত ঈসার (আঃ) 
সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। যারা একে অপরের খালাতো ভাই 
ছিলেন। তারা দু'জনও তাকে মারহাবা বললেন এবং কল্যাণের জন্যে প্রার্থনা 
করলেন। তৃতীয় আকাশে সাক্ষাৎ হলো হযরত ইউসুফের (আঃ) সাথে যাকে 
অর্ধেক সৌন্দর্য দেয়া হয়েছিল। তিনিও মারহাবা বললেন ও মঙ্গলের দুআ’ 
করলেন। তারপর চতুর্থ আকাশে হযরত ইদরীসের (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ হলো, 
যার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 


Eo 
2 EAA 


US ns, 3 


অর্থাৎ “আমি তাকে উন্নীত করেছিলাম উচ্চ সর্যাদায়।” পঞ্চম আকাশে 
সাক্ষাৎ হয় হযরত হারূণের (আঃ) সাথে। ষষ্ঠ আকাশে হযরত মূসার (আঃ) 
সাথে। সপ্তম আকাশে হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) বায়তুল মা’মূরে হেলান 
দেয়া অবস্থায় দেখতে পান। বায়তুল মা’মুর প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশ্তা 
গমন করে থাকেন, কিন্তু আজ যারা যান তাদের পালা কিয়ামত পর্যন্ত আর 
আসবে না। তারপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছেন, যার পাতা 
ছিল হাতীর কানের সমান এবং যার ফল ছিল বৃহৎ মৃৎপাত্রের মত। ওটাকে 
আল্লাহ তাআ’লার আদেশে ঢেকে রেখেছিল। ওর সৌন্দর্যের বর্ণনা কেউই 
দিতে পারে না। তারপর ওয়াহী হওয়া, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়া এবং 
হযরত মূসার (আঃ) পরামর্শক্রমে ফিরে গিয়ে কমাতে কমাতে পাচ ওয়াক্ত 
পর্যন্ত পৌঁছার বর্ণনা রয়েছে। তাতে এও রয়েছে যে, পরিশেষে রাসূলুল্লাহকে 
(সঃ) বলা হয়ঃ “যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজের ইচ্ছা করে, যদি সে ওটা করতে 
না পারে তবুও তার জন্যে একটি নেকী লিখা হয়। আর যদি করে ফেলে তবে 
দশটি নেকী সে পেয়ে থাকে। পক্ষান্তরে কেউ যদি কোন পাপ কার্যের ইচ্ছা 
করে অতঃপর তা না করে তবে তার জন্যে কোন পাপ লিখা হয় না। আর যদি 
করে বসে তবে একটি মাত্র পাপ লিখা হয়।”” এ হাদীস দ্বারা এটাও জানা 


১.এ হাদীসটি এভাবে মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ্‌ মুসলিমেও এভাবে বর্ণিত 
আছে। 
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যাচ্ছে যে, যেই রাত্রে রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বায়তুল্লাহ হতে বায়তুল মুকাদ্দাস 
পৰ্যন্ত ভ্রমণ করানো হয় সেই রাত্রেই মি'রাজও হয় এবং এটা সত্যও বটে। 
এতে সন্দেহের লেশ মাত্র নেই। 


মুসনাদে আহমদে রয়েছে যে, বুরাকের লাগামও ছিল এবং জিন বা গদীও 
ছিল। রাসূলুল্লাহর (সঃ) সওয়ার হওয়ার সময় যখন সে ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে 
তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাকে বলেনঃ “তুমি এটা কি করছো? আল্লাহর 
কসম! তোমার উপর ইতিপূর্বে এঁর চেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কখনো সওয়ার হয় 
নাই।” একথা শুনে বুরাক সম্পূর্ণরূপে শান্ত হয়ে যায়। রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 
“যখন আমাকে আমার মহামহিমান্বিত প্রতিপালকের দিকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া 
হয় তখন আমার গমন এমন কতকগুলি লোকের পার্শ্ব দিয়ে হয় যাদের তামার 
নখ ছিল, যার দ্বারা তারা নিজেদের মুখমণ্ডল ও বক্ষ নুচুতে ছিল।” আমি 
হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) জিজ্ঞেস করলামঃ “এরা কারা?” উত্তরে তিনি 
বললেনঃ “এরা হচ্ছে ওরাই যারা লোকের গোশত ভক্ষণ করতো (অর্থাৎ গীবত 
করতো) এবং তাদের মর্যাদার হানি করতো!” 


সুনানে আবি দাউদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যখন আমি 
হযরত মূসার (আঃ) কবরের পার্শ্ব দিয়ে গমন করি তখন তাকে ওখানে নামাযে 
দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখতে পাই।” হযরত আবূ বকর রোঃ) রাসূলুল্লাহ্‌কে (সঃ) 
মাসজিদুল আকসার (বায়তুল মুকাদ্দাসের চিহ্নগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে 
তিনি বলতে শুরু করে দেন। তিনি বল্তেই আছেন এমতাবস্থায় হযরত আবূ 
বকর রোঃ) তাকে বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি সত্য বর্ণনাই 
দিচ্ছেন এবং আপনি চরম সত্যবাদী । আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর 
রাসূল।” হযরত আবূ বকর রোঃ) মাসজিদুল আকসা পূর্বে দেখেছিলেন। 

মুসনাদে বাষ্যারে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমি শুয়েছিলাম 
এমতাবস্থায় হযরত জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং আমার দৃ’কাধের 
মাঝে হাত রাখেন। আমি তখন দাড়িয়ে গিয়ে এক গাছে বসে যাই যাতে 
পাখীর বাসার মত কিছু ছিল। একটিতে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বসে যান। 
তখন এঁ গাছটি ফুলে উঠলো ও উঁচু হতে শুরু হলো, এমনকি আমি ইচ্ছা 
কিন্তু দেখলাম যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) অত্যন্ত বিনীত অবস্থায় রয়েছেন। 

তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহর মা’রেফাতের জ্ঞানে তিনি আমার 
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চেয়ে উত্তম। আকাশের একটি দরজা আমার জন্যে খুলে দেয়া হলো। আমি 
এক যবরদস্ত ও জাকজমকপূর্ণ নূর দেখলাম যা পর্দার মধ্যে ছিল। আর ওর 
এদিকে ছিল ইয়াকৃত ও মণিমুক্তা তারপর আমার কাছে অনেক কিছু ওয়াহী 
করা হয়।” 


দালায়েলে বায়হাকীতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় সাহাবীদের 
জামাআতে বসে ছিলেন, এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) আগমন করলেন 
এবং অঙ্গুলি দ্বারা পিঠে ইশারা করলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার একটি গাছের 
দিকে চললেন যাতে পাখীর বাসার মত বাসা ছিল। (শেষপর্যন্ত) তাতে এও 
আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “যখন আমাদের দিকে নূর অবতীর্ণ হলো 
তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। (শেষ পর্যন্ত) ৷” 
অতঃপর তিনি বলেন$' এরপর আমার কাছে ওয়াহী আসলো নবী এবং 
বাদশাহ হতে চাও, না নবীও বান্দা হয়ে জান্নাতী হতে চাও?” হযরত 
জিবরাঈল (আঃ) এভাবেই বিনয়ের সাথে পড়ে ছিলেন, ইশারায় তিনি 
আমাকে বললেনঃ “বিনয় অবলম্বন করুন।” আমি তখন উত্তরে বললাম $ হে 
আল্লাহ! আমি নবী ও বান্দা হতে চাই৷” 


মুসনাদে বাষ্যারে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহ তাআ'’লাকে 
দেখেছিলেন। কিন্তু এ রিওয়াইয়াতটিও গারীব।* 


তাফসীরে ইবনু জারীরে বর্ণিত আছে যে, বুরাক যখন হযরত জিবরাঈলের 
(আঃ) কথা শুনে এবং রাসূলুল্লাহকে (সঃ) সওয়ার করিয়ে নিয়ে চলতে শুরু 
করে তখন তিনি পথের এক ধারে এক বুড়িকে দেখতে পান। এই বুড়িটি কে 
তা তিনি হযরত জিবরাঈলের (আঃ) কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেনঃ 
চলুন!” 
আবার চলতে চলতে পথে কোন একজনকে দেখতে পান যে তাকে ডাকতে 
রয়েছে। আরো কিছু দূর গিয়ে তিনি আল্লাহর এক মাখলূখককে দেখতে পান, . 
যে উচ্চ স্বরে বলতে রয়েছেঃ 
১. দালায়েলে বায়হাকীর এই রিওয়াইয়াত যদি সঠিক হয় তবে সম্ভবতঃ এটা মি’'রাজের 
ঘটনা না হয়ে অন্য কোন ঘটনা হবে। কেননা, এতে বায়তুল মুকাদ্দাসের কোন উল্লেখ 
নেই এবং আকাশের আরোহণেরও কোন কথা নেই। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের 
অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। 
২. যে সহীহ হাদীসে মাত্র একজন বর্ণনাকারী থাকেন তাকে গারীব হাদীস বলা হয়। 
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হযরত জিবরাঈল (আঃ) সালামের জবাব দিলেন। তিতীয়বার এইরূপই 
ঘটলো এবং তৃতীয়বারও এটাই ঘটলো। শেষ পর্যন্ত তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে 
পৌঁছে গেলেন। সেখানে তার সামনে পানি, মদ ও দুধ হাজির করা হলো। 
তিনি দুধ গ্রহণ করলেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেনঃ “আপনি 
ফিতরাতের (প্রকৃতির) রহস্য পেয়ে গেছেন। যদি আপনি পানির পাত্র নিয়ে 
পান করতেন তবে আপনার উন্মত ডুবে যেতো। পথভ্রষ্ট হয়ে যেতো।” 
অতঃপর রাসূলুল্লাহর সেঃ) সামনে হযরত আদম (আঃ) থেকে নিয়ে তার 
যুগের পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত নবীকে পেশ করা হলো। তিনি তাদের সবারই ইমামতি 
করলেন। এ রাত্রে সমস্ত নবী নামাযে তার ইকতিদা করলেন। এরপর হযরত 
জিবরাঈল (আঃ) তাকে বলেনঃ “যে বুড়িকে আপনি পথের ধারে দেখেছিলেন, 
তাকে যেন এজন্যেই দেখানো হয়েছিল যে, দুনিয়ার বয়স ততটুকুই বাকী আছে 
যতটুকু বাকী আছে এই বুড়ীর বয়স। আর যে শব্দের দিকে আপনি মনোযোগ 
দিয়েছিলেন সে ছিল আল্লাহর শত্রু ইবলীস। যাদের সালামের শব্দ আপনার 
কাছে পৌঁছেছিল তারা ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ), হযরত মূসা (আঃ) 
এবং হযরত ঈসা আঃ) ৷” 


অন্য রিওয়াইয়াতে আছে য়ে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যখন আমি 
হযরত জিবরাঈলের (আঃ) সাথে বুরাকে চলি তখন এক জায়গায় তিনি 
আমাকে বলেনঃ “এখানে নেমে নামায আদায় করে নিন!” নামায শেষে তিনি 
আমাকে জিজ্ঞেস করেনঃ “এটা কোন জায়গা তা জানেন কি?” আমি উত্তরে 
বলিঃ না। তিনি বলেনঃ “এটা তায়্যেবা অর্থাৎ মদীনা। এটাই হচ্ছে হিজরতের 
জায়গা।” তারপর তিনি আমাকে আর এক জায়গায় নামায পড়ান এবং 
বলেনঃ “এটা হচ্ছে তুরে সাইনা’। এখানে আল্লাহ তাআ'’লাহযরত মূসার (আঃ) 
সাথে কথা বলেন।” তারপর তিনি আমাকে আর এক স্থানে নামায পড়ান ও 
বলেনঃ “এটা হলো বায়তে লাহাম। এখানে হযরত ঈসা (আঃ) জন্ম গ্রহণ 
বরেন। এরপর আমি বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌছি। সেখানে সমস্ত নবী একত্রিত 
হন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) আমাকে ইমাম নির্বাচন করেন। আমি তাঁদের 
ইমামতি করি। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে আকাশে উঠে যান।” এরপর 


১. এবর্ণনাতেও গারাবাত (অস্বাভাবিকতা) ও নাকারাত বা অস্বীকৃতি রয়েছে। এসব 
ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লার জ্ঞানই সবচেয়ে বেশী। 
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তার এক এক আকাশে পৌছা এবং বিভিন্ন আকাশে বিভিন্ন নবীদের সাথে 
সাক্ষাৎ হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “যখন আমি 
সিদরাতুল মুনতাহায় পৌহলাম তখন আমাকে একটি নূরানী মেঘে ঢেকে নেয়। 
তখনই আমি সিজদায় পড়ে গেলাম!” 

তারপর তার উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়া এবং পরে কমে 
যাওয়া ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে। শেষে হযরত মূসার (আঃ) বর্ণনায় রয়েছেঃ 
“আমার উন্মতের উপর তো মাত্র দৃ’'ওয়াক্ত নামায নির্ধারণ করা হয়েছিল, 
কিন্তু ওটাও তারা পালন করে নাই।” তার এই কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) পাচ 
ওয়াক্ত হতে আরো কমাবার জন্যে গেলেন। তখন আল্লাহ তাআ'লা তাকে 
বললেনঃ “আমি তো আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার দিনই তোমার উপর ও 
তোমার উন্মতের উপর পাচ ওয়াক্ত নামায ফরয করে রেখেছিলাম। এটা 
পড়তে পাঁচ ওয়াক্ত, কিন্তু সওয়াব হবে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান। সুতরাং তুমি 
ও তোমার উম্মত যেন এর রক্ষণাবেক্ষণ কর।” আমার তখন দৃঢ় প্রত্যয় হলো 
যে, এটাই আল্লাহ তাআলার শেষ হুকুম। অতঃপর আবার যখন আমি হযরত 
মুসার (আঃ) কাছে পৌঁছলাম তখন আবার তিনি আমাকে আল্লাহ তাআ'লার 
নিকট ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস হিসেবে এটাই 
গেলাম না।” 


মুসনাদে ইবনু আবি হাতিমেও মি’রাজের ঘটনাটির সুদীর্ঘ হাদীস রয়েছে। 
তাতে এও রয়েছে যে, যখন রাসুলুল্লাহ (সঃ) বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদের 
পার্শ্বে এ দরজার কাছে পৌঁছেন যাকে “বাবে মুহাম্মদ’ (সঃ) বলা হয়, ওখানে 
একটি পাথর ছিল যাতে হযরত জিবরাঈল (আঃ) অঙ্গুলি লাগিয়েছিলেন, তখন 
তাতে ছিদ্র হয়ে যায়। সেখানে তিনি বুরাকটি বাধেন এবং এর পর মসজিদে 
প্রবেশ করেন। মসজিদের মধ্যভাগে পৌঁছলে হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাকে 
বলেনঃ “আপনি কি আল্লাহ তাআলার কাছে এই আকাংখা করছেন যে, তিনি 
আপনাকে হুর দেখাবেন?” উত্তরে তিনি বলেন, “হ্যা” তিনি তখন বলেনঃ “তা 
হলে আসুন। এই যে তারা। তাদেরকে সালাম করুন?” রাসুলুল্লাহ (সঃ) 
বলেনঃ “তারা সাখরার বাম পার্শ্বে বসেছিল। আমি তাদের কাছে গিয়ে সালাম 
করলাম। সবাই সালামের জবাব দিলো। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ তোমরা কে? 
উত্তরে তারা বললোঃ “আমরা হলাম চরিত্রবতী সুন্দরী হুূর। আল্লাহর 
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পরহেযগার ও নেককার বান্দাদ্রে আমরা স্ত্রী। যারা পাপকার্য থেকে দূরে থাকে 
এবং যাদেরকে পবিত্র করে আমাদের কাছে আনয়ন করা হবে। অতঃপর আর 
তারা কখনো বের হবে না। তারা সদা আমাদের কাছেই অবস্থান করবে। 
আমাদের থেকে কখনো তারা পৃথক হবে না। চিরকাল তারা জীবিত থাকবে, 
কখনো মৃত্যু বরণ করবেনা।” অতঃপর আমি তাদের নিকট থেকে চলে 
আসলাম। সেখানে মানুষ জমা হতে শুরু করলো এবং অনল্ুক্ষণের মধ্যে বহু 
লোক জমা হয়ে গেল এবং আমরা সবাই দাড়িয়ে গেলাম। ইমামতি কে 
করবেন এজন্যে আমরা অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় হযরত জিবরাঈল 
(আঃ) আমার হাত ধরে সামনে বাড়িয়ে দিলেন। আমি তাদেরকে নামায 
পড়ালাম। নামায শেষে হযরত জিবরাঈল (আঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ 
“্যাদের আপনি ইমামতি করলেন তারা কে তা জানেন কি?" আমি জবাব 
দিলামঃ না। তখন তিনি বললেনঃ “আপনার এই সব মুকতাদী ছিলেন আল্লাহর 
নবী যাদেরকে তিনি প্রেরণ করে ছিলেন।” তারপর তিনি আমার হাত ধরে 
অসমানের দিকে নিয়ে চললেন।” এরপর বর্ণনা আছে যে, আকাশের 
দরজাগুলি খুলিয়ে দেয়া হয়। ফেরেশতাগণ প্রশ্ন করেন, উত্তর পান, দরজা খুলে 
দেন ইত্যাদি। প্রথম আকাশে হযরত আদমের (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি 
বলেনঃ “হে আমার উত্তম পুত্র! (হে উত্তম নবী (সঃ)! আপনার আগমন শুভ 
হোক!” এতে চতুৰ্থ আকাশে হযরত ইদরীসের (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ হওয়ারও 
উল্লেখ রয়েছে। সপ্তম আকাশে হযরত ইবরাহীমের (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ হওয়া 
এবং হযরত আদমের (আঃ) মত তারও তাকে উত্তম পুত্র ও উত্তম নবী (সঃ) 
বলে সম্ভাষণ জানানোর বর্ণনা রয়েছে। তারপর আমাকে নেবী.সঃ কে) হযরত 
জিবরাঈল (আঃ) আরো উপরে নিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “আমি 
একটি নদী দেখলাম। যাতে মণিমুক্তা, ইয়াকুত ও যবরজদের পানপাত্র ছিল 
এবং উত্তম ও সুন্দর রঙ-এর পাখী ছিল। আমি বললামঃ এতো খুবই সুন্দর 
পাখী! আমার একথার জবাবে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেনঃ “এটা যারা 
খাবে তারা আরো উত্তম।” অতঃপর তিনি বললেনঃ “এটা কোন নহর তা 
জানেন কি?” আমি জবাব দিলামঃ “না”। তিনি তখন বললেনঃ “এটা হচ্ছে 
নহরে কাওসার। এটা আল্লাহ তাআ’লা আপনাকে দান করার জন্য রেখেছেন।” 
তাতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পানপাত্র ছিল যাতে ইয়াকৃত ও মণিমাণিক্য জড়ানো 
ছিল। ওর পানি ছিল দৃধের চেয়েও বেশী সাদা। আমি একটি সোনার পেয়ালা 
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নিয়ে তা এ পানি দ্বারা পূর্ণ করে পান করলাম। এপানি ছিল মধুর চেয়েও 
বেশী মিষ্ট এবং মিশ্ক আস্বারের চেয়েও বেশী সুগন্ধময়। আমি যখন এর 
চেয়েও আরো উপরে উঠলাম তখন এক অত্যন্ত সুন্দর রঙ-এর মেঘ এসে 
আমাকে ঘিরে নিলো, যাতে বিভিন্ন রঙঁছিল। জিবরাঈল (আঃ) তো আমাকে 
ছেড়ে দিলেন এবং আমি আল্লাহ তাআলার সামনে সিজদায় পড়ে গেলাম।” 
অতঃপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। তারপর তিনি 
ফিরে আসেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তো কিছুই বললেন না। কিন্তু হযরত 
মুসা (আঃ) নামায হালকা করাবার জন্যে তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আল্লাহ 
তাআ'লার নিকট ফিরিয়ে পাঠালেন। মোট কথা, অনুরূপভাবে তার মহান 
আল্লাহর কাছে বারবার যাওয়া, মেঘের মধ্যে পরিবেষ্টিত হওয়া, নামাযের. 
ওয়াক্ত হালকা হয়ে যাওয়া, হযরত ইবরাহীমের (আঃ) সাথে মিলিত হওয়া, 
হযরত মূসার (আঃ) ঘটনার বর্ণনা দেয়া, শেষ পর্যন্ত পাচ ওয়াক্ত নামায থেকে 
যাওয়া ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে। 

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “এরপর হযরত জিবারাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে 
নীচে অবতরণ করেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলামঃ যে সব আকাশে আমি 
গিয়েছি সেখানকার ফেরেশতাগণ আনন্দ প্রকাশ করেছেন এবং হাসিমুখে 
আমার সাথে মিলিত হয়েছেন। কিন্তু শুধুমাত্র একজন ফেরেশ্তা হাসেন নাই। 
তিনি আমার সালামের জবাব দিয়েছেন এবং মারহাবা বলে অভ্যর্থনাও 
জানিয়েছেন বটে, কিন্তু তার মুখে আমি হাসি দেখি নাই। তিনি কে?” আর তার 
না হাসার কারণই বা কি? উত্তরে তিনি বললেনঃ “তার নাম মা’লিক। তিনি 
জাহান্নামের দারোগা। জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত তিনি কোন হাস্য করেন 
নাই এবং কিয়ামত পর্যন্ত হাসবেনও না। কারণ তার খুশীর এটাই ছিল একটা 
বড় সময়।” ফিরবার পথে আমি কুরায়েশের এক যাত্রী দলকে খাদ্য সম্ভার 
নিয়ে যেতে দেখলাম। তাদের সাথে এমন একটি উট দেখলাম যার উপর 
একটি সাদা ও একটি কালো চটের বস্তা ছিল। যখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) 
এবং আমি ওর নিকটবর্তী হলাম তখন সে ভয় পেয়ে পড়ে গেল এবং এর 
ফলে সে খোঁড়া হয়ে গেল। এভাবে আমাকে আমার স্বস্থানে পৌঁছিয়ে 
দেয়াহলো।” সকালে তিনি জনগণের সামনে মি'রাজের ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। 
মুশ্রিকরা এ খবর শুনে সরাসরি হযরত আবূ বকরের (রাঃ) নিকট গমন 
করলো এবং তাকে বললোঃ “তোমার সঙ্গী কি বলছে শুনেছো কি? সে নাকি 
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Ar 


আজ রাত্রেই একমাসের পথ ভ্রমণ করে এসেছে!” উত্তরে হযরত আবূ বকর 
(রাঃ) বললেনঃ “যদি প্রকৃতই তিনি একথা বলে থাকেন তবে তিনি সত্য 
কথাই বলছেন। এর চেয়ে আরো বড় কথা বললেও তো আমরা তাকে 
সত্যবাদী বলেই জানবো। আমরা জানি যে, তার কাছে মাঝে মাঝে আকাশের 
খবর এসে থাকে। 


মুশ্রিকরা রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বললোঃ “তুমি আমাদের কাছে তোমার 
সত্যবাদিতার কোন প্রমাণ পেশ করতে পার কি?” তিনি জবাবে বললেনঃ “হা, 
পারি। আমি অমুক অমুক জায়গায় কুরায়েশদের যাত্রীদলকে দেখেছি। তাদের 
একটি উট, যার উপর সাদা ও কালো দু'টি বস্তা ছিল, আমাদেরকে দেখে 
উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং চক্কর খেয়ে পড়ে যায়, ফলে তার পা ভেঙ্গে যায়।” 
এ যাত্রীদল আগমন করলে জনগণ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেঃ “পথে নতুন কিছু 
ঘটে ছিল কি?” তারা উত্তরে বললোঃ “হা, ঘটেছিল। অমুক উট উমুক 
জায়গায় এইভাবে খৌড়া হয়ে যায় ইত্যাদি৷” বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহর 
(সঃ) মি'রাজের ঘটনাকে সত্য বলে স্বীকার করার কারণেও হযরত আবূ 
বকরের (রাঃ) উপাধি হয় সিদ্দাক। জনগণ রাসূলুল্লাহকে (সঃ) জিজ্ঞেস করেঃ 
“আপনি তো হযরত মুসা (আঃ) ও হযরত ঈসার (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ 
করেছেন, সুতরাং তাদের আকৃতির বর্ণনা দিন তো?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “হা 
বলছি। হযরত মূসা (আঃ) গোধুম বর্ণের লোক, যেমন ইয্দে আস্মানের লোক 
হয়ে থাকে। আর হযরত ঈসার (আঃ) অবয়ব মধ্যম ধরণের এবং রঙ ছিল 
কিছুটা লালিমা যুক্ত। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যে, তার চুল দিয়ে যেন পানি 
ঝরে পড়ছে।” 


মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) শুয়ে ছিলেন কো'বা 
শরীফের) হাতীম’ নামক স্থানে। অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, তিনি সখরের 
উপর শুয়েছিলেন। এমন সময় আগমনকারীরা আগমন করেন। একজন 
অপরজনকে আদেশ করেন এবং তিনি তার কাছে এসে এখান থেকে এখান 
পর্যন্ত বিদীর্ণ করে দেন অর্থাৎ গলার পার্শ্ব থেকে নিয়ে নাভী পর্যন্ত। তারপর 
উপরে বর্ণিত হাদীসগুলির বর্ণনার মতই বর্ণিত হয়েছে।” তাতে রয়েছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “ষষ্ঠ আকাশে আমি হযরত মুসাকে (আঃ) সালাম 
করি এবং তিনি সালামের জবাব দেন। অতঃপর বলেনঃ “সৎ ভাই ও সৎ 


১. এই বৰ্ণনাতেও অস্বাভাবিকতা ও অদ্ভূত বস্তুনিচয় পরিলক্ষিত হয়। 
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নবীর (সঃ) আগমন শুভ হোক।” আমি সেখান হতে আগে বেড়ে গেলে তিনি 
কেঁদে ফেলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলোঃ “আপনি কাদছেন কেন?” উত্তরে 
তিনি বলেনঃ “এই জন্যে যে, যে ছেলেটিকে আমার পরে নবী করে পাঠান 
হয়েছে তার উন্মত আমার উন্মতের তুলনায় অধিক সংখ্যক জান্নাতে যাবে!” 
তাতে রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) সিদরাতুল মুনতাহার নিকট চারটি নহর 
দেখেন। দুটি যা’হির ও দুটি বাতিন। তিনি বলেনঃ “আমি বললামঃ হে 
জিবরাঈল (আঃ)! এই চারটি নহর কি? তিনি উত্তরে বললেনঃ “বাতিনী নহর 
দু'টি হচ্ছে জান্নাতের নহর এবং যাহিরী নহর দু'টি হলো নীল ও ফুরাত।” 
অতঃপর আমার সামনে “বায়তুল মা’মূর’ উচু করা হলো। তারপর আমার 
সামনে মদ, দৃধ ও মধুর পাত্র পেশ করা হলো। আমি দৃধের পাত্রটি গ্রহণ 
করলাম। হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেনঃ “এটাই হচ্ছে ‘ফিতরত'’ প্রকৃতি) 
যার উপর আপনি রয়েছেন ও আপনার উন্মত রয়েছে।” তাতে রয়েছে যে, 
যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায রয়ে গেল এবং হযরত মুসা কালীমুল্লাহ (আঃ) 
আবার তাকে আল্লাহ তাআ'লার কাছে ফিরে যেতে বললেন তখন তিনি 
বললেনঃ “আমি তো এখন আমার প্রতিপালকের কাছে আবেদন করতে লজ্জা 
পাচ্ছি। এখন আমি সন্মত হয়ে গেলাম এবং এটাই স্বীকার করে নিলাম।” 

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমার ঘরের ছাদ 
খুলে দেয়া হলো। এ সময় আমি মক্কায় ছিলাম (শেষ পর্যন্ত)।” তাতে রয়েছে 
যে, নবী (সঃ) বলেনঃ “যখন আমি হযরত জিবরাঈলের (আ[ঃ) সাথে দুনিয়ার 
আকাশে আরোহণ করলাম তখন দেখলাম যে, একটি লোক বসে রয়েছেন 
এবং তার ডানে ও বামে বড় বড় দল রয়েছে। ডান দিকে তাকিয়ে তিনি হেসে 
উঠছেন এবং বাম দিকে তাকিয়ে কেদে ফেলছেন। আমি হযরত জিবরাঈলকে 
(আঃ) জিজ্ঞেস করলামঃ ইনি কে? আর তার ডানে ও বামে যারা রয়েছে তারা 
কারা?” উত্তরে তিনি বললেনঃ “ইনি হলেন হযরত আদম (আঃ)। আর ওরা 
হলো তার সন্তান। ডান দিকেরগুলো জান্নাতী এবং বাম দিকের গুলো 
জাহান্নামী। ওদেরকে দেখে তিনি খুশী হচ্ছেন এবং এদেরকে দেখে কেঁদে 
ফেলছেন।” এই রিওয়াইয়াতে আছে যে, ৬ষ্ঠ আকাশে হযরত ইবরাহীমের 
(আঃ) সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তাতে আছে যে, তিনি বলেনঃ “সপ্তম আকাশ 
হতে আমাকে আরো উপরে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সমান্তরালে পৌঁছে 
. আমি কলমের লিখার শব্দ শুনতে পাই!” 
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তাতে আছে যে, নবী (সঃ) বলেনঃ “হযরত মূসার (আঃ) পরামর্শ অনুযায়ী 
যখন আমি নামাষের ওয়াক্ত হালকা করাবার জন্যে আবার আল্লাহ তাআ'লার 
নিকট গমন করলাম তখন তিনি অর্ধেক মাফ করলেন। আবার গেলাম। 
এবারও তিনি অর্ধেক ক্ষমা করলেন, পুনরায় গেলে পাচ ওয়াক্ত নির্ধারিত 
হয়।” 


ওতে রয়েছে যে, তিনি বলেনঃ “সিদরাতুল মুনতাহা হয়ে আমি জান্নাতে 
পৌঁছি যেখানে খাটি মণিমুক্তার তাবু ছিল এবং যেখানকার মাটি ছিল খাঁটি 
মিশ্‌ক আনম্বার।”” 

হযরত শাকীক (রঃ) হযরত আবূ যারকে (রাঃ) বলেনঃ “যদি আমি 
রাসূলুল্লাহকে (সঃ) দেখতাম তবে কমপক্ষে তাকে একটি কথা অবশ্যই জিজ্ঞেস 
করতাম।” তখন হযরত আবূ যার রোঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ “সেই কথাটি 
কি?” তিনি উত্তরে বললেনঃ “তিনি আল্লাহ তাআ’লাকে দেখেছিলেন কিনা এই 
কথাটি।” একথা শুনে হযরত আবূ যার (রাঃ) বলেনঃ “একথা আমি তাকে 
জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছিলেনঃ “আমি তার নূর (আলো) 
দেখেছিলাম। তাকে আমি কিরূপে দেখতে পারি?” 

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমি তো 
নূর। সুতরাং আমি তাকে কি করে দেখতে পারি?” 

আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমি মি'রাজের 
ঘটনাটি যখন জনগণের কাছে বর্ণনা করি এবং কুরায়েশরা আমাকে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করে, এ সময় আমি হাতীমে দাড়িয়েছিলাম। আল্লাহ তাআ'লা 
বায়তুল মুকাদ্দাসকে আমার চোখের সামনে এনে ধরলেন এবং ওটাকে 
সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে দিলেন। এখন তারা যে নিদর্শনগুলি সম্পর্কে 
আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, সেগুলির উত্তর আমি সঠিকভাবে দিয়ে যাচ্ছিলাম। 

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বায়তুল মুকাদ্দাসে হযরত ইবরাহীম (আঃ), হযরত মূসা 
(আঃ) ও হযরত ঈসার (আঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ফিরে এসে জনগণের 


১. eS MAA BS OL US -এর মধ্যেও বর্ণিত হয়েছে এবং 
যিক্রে বানী ইসরাঈলের মধ্যেও আছে। ইমাম মুসলিম (রঃ) তার সহীহ মুসলিম 
গ্রন্থে কিতাবুল ‘ঈমান’-এর মধ্যে এটা বর্ণনা করেছেন। 

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) তীর মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। 
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সামনে তিনি এ ঘটনাটি বর্ণনা করলে যারা তার সাথে নামায পড়েছিল তারা 
দ্বিধা দ্বন্দ্বে পড়ে যায়। কুরায়েশ কাফিরদের দল তৎক্ষণাৎ দৌড়ে হযরত আবু 
বকরের (রাঃ) নিকট গমন করে এবং বলেঃ “দেখো, আজ তোমার সাখী 

(নবী. সঃ) কি এক বিস্ময়কর কথা বলছে! বলছে যে, সে নাকি এক রাত্রেই 
রায়তুল মুকাদ্দাস গিয়েছে ও ফিরে এসেছে!” একথা শুনে হযরত আবূ বকর 
(রাঃ) বলেনঃ “যদি তিনি একথা বলে থাকেন তবে সত্যিই তিনি এভাবে গিয়ে 
ফিরে এসেছেন।” তারা তখন বললো? “তাহলে তুমি এটাও বিশ্বাস করছো যে, 
সে রাত্রে বের হলো এবং সকাল হওয়ার পূর্বেই সিরিয়া হতে মক্কায় ফিরে 
আসলো?” উত্তরে তিনি বললেনঃ এর চেয়েও আরো বড় ব্যাপার আমি এর 
বহু পূর্ব হতেই বিশ্বাস করে আসছি। অর্থাৎ আমি এটা স্বীকার করি যে, তার 
কাছে আকাশ হতে খবর পৌঁছে থাকে। আর এ সব খবর দেয়ার ব্যাপারে তিনি 
চরম সত্যবাদী।” এ সময় থেকেই তার উপাধি হয় আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)।” 


হযরত যার ইবনু জায়েশ (রঃ) বলেনঃ “আমি হযরত হুযাইফার (রাঃ) 
নিকট (একদা) আগমন করি। এ সময় তিনি মি’'রাজের ঘটনা বর্ণনা 
করছিলেন। এ বর্ণনায় তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমরা 
চলতে থাকি, শেষ পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছে যাই।” এরপর হযরত 
হুযাইফা রোঃ) বলেন যে, তারা দু’জন (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও হযরত 
জিবরাঈল (আঃ)) ভিতরে প্রবেশ করেন নাই। একথা শোনা মাত্র আমি 
বললামঃ এটা ভুল কথা। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ভিতরেও গিয়েছিলেন এবং এঁ 
রাত্রে তিনি সেখানে নামাযও পড়েছিলেন। আমার একথা শুনে হযরত হুযাইফা 
(রাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করেনঃ “তোমার নাম কি? আমি তোমাকে চিনি বটে, 
কিন্তু নামটা আমার মনে নেই” উত্তরে আমি বললামঃ আমার নাম যার ইবনু 
জায়েশ। তিনি তখন জিজ্ঞেস করলেনঃ “তুমি এটা কি করে জ্ঞানতে পারলে যে, 
রোসূলুল্লাহ (সঃ) বায়তুল মুকাদ্দাসের ভিতরে গিয়েছিলেন)?” জবাবে আমি 
বললামঃ এটা কুরআন কারীমেরই খবর। তিনি তখন বললেনঃ “কুরআন 


পাঠ করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ “এই আয়াতের কোন্‌ শব্দের অর্থ এটা 
হলো যে, তিনি সেখানে নামায পড়েছিলেন? না, না। তিনি সেখানে নামায 


১. এ হাদীসটি ইমাম বায়হাকী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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পড়েন নাই। যদি পড়তেন তবে তোমাদের উপর অনুরূপভাবে তথাকার নামায 
লিখে দেয়া হতো, যেমন ভাবে বায়তুল্লাহ শরীফের নামায লিখে দেয়া হয়েছে। 
আল্লাহর শপথ! তারা দু'জন বুরাকের উপরই ছিলেন, শেষ পর্যন্ত তাদের জন্যে 
আকাশের দরজাগুলি খুলে দেয়া হয়। সুতরাং তারা জান্নাত ও জাহান্নাম দেখে 
নেন এবং আরো দেখে নেন আখেরাতের ওয়াদাকৃত অন্যান্য সমস্ত জিনিস। 
তারপর এভাবেই ফিরে আসেন।” এরপর তিনি খুব হাসলেন এবং বলতে 
লাগলেনঃ “মজার কথা তো এটাই যে, লোকেরা বলেঃ তিনি সেখানে বুরাক 
বাধেন যেন কোথাও পালিয়ে না যায়, অথচ দৃশ্য ও অদৃশ্যের খবর রাখেন যিনি 
সেই মহান আল্লাহ এ বুরাককে রাসূলুল্লাহর (সঃ) আয়ত্বাধীন করে 
দিয়েছিলেন।” আমি জিজ্ঞেস করলামঃ জনাব! বুরাক কি? উত্তরে তিনি 
বললেনঃ “বুরাক হলো দীর্ঘ অবয়ব বিশিষ্ট সাদা রঙ-এর একটি জস্তু, যা এক 
একটি পা এতো দূরে রাখে যত দূর দৃষ্টি যায়।”” 

একবার সাহীবগণ (রাঃ) রাসূলুল্লাহকে (সঃ) মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করার 
আবেদন জানান। তখন প্রথমতঃ তিনি /......$5ু৷ 22 এই আয়াতটি 
পাঠ করেন. এবং বলেনঃ “এশার নামাযের পর আমি মসজিদে শুয়েছিলাম 
এমতাবস্থায় এক আগমনকারী আগমন করে আমাকে জাগ্রত করেন। আমি 
উঠে বসলাম কিন্তু কাউকেও দেখতে পেলাম না। তবে জানোয়ারের মত একটা 
কি দেখলাম এবং গভীর ভাবে দেখতেই থাকলাম। অতঃপর মসজিদ হতে 
বেরিয়ে দেখতে পেলাম যে, একটা বিস্ময়কর জন্তু দাড়িয়ে রয়েছে। আমাদের 
জন্তগুলির মধ্যে খচ্চরের সঙ্গে ওর কিছুটা সাদৃশ্য ছিল। ওর কান দুটি ছিল 
উপরের দিকে উত্থিত ওদোদুল্যমান। ওর নাম হচ্ছে বুরাক। আমার পূর্ববর্তী 
নবীরাও (আঃ) এরই উপর সওয়ার হয়ে এসেছেন। আমি ওরই উপর সওয়ার 
হয়ে চলতেই রয়েছি এমন সময় আমার ডান দিক থেকে একজন ডাক দিয়ে 
বললোঃ “হে মুহাম্মদ (সঃ)! আমার দিকে তাকাও, আমি তোমাকে কিছু 
জিজ্ঞেস করবো।” কিন্তু আমি না জবাব দিলাম, না দাড়ালাম। এরপর কিছু দূর 
গিয়েছি এমন সময় বাম দিক থেকেও ডাকের শব্দ আসলো। কিনতু এখানেও 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। তবে এটা স্মরণ রাখার 
বিষয় যে, হযরত হুযাইফার (রাঃ) বর্ণিত এই হাদীসের উপর অগ্রগণ্য হচ্ছে এ 
হাদীসগুলি যেগুলি দ্বারা রাসূলুল্লাহর (সঃ) বায়তুল মুকাদ্দাসে নামায পড়া সাব্যস্ত 
হয়েছে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। 
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আমি থামলাম না এবং জবাবও দিলাম না। আবার কিছু দূর অগ্রসর হয়ে 
দেখি যে, একটি স্ত্রীলোক দুনিয়ার সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে এবং কামউদ্দীপনা নিয়ে 
দাড়িয়ে রয়েছে। সেও আমাকে বললোঃ “আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে 
চাই। কিন্তু আমি তার দিকে শুক্ষেপও করলাম না এবং থামলামও না!” 
এরপর তার বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছা, দুধের পাত্র গ্রহণ করা এবং হযরত 
জিবরাঈলের (আঃ) কথায় খুশী হয়ে দু'বার তাকবীর পাঠ করার কথা বর্ণিত 
হয়েছে। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ “আপনার 
চেহারায় চিন্তারভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে কেন?” নবী. সঃ বলেনঃ) আমি তখন 
পথের ঘটনা দুটির কথা বর্ণনা করলাম। তিনি তখন বলতে শুরু করলেনঃ 
“প্রথম লোকটি ছিল ইয়াহ্‌দী। যদি আপনি তার কথার উত্তর দিতেন এবং 
সেখানে দাড়াতেন তবে আপনার উন্মত ইয়াহ্‌দী হয়ে যেতো দ্বিতীয় 
আহবানকারী ছিল খৃষ্টান। যদি আপনি সেখানে থেমে তার সাথে কথা বলতেন 
তবে আপনার উম্মত খৃস্টান হয়ে যেতো। আর এ স্ত্রী লোকটি ছিল দুনিয়া। 
যদি আপনি সেখানে থেমে তার সাথে কথা বলতেন তবে আপনার উম্মত 
আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে হতো।” (রাসূলুল্লাহ. 
সঃ বলেনঃ) অতঃপর আমি এবং হযরত জিবরাঈল (আঃ) বায়তুল মুকাদ্দাসে 
প্রবেশ করলাম এবং দু'জনই দু’'রাকাত করে নামায আদায় করলাম। তারপর 
আমাদের সামনে মি'রাজ (আরোহণের সিড়ি) হাজির করা হলো যাতে চড়ে 
বানী আদমের আত্মাসমূহ উপরে উঠে থাকে। দুনিয়া এইরূপ সুন্দর জিনিস 
আর কখনো দেখে নাই। তোমরা কি দেখ না যে, মরণোন্মুখ ব্যক্তির চক্ষু 
মরণের সময় আকাশের দিকে উঠে থাকে? এটা দেখে বিস্মিত হয়েই সে এরূপ 
করে থাকে। আমরা দু'জন উপরে উঠে গেলাম। আমি ইসমাঈল নামক 
ফেরেশ্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি দুনিয়ার আকাশের নেতৃত্ব দিয়ে 
থাকেন। তার অধীনে সত্তর হাজার ফেরেশতা রয়েছেন। তাদের মধ্যে প্রত্যেক 
ফেরেশতার সঙ্গীয় লশকরী ফেরেশতাদের সংখ্যা হলো এক লাখ। আল্লাহ 
তাআ'লা বলেনঃ “তোমার প্রতিপালকের লশ্করদেরকে শুধুমাত্র তিনিই 
জানেন।” হযরত জিবরাঈল (আঃ) এ আকাশের দরজা খুলতে বললে জিজ্ঞেস 
করা হলোঃ “কে?” তিনি উত্তর দিলেনঃ “জিবরাঈল (আঃ)! প্রশ্ন করা হলোঃ 
“আর কে আছেন?” উত্তরে তিনি বললেনঃ “হযরত মুহাম্মদ (সঃ)।” পুনরায় 
জিজ্ঞেস করা হলোঃ আপনাকে কি তার নিকট পাঠানহয়েছিল?” তিনি জবাব 
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দিলেনঃ “হা” সেখানে আমি হযরত আদমকে (আঃ) এ আকৃতিতে দেখলাম 
যে আকৃতিতে এ দিন ছিলেন যেই দিন আল্লাহ তাআ'লা তাকে সৃষ্টি 
করেছেন। তার সামনে তার সন্তানদের আত্মাগুলি পেশ করা হয়। সৎ 
লোকদের আত্মাগুলি দেখে তিনি বলেনঃ “আত্মাও পবিত্র এবং দেহও পবিত্র। 
একে ইনল্লীনে নিয়ে যাও।” আর অসৎ লোকদের আত্মাগুলি দেখে বলেনঃ 
আত্মাও অপবিত্র এবং দেহও অপবিত্র। একে সিজ্জীনে নিয়ে যাও!” কিছু দূর 
গিয়ে দেখি যে, একটি খাঞ্চা রাখা আছে এবং তাতে অত্যান্ত উত্তম ভাজা 
গোশত রয়েছে আর এক দিকে রয়েছে আর একটি খাঞ্চা। তাতে আছে পচা 
দুর্গন্ধময় ভাজা গোশত। এমন কতকগুলি লোককে দেখলাম যারা উত্তম 
গোশতের কাছেও যাচ্ছে না। এবং এ পচা দুর্গন্ধময় ভাজা গোশত খেতে 
রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ “হে জিবরাঈল (আঃ)! এই লোকগুলি 
কারা?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “এরা হলো আপনার উন্মতের এ সব লোক যারা 
হালাল কে ছেড়ে হারামের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে।” আরো কিছু দূর 
অগ্রসর হয়ে দেখি যে, কতকগুলি লোকের. ঠোট উটের মত। ফেরেশ্তারা 
তাদের মুখ ফেড়ে ফেড়ে এ গোশত তাদের মুখের মধ্যে ভরে দিচ্ছেন যা 
তাদের অন্য পথ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তারা ভীষণ চীৎকার করছে এবং মহান 
আল্লাহর সামনে মিনতি করতে রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ “এরা কারা?” 
জবাবে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেনঃ “এরা আপনার উন্মতের এসব 
লোক যারা ইয়াতীমদের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করতো। যারা ইয়াতীমদের 
মাল অন্যায়ভাবে খায় তারা নিজেদের পেটের মধ্যে আগুন ভরে দিচ্ছে এবং 
অবশ্য অবশ্যই তারা জাহান্নামের জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করবে।” আরো 
কিছু দূর গিয়ে দেখি যে, কতকগুলি স্ত্রী লোক নিজেদের বুকের ভরে লটকানো 
রয়েছে এবং হায়! হায়! করতে আছে। আমার প্রশ্নের উত্তরে হযরত জিবরাঈল 
(আঃ) বলেনঃ “এরা হচ্ছে আপনার উন্মতের ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোক।” আর 
একটু অগ্রসর হয়ে দেখি যে, কতকগুলি লোকের পেট বড় বড় ঘরের মত। 
যখন উঠতে চাচ্ছে তখন পড়ে যাচ্ছে এবং বার বার বলতে আছেঃ “হে আল্লাহ! 
কিয়ামত যেন সংঘটিত না হয়।” ফিরআউনী জন্তুগুলি দ্বারা তারা পদদলিত 
হচ্ছে। আর তারা আল্লাহ তাআলার সামনে হা-হুতাশ করছে। আমি জিজ্ঞেস 
করলামঃ এরা কারা? জবাবে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেনঃ এরা হচ্ছে 
আপনার উন্মতের এ সব লোক যারা সুদ খেতো। সুদ খোররা এ লোকদের 
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মতই দাড়াবে যাদেরকে শয়তান পাগল করে রেখেছে।” আরো কিছু দূর গিয়ে 
দেখি যে, কতকগুলি লোকের পার্ম্বদেশের গোশত কেটে কেটে ফেরেশতাগণ 
তাদেরকে খাওয়াচ্ছেন। আর তাদেরকে তারা বলতে আছেন, “যেমন তোমরা 
তোমাদের জীবদ্দশায় তোমাদের ভাইদের গোশত খেতে তেমনই এখনো খেতে 
থাকো।” আমি জিজ্ঞেস করলামঃ হে জিবরাঈল (আঃ)! এরা কারা? উত্তরে 
তিনি বললেনঃ “এরা হচ্ছে আপনার উন্মতের এ সব লোক যারা অপরের দোষ 
অন্বেষণ করে বেড়াতো।” 


এরপর আমরা দ্বিতীয় আকাশে আরোহণ করলাম। সেখানে আমি একজন 
অত্যন্ত সুদর্শন লোককে দেখলাম। তিনি সুদর্শন লোকদের মধ্যে ও মর্যাদাই 
রাখেন যেমন মর্যাদা রয়েছে চন্দ্রের তারকারাজির উপর। জিজ্ঞেস করলামঃ ইনি 
কে? জবাবে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেনঃ “ইনি হলেন আপনার ভাই 
ইউসুফ (আঃ)।” তার সাথে তার কওমের কিছু লোক রয়েছে। আমি 
তাদেরকে সালাম করলাম এবং তারা আমার সালামের জবাব দিলেন। তারপর 
আমরা তৃতীয় আকাশে আরোহণ করলাম। আকাশের দরজা খুলে দেয়া হলো। 
সেখানে আমি হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) ও হযরত যাকারিয়াকে (আঃ) 
দেখলাম। তাদের সাথে তাদের কওমের কিছু লোক ছিল। আমি তাদেরকে 
সালাম করলাম এবং তারা আমার সালামের উত্তর দিলেন। এরপর আমরা 
চতুৰ্থ আকাশে উঠলাম। সেখানে হযরত ইদ্রীসকে (আঃ) দেখলাম। আল্লাহ 
তাআ'লা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। আমি তাকে সালাম করলাম। 
তিনি আমার সালামের জবাব দিলেন। অতঃপর আমরা পঞ্চম আকাশে 
আরোহণ করলাম। সেখানে ছিলেন হযরত হারণ (আঃ)। তার শ্মশ্রুর অর্ধেকটা 
সাদা ছিল এবং অর্ধেকটা কালো ছিল। তার শ্মশ্ু ছিল অত্যন্ত লম্বা, তা প্রায় 
নাভী পৰ্যন্ত লটকে গিয়েছিল। আমার প্রশ্নের উত্তরে হযরত জিবরাঈল (আঃ) 
বললেনঃ “ইনি হচ্ছেন তার কওমের মধ্যে হৃদয়বান ব্যক্তি হযরত হারণ ইবনু 
ইমরান (আঃ)। তার সাথে তার কওমের একদল লোক ছিল। তারাও আমার 
সালামের উত্তর দেন। তারপর আমরা আরোহণ করলাম ষষ্ঠ আকাশে। 
সেখানে আমার সাক্ষাৎ হলো হযরত মূসা ইবনু ইমরানের (আঃ) সঙ্গে। তিনি 
গোধুম বর্ণের লোক ছিলেন। তার চুল ছিল খুবই বেশী। দু'টো জামা পরলেও 
চুল তা ছড়িয়ে যেতো। মানুষ বলে থাকে যে, আল্লাহ তাআলার কাছে আমার 
বড় মর্যাদা রয়েছে, অথচ দেখি যে, এঁর মর্যাদা আমার চেয়েও বেশী। আমি 
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হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে, ইনি হচ্ছেন 
হযরত মুসা ইবনু ইমরান (রাঃ)। তার পার্শ্বেও তার কওমের কিছু লোক ছিল। 
তিনিও আমার সালামের জবাব দিলেন। তারপর আমরা সপ্তম আকাশে 
উঠলাম। সেখানে আমি আমার পিতা হযরত ইবরাহীম খলীলকে (আঃ) 
দেখলাম। তিনি স্বীয় পৃষ্ট বায়তুল মা’মূরে লাগিয়ে দিয়ে বসে রয়েছেন। তিনি 
অত্যন্ত ভাল মানুষ। জিজ্ঞেস করে আমি তার নামও জানতে পারলাম। আমি 
সালাম করলাম এবং তিনি জবাব দিলেন। আমি আমার ডউঙন্মতকে দু'ভাগে 
বিভক্ত দেখলাম। অর্ধেকের কাপড় ছিল বকের মত সাদা এবং বাকী অর্ধেকের 
কাপড় ছিল অত্যন্ত কালো। আমি বায়তুল মা’মুরে গেলাম। সাদা পোশাক 
যুক্ত লোকগুলি সবাই আমার সাথে গেল এবং কালো পোশাকধারী 
লোকদেরকে আমার সাথে যেতে দেয়া হলো না। আমরা সবাই সেখানে নামায 
পড়লাম। তারপর সবাই সেখান হতে বেরিয়ে আসলাম। এই বায়তুল মা’মূরেই 
প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা নামায পড়ে থাকেন। কিন্তু যারা একদিন নামায 
পড়েছেন তাদের পালা কিয়ামত পর্যন্ত আসবে না। অতঃপর আমাকে 
সিদরাতুল মুনতাহায় উঠিয়ে নেয়া হলো। যার প্রত্যেকটি পাতা এতো বড় যে, 
আমার সমস্ত উন্মতকে ঢেকে ফেলবে।” তাতে একটি নহর প্রবাহিত ছিল যার 
নাম সালসাবীল। এর থেকে দু'টি প্রশ্ববণ বের হয়েছে। একটি হলো নহরে 
কাওসার এবং আর একটি নহরে রহমত। আমি তাতে গোসল করলাম। 
আমার পূর্বাপর সমস্ত পাপ মোচন হয়ে গেল। এরপর আমাকে জান্নাতের দিকে 
উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে আমি একটি হুর দেখলাম। তাকে জিজ্ঞেস 
করলামঃ তুমি কার? উত্তরে সে বললোঃ “আমি হলাম হযরত যায়েদ ইবনু 
হারেসার রোঃ) সেখানে আমি নষ্ট না হওয়া পানি, স্বাদ পরিবর্তন না হওয়া দুধ, 
নেশাহীন সুস্বাদু মদ এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মধুর নহর দেখলাম। ওর ডালিম 
ফল বড় বড় বাল্তির সমান ছিল। ওর পাখী ছিল তোমাদের এই তক্তা ও 
কাঠের ফালির মত। নিশ্চয় আল্লাহ তাআ'লা তার সংবান্দাদের জন্যে এ সব 
নিয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছেন যা কোন চক্ষু দর্শন করে নাই, কোন কর্ণ শ্রবণ 
করে নাই এবং কোন অন্তরে কল্পনাও জাগে নাই। অতঃপর আমার সামনে 
জাহান্নাম পেশ করা হলো, যেখানে ছিল আল্লাহ তাআ'লার ক্রোধ, তার শাস্তি 
এবং তার অসন্তুষ্টি। যদি তাতে পাথর ও লোহ নিক্ষেপ করা হয় তবে 
ওগুলিকেও খেয়ে ফেলবে। এরপর আমার সামনে থেকে ওটা বন্ধ করে দেয়া 
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হলো। আবার আমাকে সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছিয়ে দেয়া হলো এবং ওটা 
আমাকে ঢেকে ফেললো। এখন আমার মধ্যে এবং তার (হযরত জিবরাঈলের 
(আঃ) মধ্যে মাত্র দু'টি কামান পরিমাণ দূরতৃ থাকলো, এমনকি এর চেয়েও 
নিকটবর্তী প্রত্যেক পাতার উপর ফেরেশতা এসে গেলেন। এবং আমার উপর 
পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হলো। আর আমাকে বলা হলোঃ ‘তোমার 
জন্যে প্রত্যেক ভাল কাজের বিনিময়ে দশটি পূণ্য রইলো। তুমি যখন কোন 
ভাল কাজের ইচ্ছা করবে, অথচ তা পালন করবে না, তথাপি একটি পূণ্য 
লিখা হবে। আর যদি করেও ফেল তবে দশটি পূর্ণ লিপিবদ্ধ হবে। পক্ষান্তরে 
যদি কোন খারাপ কাজের ইচ্ছা কর, কিন্তু তা না কর তবে একটিও পাপ লিখা 
হবে না। আর যদি করে বস তবে মাত্র একটি পাপ লিখা হবে।” তারপর 
হযরত মূসার (আঃ) নিকট আগমন করা এবং তার পরামর্শক্রমে বারবার 
আল্লাহ তাআলার নিকট গমন করা এবং নামাযের ওয়াক্তের সংখ্যা কম 
হওয়ার বর্ণনা রয়েছে, যেমন ইতিপূর্বে গত হয়েছে। শেষে যখন পাচ ওয়াক্ত 
বাকী থাকলো তখন ফেরেশতার মাধ্যমে ঘোষণা করা হলোঃ “আমার ফরজ 
পূর্ণ হয়ে গেল এবং আমি আমার বান্দার উপর হাল্‌কা করলাম। তাকে 
প্রত্যেক সৎ কাজের বিনিময়ে দশটি পূণ্য দান করা হবে।” এর পরেও হযরত 
মূসা (আঃ) আমাকে আল্লাহ তাআলার নিকট ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেন। 
কিন্তু আমি বললামঃ ‘এখন আমাকে আবারও যেতে লজ্জা লাগছে।’ অতঃপর 
সকালে তিনি জনগণের সামনে এই সব বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করেন যে, তিনি 
এ রাত্রে বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছেছেন, তাকে আকাশ সমূহে উঠিয়ে নিয়ে 
যাওয়া হয়েছে এবং তিনি এটা, ওটা দেখেছেন। তখন আবূ জেহেল ইবনু 
হিশাম বলতে শুরু করেঃ “আরে দেখো, বিস্ময়কর কথা শুনো! আমরা উটকে 
মেরে পিটেও দীর্ঘ এক মাসে বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছে থাকি।, আবার ফিরে 
আসতেও এক মাস লেগে যায়, আর এ বলছে যে, সে দু'মাসের পথ এক 
রাত্রেই অতিক্রম করেছে!” রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাকে বললেনঃ “শুন, 
যাওয়ার সময় আমি তোমাদের যাত্রীদলকে অমুক জায়গায় দেখেছিলাম। অমুক 
রয়েছে অমুক রঙ এর উটের উপর এবং তার কাছে রয়েছে এইসব 
আসবাবপত্র!” আবূ জেহেল তখন বললোঃ খবর তো তুমি দিলে, দেখা যাক, 
কি হয়?” তখন তাদের মধ্যে একজন বললোঃ “আমি বায়তুল মুকান্দাসের 
অবস্থা তোমাদের চাইতে বেশী ওর ইমারত, ওর আকৃতি, পাহাড় হতে ওটা 
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কাছাকাছি হওয়া ইত্যাদি সবই আমার জানা আছে।” সুতরাং আল্লাহ তাআ'লা 
রাসূলুল্লাহর (সঃ) চোখের সামনে হতে পর্দা সরিয়ে ফেললেন এবং যেমন 
আমার ঘরে বসে বসে জিনিসগুলি দেখে থাকি, অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহর (সঃ) 
সামনে বায়তুল মুকাদ্দাসকে হাজির করে দেয়া হলো। তিনি বলতে লাগলেনঃ 
“ওর গঠনাকৃতি এই প্রকারের, ওর আকার এইরূপ এবং ওটা পাহাড় থেকে 
এই পরিমাণ নিকটে রয়েছে ইত্যাদি৷” এলোকটি একথা শুনে বললোঃ 
“নিশ্চয়ই আপনি সত্য কথাই বলছেন।” অতঃপর সে কাফিরদের সমাবেশের 
দিকে তাকিয়ে উচ্চস্বরে বললোঃ “মুহাম্মদ (সঃ) নিজের কথায় সত্যবাদী” 
কিংবা এই ধরনের কোন একটা কথা বলেছিলেন। 


এই রিওয়াইয়াতটি আরো বহু গ্রন্থে রয়েছে। এর স্বাভাবিকতা, অস্বীকৃতি 
এবং দুর্বলতা সত্বেও আমরা এটা বর্ণনা করলাম, এর কারণ এই যে, এতে 
আরো বহু হাদীসের গ্রন্থের প্রমাণাদি বিদ্যমান রয়েছে। আর এজন্যেও যে, 
ইমাম বায়হাকীর (রঃ) হাদীস গ্রন্থে রয়েছেঃ হযরত আবুল আযহার ইয়াধীদ 
ইবনু আবি হাকীম (রঃ) বলেনঃ “একদা স্বপ্নে আমি রাসুলুল্লাহকে (সঃ) 
দেখতে পাই। তাকে আমি জিজ্ঞেস করিঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার 
উন্মতের মধ্যে এমন একটি লোক রয়েছেন যাকে সুফ্ইয়ান ছাওরী (রঃ) বলা 
হয়, তার মধ্যে কোন দোষ-ক্রটি তো নেই? উত্তরে তিনি বলেনঃ “না, তার 
মধ্যে কোন দোষ-ক্রটি নেই।” আমি আরো বর্ণনাকারীদের নাম বর্ণনা করে 
জিজ্ঞেস করলামঃ তারা আপনার হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, আপনি 
বলেছেনঃ “এক রাত্রে আপনার মি’'রাজ হয় এবং আপনি আকাশে দেখেছেন 
(শেষ পর্যন্ত”? তিনি উত্তরে বললেনঃ “হা, এটা ঠিক কথাই বটে।” আবার 
আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার উন্মতের কতকগুলি লোক 
আপনার মি'রাজের ঘটনায় অনেক বিস্ময়কর ও অস্বাভাবিক কথা বর্ণনা করে 
থাকে। তিনি বললেনঃ “হা এগুলো হচ্ছে কাহিনী কথকদের কথা।” 

হযরত শাদ্দাদ ইবনু আউস (রাঃ) বলেনঃ “আমরা নবীকে (সঃ) জিজ্ঞেস 
করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সেঃ)! দেয়া করে) আমাদের সামনে আপনার 
মি'রাজের ঘটনাটি বর্ণনা করবেন কি”? উত্তরে তিনি বললেনঃ “তা হলে শুনো! 
আমি আমার সাহাবীদেরকে নিয়ে মক্কায় এশার নামায দেরীতে পড়লাম। 


১. এই বৰ্ণনাটি হা’ফিয আবূ বকর বায়হাকীর, রঃ) ‘কিতাবু দালায়িলিন্‌ নুবওয়াহ’ নামক 
গ্রন্থে এইভাবে বর্ণিত হয়েছে। 
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অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) আমার কাছে সাদা রঙ-এর একটি জন্তু 
আনয়ন করেন, যা গাধার চেয়ে উচু ও খচ্চরের চেয়ে নীচু। এরপর আমাকে 
বলেনঃ “এর উপর আরোহণ করুন!” জত্তুটি একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলে 
হযরত জিবরাঈল (আঃ) ওর কানটি ধরে মুচড়িয়ে দেন। তখনই সে শান্ত হয়ে 
যায়। আমি তখন ওর উপর সওয়ার হয়ে যাই।”এতে মদীনায় নামায পড়া, 
পরে মাদইয়ানে এ বৃক্ষটির পাশে নামায পড়ার কথা বর্ণিত আছে যেখানে 
হযরত মূসা (আঃ) থেমেছিলেন। তারপর বায়তে লাহামে নামায পড়ার বর্ণনা 
রয়েছে যেখানে হযরত ঈসা (আঃ) জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। এরপর বায়তুল 
মুকাদ্দাসে নামায পড়ার কথা রয়েছে। সেখানে পিপাসার্ত হওয়া, দূধ ও মধুর 
পাত্র হাজির হওয়া এবং পেট পুরে দুধ পান করার কথা বর্ণিত হয়েছে। তিনি 
বলেনঃ “সেখানে একজন বৃদ্ধ লোক হেলান লাগিয়ে বসে ছিলেন যিনি বললেন 
“ যে, ইনি ফিতরত (প্রকৃতি) পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন এবং সুপথ প্রাপ্ত হয়েছেন। 
অতঃপর আমরা একটি উপত্যকায় আসলাম। সেখানে আমি জাহান্নামকে 
দেখলাম যা জ্বলন্ত অগ্নির আকারে ছিল। তারপর ফিরবার পথে অমুক জায়গায় 
আমি কুরায়েশদের যাত্রী দলকে দেখলাম যারা তাদের একটি হারানো উট 
খৌজ করছিল। আমি তাদেরকে সালাম করলাম। তাদের কতক লোক আমার 
কণ্ঠস্বর চিনেও ফেললো এবং পরস্পর বলাবলি করতে লাগলোঃ “এটা তো 
একেবারে মুহম্মদের (সঃ) কণ্ঠস্বর।” অতঃপর সকালের পূর্বেই আমি মক্কায় 
আমার সহচরবৃন্দের কাছে পৌঁছে গেলাম। আমার কাছে হযরত আবূ বকর 
(রাঃ) আসলেন এবং বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আজ রাত্রে আপনি 
কোথায় ছিলেন? যেখানে যেখানে আমার ধারণা হয়েছে সেখানে সেখানে আমি 
আপনাকে খৌজ করেছি, কিন্তু কোথাও খুঁজে পাই নাই।” আমি বললামঃ আজ 
রাত্রে তো আমি বায়তুল মুক্কাদ্দাস গিয়েছি ও ফিরে এসেছি।” তিনি বললেনঃ 
“বায়তুল মুকাদ্দাস তো এখান থেকে এক মাসের পথের ব্যবধানে রয়েছে। 
আচ্ছা সেখানকার কিছু নিদর্শন বর্ণনা করুন তো!” তৎক্ষণাৎ ওটাকে আমার 
সামনে করে দেয়া হয়, যেন আমি ওটা দেখছি। এখন আমাকে যা কিছু প্রশ্ন 
করা হয়, আমি দেখে তার উত্তর দিয়ে দিই। তখন হযরত আবূ বকর (রাঃ) 
বলেনঃ “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর সত্যবাদী রাসূল (সঃ)।” কিন্তু 
কুরায়েশ কাফিররা বিদ্বপ করে বলে বেড়াতে লাগলোঃ “দেখো, ইবনু আবি 
কাবশা’ (সঃ) বলে বেড়াচ্ছে যে, সে এক রাত্রেই বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়ে ফিরে 
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এসেছে।” আমি বললামঃ শুন! আমি তোমাদের কাছে এর একটা প্রমাণ পেশ 
করছি। তোমাদের যাত্রীদলকে আমি অমুক জায়গায় দেখে এসেছি। তাদের 
একটি উট হারিয়ে গিয়েছিল, যা অমুক ব্যক্তি নিয়ে এসেছে। এখন তারা 
এতোটা ব্যবধানে রয়েছে। এক মনযিল হবে তাদের অমুক জায়গা, দ্বিতীয় 
মনযিল হবে অমুক জায়গা এবং অমুক দিন তারা এখানে পৌঁছে যাবে। এ 
যাত্রী দলের সাথে সর্বপ্রথমে একটি গোধূম বর্নের উট রয়েছে। ওর উপর পড়ে 
রয়েছে একটি কালো ঝুল এবং আসবাবপত্রের দুটি কালো বস্তা ওর দু’দিকে 
বোঝাই করা আছে।” 


এ যাত্রী দলের মক্কায় আগমনের যে দিনের কথা রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছিলেন, এ দিন যখন আসলো তখন দুপুরের সময় লোকেরা দৌড়িয়ে 
শহরের বাইরে গেল যে, দেখা যাক, তার কথা কতদূর সত্য? তারা সবিস্ময়ে 
লক্ষ্য করলো যে, যাত্রীদল আসছে এবং সত্য সত্যই এ উটটিই আগে রয়েছে।” 


হযরত ইবনু আব্বাসের রোঃ) রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) 
মি'রাজের রাত্রে যখন জান্নাতে তশরীফ আনেন তখন একদিক হতে পায়ের 
চাপের শব্দ শোনা যায়। তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ “হে জিবরাঈল (আঃ)! এটা 
কে?” উত্তরে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেনঃ “ইনি হচ্ছেন মুআয্যিন হযরত 
বিলাল রাঃ) ৷” রাসূলুল্লাহ (সঃ) মি'রাজ হতে ফিরে এসে বলেনঃ “হে বিলাল 
(রাঃ)! তুমি মুক্তি পেয়ে গেছ। আমি এরূপ এরূপ দেখেছি!” তাতে রয়েছে যে, 
সাক্ষাতের সময় হযরত মূসা (আঃ) বলেনঃ “নবী উন্মীর (সঃ) আগমন শুভ 
হোক।” হযরত মূসা (আঃ) ছিলেন গোধূম বর্ণের দীর্ঘ অবয়ব বিশিষ্ট লোক। 
তীর মাথার চুল ছিল কান পর্যন্ত অথবা কান হতে কিছুটা উঁচু।এতে আছে যে, 
প্রত্যেক নবী প্রথমে রাসুলুল্লাহকে (সঃ) সালাম দিয়েছিলেন। জাহান্নাম 
পরিদর্শনের সময় তিনি কতকগুলি লোককে দেখতে পান যে, তারা মৃতদেহ 
ভক্ষণ করছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ “এরা কারা?” হযরত জিবরাঈল (আঃ) 
উত্তর দিলেনঃ “যারা লোকদের গোশত ভক্ষণ করতো অর্থাৎ গীবত করতো!” 
সেখানেই তিনি একটি লোককে দেখতে পেলেন যে, স্বয়ং আগুনের মত লাল 


১. এই হাদীসটি এইভাবে জামে’ তিরমিধীতে বর্ণিত রয়েছে। এই রিওয়াইয়াতই অন্যান্য 
কিতাবে দীর্ঘভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে বহু অশ্বীকার্য মুনকার) কথাও রয়েছে, 
যেমন বায়তুল লাহামে তার নামায আদায় করা, হযরত সিদ্দীকে আকবরের (রাঃ) 
তাকে বায়তুল মুকাদ্দাসের নিদর্শন গুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা, ইত্যাদি। 
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ছিল এবং চোখ ছিল বাকা ও টেরা। তিনি প্রশ্ন করলেনঃ “এটা কে?”উত্তরে 
হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেনঃ “এটাই হচ্ছে এ ব্যক্তি যে হযরত সালেহের 
(আঃ) উদ্টীকে হত্যা করেছিল। 


মুসনাদে আহমদে রয়েছে যে, যখন রাসুলুল্লাহকে সেঃ) বায়তুল মুকাদ্দাসে 
পৌঁছিয়ে দিয়ে সেখান থেকে ফিরিয়ে এনে একই রাত্রে মক্কা শরীফে পৌঁছিয়ে 
দেন এবং এই খবর তিনি জনগণের মধ্যে প্রচার করেন, বায়তুল মুকাদ্দাসের 
নিদৰ্শনগুলি বলে দেন, তাদের যাত্রী দলের খবর প্রদান করেন তখন কতকগুলি 
লোক বললোঃ “এ সব কথায় আমরা তাকে সত্যবাদী মনে করি না।” একথা 
বলে তারা ইসলাম ধর্ম থেকে ফিরে যায়। এরা সবাই আবূ জেহেলের সাথে 
নিহত হয়। আবূ জেহেল বলতে শুরু করেঃ “এই লোকটি নেবী (সেঃ) 
আমাদের যাক্কুম গাছের ভয় দেখাচ্ছে। খেজুর ও মাখন নিয়ে এসো এবং এ 
দু’টোকে মিশিয়ে খেয়ে নাও!” এ রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সঃ) দাজ্জালকে তার 
প্রকৃত কূপে দেখেছিলেন, সেটা ছিল চোখের দেখা, স্বপ্নের দেখা নয়। সেখানে 
তিনি হযরত ঈসা (আঃ), হযরত মুসা (আঃ) এবং হযরত ইবরাহীমকেও 
(আঃ) দেখেছিলেন। দাজ্জালের সাদৃশ্য তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, সে 
বিশী, ক্লেচ্ছ এবং ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন। তার একটি চক্ষু এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, 
যেন তারকা এবং চুল এমন যেন কোন গাছের ঘন শাখা। হযরত ঈসার (আঃ) 
গঠন তিনি এইভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তীর রঙ সাদা, চুলগুলি কৌকড়ানো 
এবং দেহ মধ্যমাকৃতির। আর হযরত মূসার (আঃ) দেহ গোধূম বর্ণের এবং 
তিনি দৃঢ় ও সুঠাম দেহের অধিকারী। হযরত ইবরাহীম (আঃ) হুবহু আমারই 
মৃত। শেষ পৰ্যন্ত)” 


একটি রিওয়াওয়াতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) জাহান্নামের দারোগা 
মা’লিককেও দেখেছিলেন এ নিদর্শনাবলীর মধ্যে যেগুলি আল্লাহ তাআলা 
তাকে দেখিয়েছিলেন। অতঃপর তার চাচাতো ভাই হযরত ইবনু আব্বাস 
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২৩) এই আয়াতটি । হযরত কাতাদা (রঃ) এর নিম্নরূপ তাফসীর করেছেনঃ 
“মূসার (আঃ) সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে তুমি সন্দেহ পোষণ করো না, আমি 
তাকে অর্থাৎ মুসাকে (আঃ) বাণী ইসরাঈলের হিদায়াতের জন্যে 
পাঠিয়েছিলাম।”” 


১. এই রিওয়াইয়াতটি সহীহ মুসলিমেও বর্ণিত হয়েছে। 
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অন্য সনদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “মি'রাজের রাত্রে 
এক স্থান হতে আমার কাছে এক অতি উচ্চমানের খুশবৃ’র সুগন্ধ আসছিল। 
আমি জিজ্ঞেস করলামঃ এই খৃশবূ কিরূপ? হযরত জিবরাঈল (আঃ) উত্তরে 
বললেনঃ “ফিরাউনের কন্যার পরিচারিকা এবং তার সন্তানদের প্রাসাদ হতে 
এই সুগন্ধ আসছে। একদা এই পরিচারিকা ফিরাউনের কন্যার চুল 
আঁচড়াচ্ছিল। ঘটনাক্রমে তার হাত হতে চিরুণী পড়ে যায়। অকস্মাৎ তার মুখ 
দিয়ে বিসমিল্লাহ বেরিয়ে যায়। তখন শাহজাদী তাকে বলেঃ “আল্লাহ তো 
আমার আব্বা”। পরিচারিকাটি তার একথায় বললোঃ “না, বরং আল্লাহ্‌ তিনিই 
যিনি আমাকে, তোমাকে এবং স্বয়ং ফিরাউনকে জীবিকা দান করে থাকেন!” 
শাহজাদী বললোঃ “তাহলে তুমি কি আমার পিতাকে ছাড়া অন্য কাউকেও 
তোমার প্রতিপালক স্বীকার করে থাকো?” জবাবে সে বললোঃ “হা, আমার, 
তোমার এবং তোমার পিতার, সবারই প্রতিপালক হচ্ছেন আল্লাহ তাআ'’লাই।” 
শাহজাদী এ সংবাদ তার পিতা ফিরআউনের কাছে পৌঁছিয়ে দিলো। এতে 
ফিরাউন ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে গেল এবং তৎক্ষণাৎ তার দরবারে তাকে ডেকে 
পাঠালো। সে তার কাছে হাজির হলো। তাকে সে জিজ্ঞেস করলোঃ “তুমি কি 
আমাকে ছাড়া অন্য কাউকেও তোমার প্রতিপালক স্বীকার করে থাকো?” 
উত্তরে সে বললোঃ “হা, আমার এবং আপনার প্রতিপালক আল্লাহ তাআ'লাই 
বটে।” তৎক্ষণাৎ ফিরাউন নির্দেশ দিলোঃ “তামার যে গাভীটি নির্মিত আছে 
ওকে খুবই গরম কর। যখন ওটা সম্পূর্ণরূপে আগুনের মত হয়ে যাবে তখন 
তার ছেলে মেয়েগুলিকে এক এক করে ওর উপর নিক্ষেপ কর। পরিশেষে 
তাকে নিজেকেও তাতে নিক্ষেপ করবে।” তার এই নিদের্শ অনুযায়ী ওটাকে 
গরম করা হলো এবং যখন আগুনের মত হয়ে গেল তখন তার সন্তানদেরকে 
একের পর এক তাতে নিক্ষেপ করতে শুরু করলো। পরিচারিকাটি বাদশাহর 
কাছে একটি আবেদন জানিয়ে বললোঃ “আমার এবং আমার এই সন্তানদের 
অস্থিগুলি একই জায়গায় নিক্ষেপ করবেন।” বাদশাহ তাকে বললোঃ “ঠিক 
আছে, তোমার এই আবেদন মঞ্জুর করা হলো। কারণ, আমার দায়িত্বে তোমার 
অনেকগুলি হক বা প্রাপ্য বাকী রয়ে গেছে।” যখন তার সমস্ত সন্তানকে তাতে 
নিক্ষেপ করা হয়ে গেল এবং সবাই ভক্তে পরিণত হলো তখন তার সর্বকনিষ্ঠ 
শিশুটির পালা আসলো। এই শিশুটি তার মায়ের স্তনে মুখ লাগিয়ে দুধপান 
করছিল। ফিরাউনের সিপাহীরা শিশুটিকে যখন তার মায়ের কোল থেকে 
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ছিনিয়ে নিলো তখন এ সতী সাধ্বী মহিলাটির চোখের সামনে শিশুটির মুখ 
ফুটে গেল এবং উচ্চ স্বরে বললোঃ আম্মাজান! দুঃখ করবেন না। মোটেই 
আফ্সোস করবেন না। সত্যের উপর জীবন উৎসর্গ করাই তো হচ্ছে সবচেয়ে 
বড় পুণ্যের কাজ।” শিশুর এ কথা শুনে মায়ের মনে সবর এসে গেল। 
অতঃপর এ শিশুটিকে তাতে নিক্ষেপ করে দিলো এবং সর্বশেষে মাতাকেও 
তাতে ফেলে দিলো। এই সুগন্ধ তাদের বেহেশ্তী প্রাসাদ হতেই আসছে 
(আল্লাহ তাদের সবারই প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) ।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই ঘটনাটি 
বর্ণনা করার পরেই একথাও বর্ণনা করেন যে, চারটি শিশু দোলনাতেই কথা 
বলছিল। একটি হচ্ছে এই শিশুটি। দ্বিতীয় হচ্ছে এ শিশুটি যে হযরত 
ইউসুফের (আঃ) পবিত্রতার সাক্ষ্য প্রদান করেছিল। তৃতীয় হলো এ শিশুটি যে 
আল্লাহর ওয়ালী হযরত জুবায়েজের (রাঃ) পবিত্রতার সাক্ষ্য দিয়েছিল। আর 
চতুৰ্থ হলেন হযরত ঈসা ইবনু মরিয়ম (আঃ)।” 


অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “মি’রাজের 
রাত্রের সকালে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, জনগণের সামনে এ ঘটনা বর্ণনা 
করলেই তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।” সুতরাং তিনি দুঃখিত মনে এক ' 
প্রান্তে বসে পড়লেন। এ সময় আল্লাহ তাআলার শক্ত আবূ জেহেল সেখান 
দিয়ে যাচ্ছিল। তাকে দেখে সে তার পার্শ্বেই বসে পড়লো এবং উপহাস করে 
বললোঃ “কোন নতুন খবর আছে কি?” রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ “হা, 
আছে।” সে তা জানতে চাইলো। তিনি বলেনঃ “ আজ রাত্রে আমাকে ভ্রমণ 
করানো হয়েছে।” সে প্রশ্ন করলোঃ “ কত দূর পর্যন্ত?” তিনি জবাবে বললেনঃ 
“বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত” সে জিজ্ঞেস করলোঃ “ আবার এখন এখানে 
বিদ্যমানও রয়েছো?” তিনি উত্তর দিলেনঃ হা।” এখন এঁ কষ্টদায়ক ব্যক্তি মনে 
মনে বললোঃ “এখনই একে মিথ্যাবাদী বলে দেয়া ঠিক হবে না। অন্যথায় 
হয়তো জনসমাবেশে সে এ কথা বলবেই না।” তাই, সে তাকে জিজ্ঞেস 
করলোঃ “এই লোকটি! আমি যদি জনগণকে একত্রিত করি তবে তুমি সবারই 
সামনেও কি একথাই বলবে?” জবাবে তিনি বললেনঃ “কেন বলবো না? সত্য 
কথা গোপন করার তো কোন প্রয়োজন নেই।” তৎক্ষণাৎ সে উচ্চ স্বরে ডাক 
দিয়ে বললোঃ “হে বানু কা’ব -লুঈর সম্ভানরা! তোমরা এসে পড়।” সবাই তখন 
দৌড়ে এসে তার পাশে বসে পড়ে। এ অভিশপ্ত ব্যক্তি (আবূ জেহেল) তখন 


১.এই রিওয়াইয়াতটির সনদ ক্রটি মুক্ত। 
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তাকে বললোঃ “এখন তুমি তোমার কওমের সামনে এ কথা বর্ণনা কর যে 
কথা আমার সামনে বর্ণনা করছিলে।” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের সামনে 
বলতে শুরু করেনঃ “আজ রাত্রে আমাকে ভ্রমণ করানো হয়েছে।” সবাই 
জিজ্ঞেস করলোঃ “ কতদূর পর্যন্ত ভ্রমণ করে এসেছো?” উত্তরে তিনি বললেনঃ 
“বায়তুল মুকাদ্দাস পৰ্যন্ত৷” জনগণ প্রশ্ন করলোঃ “এখন আবার আমাদের 
মধ্যেই বিদ্যমানও রয়েছো?” তিনি জবাব দিলেনঃ “হা”। তারা এ কথা শুনে 
কেউ তো হাত তালি দিতে শুরু করলো, কেউ বা অতি বিস্ময়ের সাথে নিজের 
হাতের উপর হাত রেখে বসে পড়লো এবং তার অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করতঃ 
সবাই একমত হয়ে তাকে মিথ্যাবাদী বলে ধারণা করলো। আবার কিছুক্ষণ পর 
তারা তীকে বললোঃ “আচ্ছা, আমরা তোমাকে তথাকার কতকগুলি অবস্থা ও 
নিদৰ্শন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছি, তুমি উত্তর দিতে পারবে কি?” তাদের 
মধ্যে এমন কতকগুলি লোকও ছিল যারা বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়েছিল এবং 
তথাকার অলিগলি সম্পর্কে ছিল পূর্ণ ওয়াকিফহাল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে 
বললেনঃ “কি জিজ্ঞেস করবে কর। ” তারা জিজ্ঞেস করতে থাকলো এবং তিনি 
উত্তর দিতে থাকলেন। তিনি বলেনঃ তারা আমাকে এমন কতকগুলি সূক্ষ্ম প্রশ্ন 
করেছিল যেগুলি আমাকে কিছুটা হতভম্ব করে ফেলেছিল। তৎক্ষণাৎ 
মসজিদটিকে আমার সামনে করে দেয়া হয়। তখন আমি দেখতে ছিলাম ও 
বলতে ছিলাম। তোমরা এটাই মনে কর যে, মসজিদটি ছিল আকীলের বাড়ীর 
পার্শ্বে বা আঙ্কালের বাড়ীর পা'্শ্বে। এটা একারণেই যে, মসজিদের কতকগুলি 
সিফত বা বিশেষণ আমার স্মরণ ছিল না।” তার এই নিদর্শনগুলির বর্ণনার পর 
সবাই সমস্বরে বলে উঠলোঃ “রাসূলুল্লাহ (সঃ) খুঁটিনাটি ও সঠিক বর্ণনা 
দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! তিনি একটি কথাও ভুল বলেননি।” 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন 
রাসূলুল্লাহকে (সঃ) মি’'রাজ করানো হয় তখন তিনি সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত 
পৌঁছেন যা সপ্তম আকাশে রয়েছে। যে জিনিস উপরে উঠে তা এখান পর্যন্ত 
পৌঁছে, তারপর এখান থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়। আর যে জিনিস অবতরণ করে 
তা এখান পৰ্যন্ত অবতারিত হয় এবং তারপর এখান থেকে গ্রহণ করা হয়। এ 
গাছের উপর সোনার ফড়িং ছেয়েছিল। রাসূলুল্লাহকে (সঃ) পাচ ওয়াক্তের 
নামায এবং সূরায়ে বাকারার শেষের আয়াতগুলি দেয়া হয় এবং এটাও দেয়া 


১.এই হাদীসটি সুনানে নাসাঈ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থেও বিদ্যমান রয়েছে। 
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হয় যে, তার উন্মতের মধ্যে যারা শির্ক করবে না তাদের কাবীরা গুনাহ 
গুলিও মাফ করে দেয়া হবে। 


হযরত আবু যারবান (রঃ) বলেনঃ আমরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদের 
(রাঃ) পুত্র হযরত আবূ উবাইদার (রাঃ) পার্শ্বে বসে ছিলাম, তার পাশে হযরত 
মুহাম্মদ ইবনু সা'দ ইবনু সা’দ ইবনু আবি অন্কাসও (রাঃ) বিদ্যমান ছিলেন। 
হযরত মুহাম্মদ ইবনু সা’দ (রাঃ) হযরত আবু উবাইদাকে (রাঃ) বললেনঃ 
“আপনি মি'রাজ সম্পর্কে আপনার পিতার নিকট থেকে যা শুনেছেন তা বর্ণনা 
করুন!” তিনি বললেনঃ “না, বরং আপনি যা আপনার পিতার নিকট থেকে 
শুনেছেন তা আমাদেরকে শুনিয়ে দিন।” তিনি তখন বর্ণনা করতে শুরু 
করলেন। তাতে এটাও রয়েছে যে, বুরাক যখন উপরের দিকে উঠতো তখন 
তার হাত-পা সমান হয়ে যেতো। অনুরূপভাবে যখন নীচের দিকে নামতো 
তখনও সমানই থাকতো, যাতে আরোহীর কোন কষ্ট না হয়। তাতে রয়েছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “আমরা এক ব্যক্তির পার্শ্ব দিয়ে গমন করলাম যিনি 
ছিলেন দীর্ঘাকৃতির লোক। চুল ছিল সোজা এবং বর্ণ ছিল গোধুম। তিনি ছিলেন. 
এমনই যেমন ইয্দে শিনওয়ার গোত্রের লোক হয়ে থাকে। তিনি উচ্চ স্বরে 
বলতে ছিলেনঃ “আপনি তাকে সম্মান দিয়েছেন এবং তাকে মর্যাদা দান 
করেছেন।” আমরা তাকে সালাম করলাম। তিনি উত্তর দিলেন। তিনি জিজ্ঞেস 
করলেনঃ হে জিবরাঈল (আঃ)! ইনি কে? উত্তরে তিনি বললেনঃ “ইনি হলেন 
আহমদ (সঃ)।” তিনি তখন বললেনঃ “আরবী নবী উন্মীকে (সঃ) মারহাবা, 
যিনি তার প্রতিপালকের রিসালাত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং নিজের উন্মতের 
মঙ্গল কামনা করেছেন।” এরপর আমরা ফিরে আসলাম। আমি হযরত 
জিবরাঈলকে (আঃ) জিজ্ঞেস করলামঃ ইনি কে? জবাবে তিনি বললেনঃ “ইনি 
হলেনঃ মূসা ইবনে ইমরান (আঃ)।” আমি আবার তাকে প্রশ্ন করলামঃ এরূপ 
ভাষায় তিনি কার সাথে কথা বলছিলেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ “আপনার 
ব্যাপারে তিনি আল্লাহ তাআলার সাথে কথা বলেছিলেন।”আমি বললামঃ 
আল্লাহর সাথে এবং এই ভাষায়? তিনি জবাব দিলেনঃ “হা, তার তেজস্বিতা 
সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লা সম্যক অবগত।” তারপর আমরা একটা গাছের 
১. এই হাদীসটি ইমাম বায়হাকী ররঃ) বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীস 

গ্রন্থেও এই রিওয়াইয়াতটি হযরত ইবনু মাসউদ রোঃ) হতে মি'রাজের সুদীর্ঘ হাদীস 


রূপে বর্ণিত আছে। হাসান ইবনু আরফা (রঃ) তার প্রসিদ্ধ খণ্ডে এটা আনয়ন 
করেছেন। এতে দুর্বলতা রয়েছে। 
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কাছে গেলাম যার ফলগুলি ছিল প্রদীপের মত। এ গাছের নীচে এক সম্রান্ত 
লোক বসেছিলেন, যার পার্শ্বে অনেক ছোট ছোট শিশু ছিল। হযরত জিবরাঈল 
(আঃ) আমাকে বললেনঃ “চলুন, আপনার পিতা হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) 
‘সালামুন আলাইকা’ (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলুন।” আমরা 
সেখানে গিয়ে তাকে সালাম করলাম। তিনি জবাব দিলেন। তারপর হযরত 
জিবরাঈলকে (আঃ) তিনি আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তিনি জবাবে 
বললেনঃ “ইনি হলেন আপনার ছেলে আহমাদ (সঃ)।” তখন তিনি বললেনঃ 
“নবী উন্মীকে (সঃ) মারহাবা, যিনি তার প্রতিপালকের পয়গাম পূর্ণভাবে 
পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং নিজের উন্মতের কল্যাণ কামনা করেছেন। আমার 
ভাগ্যবান ছেলের আজ রাত্রে তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ হবে। তার 
উন্মত সর্বশেষ উন্মত এবং সবচেয়ে দুর্বলও বটে। খেয়াল রাখতে হবে যেন 
তাদের উপর এমন কাজের দায়িত্বভার অর্পিত হয় যা তাদের পক্ষে সহজ 
হয়।”তারপর আমরা মসজিদে আকসায় পৌঁছলাম। আমি নেমে বুরাককে এ 
হলকায় বাধলাম যেখানে নবীরা বাধতেন। তারপর আমরা মসজিদের মধ্যে 
প্রবেশ করলাম। সেখানে আমি নবীদের পরিচয় পেলাম ও তাদের সাথে 
পরিচিত হলাম। তাদের কেউ নামাযে দণ্ডায়মান ছিলেন, কেউ ছিলেন রুকুতে 
এবং কেউ ছিলেন সিজদাতে। এরপর আমার কাছে মধু ও দুধের পাত্র আনয়ন 
করা হলো। আমি দুধের পাত্রটি নিয়ে তা পান করলাম। হযরত জিবরাঈল 
(আঃ) আমার স্বন্ধে হাত রেখে বললেন ঃমুহাম্মদ (সঃ)-এর রবের পশথ! 
আপনি ফিত্রাতে (প্রকৃতিতে) পৌছে গেছেন।” তারপর নামাযের তাকবীর 
হলো' এবং সকলকে আমি নামায পড়ালাম। এরপর আমরা ফিরে 
আসলাম!” 


১.এর ইসনাদ দুর্বল। মতনের মধ্যেও অস্বাভাবিকতা রয়েছে। যেমন নবীদের পরিচয় লাভ 
করার জন্যে তার প্রশ্ন করা, তারপর তার তাদের নিকট থেকে যাওয়ার পর তাদের 
সাথে পরিচিত হওয়ার জন্যে প্রশ্নকরণ ইত্যাদি। অথচ সহীহ হাদীস সমূহে রয়েছে যে, 
হযরত জিবরাঈল (আঃ) প্রথমেই তাকে বলে আসছিলেন যে, ইনি হলেন অমুক নবী, 
যাতে সালামটা হয় পরিচিতির পর। তারপর এতে রয়েছে যে, নবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
হয়েছিল বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদে প্রবেশ করার পূর্বেই । অথচ বিশুদ্ধ 
রিওয়াইয়াত সমূহে আছে যে, তাদের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল বিভিন্ন আসমানে। 
তারপর দ্বিতীয়বার অবতরণরত অবস্থায় ফিরবার পথে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের 
মসজিদে আগমন করেন। তাঁরাও সবাই তার সাথে ছিলেন এবং সেখানে তিনি 
তাদেরকে নামায পড়ান। তারপর বুরাকের উপর সওয়ার হয়ে তিনি মক্কা শরীফ 
পৌঁছেন। এ সব ব্যাপারে সর্বাধিক সটিক জ্ঞানের অধিকারী হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। 
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হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মি'রাজের রাত্রে হযরত 
ইবরাহীম (আঃ), হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত ঈসার (আঃ) সঙ্গে 
রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাক্ষাৎ হয়। সেখানে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার নির্দিষ্ট সময় 
সম্পর্কে আলোচনা হয়। হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলেনঃ “কিয়ামতের নিদিষ্ট 
সময় আমার জানা নেই। এটা হযরত মূসাকে (আঃ) জিজ্ঞেস করুন।” তিনিও 
এটা না জানার খবর প্রকাশ করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হয় যে, এ ব্যাপারে হযরত ঈসাকে (আঃ) জিজ্ঞেস করা হোক। হযরত ঈসা 
(আঃ) বলেনঃ “এর সঠিক সংবাদ তো একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউই 
জানে না, তবে আমাকে এটুকু জানানো হয়েছে যে, দাজ্জাল বের হবে। এ 
সময় আমার হাতে থাকবে দুটি ছড়ি। সে আমাকে দেখা মাত্রই সীসার মত 
গলে যাবে। অবশেষে আমার কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে ধ্বংস করে 
দিবেন। তারপর গাছ এবং পাথরও বলে উঠবেঃ হে মুসলমান! দেখ, আমার 
নীচে এক কাফির লুকিয়ে আছে, তাকে হত্যা কর!” সুতরাং আল্লাহ তাআ'লা 
তাদের সকলকেই ধ্বংস করে দিবেন। জনগণ প্রশান্ত মনে নিজেদের শহরে ও 
দেশে ফিরে যাবে। এ যুগেই ইয়াজুজ মা’জুজ বের হবে। তারা প্রত্যেকে উঁচু 
স্থান হতে লাফাতে লাফাতে আসবে। তারা যা পাবে তাই ধ্বংস করে দেবে। 
পানি দেখলে তা পান করে ফেলবে। শেষ পর্যন্ত মানুষ অসহ্য হয়ে আমার 
কাছে অভিযোগ করবে। আমি তখন মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবো। 
তিনি তাদেরকে একই সাথে ধ্বংস করে দিবেন। কিন্তু তাদের মৃতদেহের 
দুর্গন্ধের কারণে চলাফেরা মুশকিল হয়ে পড়বে। এ সময় আল্লাহ তাআ'লা বৃষ্টি 
বর্ষণ করবেন, যা তাদের মৃত দেহগুলিকে বইয়ে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে ফেলে 
দেবে। আমার খুব ভাল রূপেই জানা আছে যে, এরপরেই কিয়ামত সংঘটিত 
হয়ে যাবে। যেমন পূর্ণ দিনের গর্ভবতী মহিলা জানতে পারে না যে, হয়তো 
সকালেই সে সন্তান প্রসব করবে, না হয় রাত্রে প্রসব করবে। 

আর একটি হাদীসে রয়েছে যে, যেই রাত্রে রাসূলুল্লাহকে (সঃ) মসজিদে 
হারাম হতে বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়, এ রাত্রে তিনি 
যমযম কূপ ও মাকামে ইবরাহীমের (আঃ) মাঝামাঝি জায়গায় ছিলেন, এমন 
সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) ডান দিক থেকে এবং হযরত মীকাঈল (আঃ) 
বাম দিক থেকে তাকে উড়িয়ে নিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত তিনি আকাশের উচ্চতম 


১. এটা ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। 
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স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যান। ফিরবার সময় তিনি তাদের তসবীহ এবং € অন্যান্যদের 
তসবীহ পাঠ শুনতে পান। এই রিওয়াইয়াত এই সূরারই 5১ ES 
Yl (১৭৪ ৪৪8) এর আয়াতের তফসীরে আসবে। 


মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমার ইবনু 
খাত্তাব রোঃ) একবার জা’বিয়াহ্‌ নামক জায়গায় ছিলেন। এ সময় বায়তুল 
মুকাদ্দাস বিজয়ের আলোচনা হয়। হযরত কা’বকে রোঃ) তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ 
“তোমার ধারণায় আমাকে সেখানে কোন জায়গায় নামায পড়া উচিত?” তিনি 
উত্তরে বলেনঃ “আমাকে যখন জিজ্ঞেস করছেন তখন আমার মতে সাখরার 
পিছনে আপনার নামায পড়া উচিত যাতে বায়তুল মুকাদ্দাস আপনার সামনে 
হয়।” একথা শুনে হযরত উমার (রাঃ) তাকে বললেনঃ “তাহলে তুমি তো 
ইয়াহ্‌দীদের সাথেই সাদৃশ্য স্থাপন করলে? আমি তো এ জায়গাতেই নামায 
পড়বো যেখানে নবী (সঃ) নামায পড়েছিলেন।” সুতরাং তিনি সামনে অগ্রসর 
হয়ে কিবলার দিক হয়ে নামায আদায় করেন। নামায শেষে তিনি সাখরার আশ 
পাশের সমস্ত খড়কুটা কুড়িয়ে একত্রিত করেন এবং ওগুলি নিজের চাদরে 
বেঁধে বাইরে ফেলে দিতে শুরু করেন। তার দেখা দেখি জনগণও এরূপ 
করেন। সুতরাং এঁ দিন তিনি ইয়াহ্‌দীদের মত সাখরার সন্মানও করলেন না যে, 
তারা ওর পিছনে নামাযও পড়তো, এমনকি তারা ওটাকে কিবলা বানিয়ে 
রেখেছিল। হযরত কা’ব রোঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইয়াহ্‌দী ছিলেন বলেই 
তিনি এই মতই পেশ করেছিলেন, যা খলীফাতুল মুসলেমীন প্রত্যাখ্যান 
করেছিলেন। আবার খৃস্টানদের মত তিনি সাখরার প্রতি তাচ্ছিল্যও প্রকাশ 
করলেন না। তারা তো সাখরাকে খড়কুটা ফেলার জায়গা বানিয়ে নিয়েছিল। 
রং স্বয়ং তিনি সেখান থেকে খড় কুটা কুড়িয়ে নিয়ে বাইরে নিক্ষেপ করেন। 
এটা ঠিক এ হাদীসের সাথেই সাদৃশ্য যুক্ত যেখানে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“তোমরা কবরের উপর বসো না এবং এ দিকে নামাযও পড়ো না!” 


মি'রাজ সম্পর্কিত একটি সুদীর্ঘ ‘গারীব’ হাদীস হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) 
হতেও বর্ণিত আছে। তাতে রয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) ও হযরত 
মীকাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিকট আগমন করেন। হযরত জিবরাঈল 
(আঃ) হযরত মীকাঈলকে (আঃ) বলেনঃ “আমার কাছে থালা ভর্তি যমযমের 
পানি নিয়ে এসো। আমি ওর দ্বারা হযরত মুহাম্মদের (সঃ) অন্তর পবিত্র করবো 
এবং তার বক্ষ খুলে দিবো।” অতঃপর তিনি তার পেট বিদীর্ণ করলেন এবং 
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ওটা তিনবার ধৌত করলেন। তিনবারই তিনি হযরত মীকাঈলের (আঃ) 
আনিত পানির তশ্ত দ্বারা তা ধুলেন। তার বক্ষ খুলে দিলেন এবং ওর থেকে 
সমস্ত হিংসা-বিদ্বেষ ও কালিমা দূর করে দিলেন। আর ওটা ঈমান ও ইয়াকীন 
দ্বারা পূর্ণ করলেন। তাতে ইসলাম ভরে দিলেন এবং তার দু’ কাধের মাঝে 
মহরে নুবুওয়াত স্থাপন করলেন। তারপর তাকে একটি ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে 
তাকে নিয়ে হযরত জিবরাঈল (আঃ) চলতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
দেখতে পেলেন 'যে, এক কওম একদিকে ফসল কাটছে, অন্যদিকে ফসল 
গজিয়ে যাচ্ছে। হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ “এ 
লোকগুলি কারা?” উত্তরে তিনি বললেনঃ “এরা হচ্ছে আল্লাহর পথের মুজাহিদ 
যাদের পুণ্য সাতশ’গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। তারা যা খরচ করে তার 
প্রতিদান তারা পেয়ে থাকে। আল্লাহ তাআ'লা উত্তম রিয্ক দাতা!” তার পর 
তিনি এমন কওমের পার্শ্ব দিয়ে গমন করেন যাদের মস্তক প্রস্তর দ্বারা পিষ্ট করা 
হচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ “এ লোকগুলি কারা?” জবাবে হযরত জিবরাঈল 
(আঃ) বলেনঃ এরা হচ্ছে এ সব লোক যাদের মাথা ফরয নামাযের সময় ভারী 
হয়ে যেতো!” রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “এমন কতকগুলি লোককে আমি 
দেখলাম যাদের সামনে ও পিছনে বস্ত্র খণ্ড লটকানো আছে এবং তারা উট ও 
অন্যান্য জন্তুর মত জাহান্নামের কঁটাযুক্ত গাছ খাচ্ছে এবং দুযখের পাথর ও 
অঙ্গার ভক্ষণ করছে। আমি প্রশ্ন করলামঃ এরা কারা? উত্তরে তিনি (জিবরাঈল 

£) বললেনঃ “এরা এ সব লোক যারা তাদের মালের যাকাত প্রদান করতো 
না। আল্লাহ তাদের উপর যুলুম করেন নাই, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের 
উপর যুলুম করতো।”এরপর আমি এমন কতকগুলি লোককে দেখলাম যাদের 
সামনে একটি পাতিলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও উত্তম গোশৃত রয়েছে এবং অপর 
একটি পাতিলে রয়েছে পচা-সড়া ও দুর্গন্ধময় গোশত। তাদেরকে এ উত্তম 
গোশত থেকে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং তারা এ পচা-সড়া ও দুর্গন্ধময় গোশত 
ভক্ষণ করছে। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ এলোকগুলি কোন্‌ পাপ কার্য 
করেছিল? জবাবে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেনঃ “এরা হলো এ সব পুরুষ 
যাপন করতো এবং এ সব স্ত্রীলোক যারা তাদের হালাল স্বামীদেরকে ছেড়ে 
অন্য পুরুষ লোকদের ঘরে রাত্রি কাটাতো।” অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) দেখেন 
যে, পথে একটি কাঠ রয়েছে এবং ওটা প্রত্যেক কাপড়কে ছিড়ে দিচ্ছে এবং 
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প্রত্যেক জিনিসকে যখম করছে। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ এটা কি? জবাবে 
হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেনঃ “এটা হচ্ছে আপনার উন্মতের এ লোকদের 
দৃষ্টান্ত যারা রাস্তা ঘিরে বসে যায়।” অতঃপর তিনি নিন্নের আয়াতটি পাঠ 
করলেনঃ 


Ww 3 737/032 3/7/7323 23 7 wd III rr 
Ml fm oF kay Udy Pls FS ial Y, 


অর্থাৎ “তোমরা লোকদেরকে ভীত করা ও আল্লাহর পথ হতে বাধা দানের 
উদ্দেশ্যে প্রত্যেক রাস্তার উপর বসো না। (৭৪৮৬) 


রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “আমি দেখলাম যে, একটি লোক এক বিরাট স্তূপ 
জমা করেছে যা সে উঠাতে পারছে না। অথচ আরো বাড়াতে রয়েছে। আমি 
প্রশ্ন করলামঃ এটা কে? জবাবে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেনঃ “এটা হচ্ছে 
আপনার উন্মতের এ লোক যার উপর মানুষের এতো বেশী হক বা প্রাপ্য 
রয়েছে যা আদায় করার ক্ষমতা তার নেই, তথাপি নিজের উপর আরো প্রাপ্য 
বাড়িয়ে চলেছে এবং জনগণের আমানত গ্রহণ করতেই আছে।” তারপর আমি 
এমন একটি দল দেখলাম যাদের জিহ্বা ও ঠোট লোহার কেচি দ্বারা কর্তন 
করা হচ্ছে। একদিক কর্তিত হচ্ছে এবং অপর দিকে ঠিক হয়ে যাচ্ছে, আবার এ 
দিক কর্তিত হচ্ছে। এই অবস্থায়ই অব্যাহত রয়েছে। জিজ্ঞেস করলামঃ এরা 
কারা? হযরত জিবরাঈল (আঃ) উত্তরে বললেনঃ এরা হচ্ছে ফিৎনা ফাসাদ 
সৃষ্টিকারী বক্তা ও উপদেষ্টা” তারপর দেখি যে, একটি ছোট পাথরের ছিদ্র 
দিয়ে একটি বিরাট বলদ বের হচ্ছে এবং আবার তাতে ফিরে যেতে চাচ্ছে কিন্তু 
পারছে না। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ হে জিবরাঈল (আঃ)! এটা কে? জবাবে 
তিনি বললেনঃ “যে মুখে খুব বড় বড় বুলি আওড়াতো, তারপর লজ্জিত হতো 
বটে, কিন্তু ওর থেকে ফিরতে পারতো না!” তারপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি 
উপত্যকায় পৌঁছেন। সেখানে অত্যন্ত সুন্দর মন মাতানো ঠাণ্ডা বাতাস এবং 
মনোমুগ্ধকর সুগন্ধ ও আরাম ও শান্তির বরকতময় শব্দ শুনে তিনি জিজ্ঞেস 
করেনঃ “এটা কি?” উত্তরে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেনঃ “এটা হচ্ছে 
জান্নাতের শব্দ। সে বলছেঃ “হে আমার প্রতিপালক! আমার সাথে আপনি যে 
ওয়াদা করেছেন তা পূর্ণ করুন! আমার অস্টালিকা, রেশম, মনিমুক্তা, 
সোনারূপা, জাম-বাটী, মধু, দুধ, মদ ইত্যাদি নিয়ামতরাজি খুব বেশী হয়ে 
গেছে।” তাকে তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে জবাব দেয়া হয়ঃ “প্রত্যেক 
মুসলমান-মু'মিন নর ও নারী যে আমাকে ও আমার রাসূলদেরকে মেনে চলে, 
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ভাল কাজ করে, আমার সাথে কাউকেও শরীক করে না, আমার সমকক্ষ 
কাউকেও মনে করে না, তারা সবাই তোমার মধ্যে প্রবেশ করবে। জেনে রেখো, 
যার অন্তরে আমার ভয় আছে সে সমস্ত ভয় থেকে রক্ষিত থাকবে। যে আমার 
কাছে চায় সে বঞ্চিত হয় না। যে আমাকে কর্জ দেয় (অর্থাৎ কর্জে হাসানা 
দেয়) তাকে আমি প্রতিদান দিয়ে থাকি। যে আমার উপর ভরসা করে আমি 
তার জন্যে যথেষ্ট হই। আমি সত্য মা’বুদ। আমি ছাড়া অন্য কোন মা’বৃদ নেই। 
আমি ওয়াদার খেলাফ করি না। মু'মিন মুক্তিপ্রাপ্ত। আল্লাহ তাআলা 
কল্যাণময়। তিনি সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা!” একথা শুনে জান্নাত বললোঃ “যথেষ্ট 
হয়েছে। আমি খুশী হয়ে গেলাম।” এরপর আমি অন্য একটি উপত্যকায় 
গেলাম। যেখান থেকে বড় ভয়ানক ও জঘন্য শব্দ আসছিল। আর ছিল খুবই 
দু্গন্ধ। আমি এসম্পর্কে হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) জিজ্ঞেস করলে তিনি 
বলেনঃ “এটা হচ্ছে জাহান্নামের শব্দ। সে বলছেঃ “হে আমার প্রতিপালক! 
আপনি আমার সাথে যে, ওয়াদা করেছেন তা পূর্ণ করুন! আমাকে তা দিয়ে 
দিন! আমার শৃংখল, আমার অগ্নিশিখা, আমার প্রখরতা, আমার রক্ত-পূঁজ 
এবং আমার শাস্তির আসবাবপত্র খুবই বেশী হয়ে গেছে, আমার গভীরতাও 
অত্যন্ত বেড়ে গেছে এবং আমার অগ্নি ভীষণ তেজ হয়ে উঠেছে। সুতরাং 
আমার মধ্যে যা দেয়ার আপনি ওয়াদা করেছেন তা দিয়ে দিন!” আল্লাহ 
তাআলা তখন তাকে বলেনঃ “প্রত্যেক মুশ্রিক কাফির, খবীস, বেঈমান পুরুষ 
ও নারী তোমার জন্যে রয়েছে৷?” একথা শুনে জাহান্নাম সন্তোষ প্রকাশ 
করলো!” 

রাসূলুল্লাহ (সঃ) আবার চলতে থাকলেন, শেষ পর্যন্ত তিনি বায়তুল 
মুকাদ্দাসে পৌঁছে গেলেন। নেমে তিনি সাখরার স্তম্ভে ঘোড়া বাধলেন এবং 
ভিতরে গিয়ে ফেরেশ্তাদের সাথে নামায আদায় করলেন। নামায শেষে তারা 
জিজ্ঞেস করলেনঃ “হে জিবরাঈল (আঃ)! আপনার সাথে ইনি কে?” তিনি 
জবাব দিলেনঃ “ ইনি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)।” তারা আবার জিজ্ঞেস করলেন?" 
তীর কাছে কি পাঠানো হয়েছিল?” উত্তরে তিনি বললেনঃ “হা”। সবাই তখন 
মারহাবা বললেন এবং আরো বললেনঃ “উত্তম ভাই, অতি উত্তম প্রতিনিধি। 
তিনি খুবই বড় মর্যাদার সাথে এসেছেন।” তারপর তার সাক্ষাৎ হলো নবীদের 
রূহগুলির সাথে। সবাই নিজেদের প্রতিপালকের প্রশংসা ও গুণকীর্তন 
করলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেনঃ “আমি আল্লাহ তাআলার নিকট 
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কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে, তিনি আমাকে নিজের বন্ধু রূপে গ্রহণ করেছেন 
এবং আমাকে বড় রাজ্য দান করেছেন। আর আমার উন্মত এমনই অনুগত যে, 
তাদের অনুসরণ করা হয়ে থাকে। তিনিই আমাকে আগুন থেকে রক্ষা করেছেন 
এবং ওটাকে আমার জন্যে ঠাণ্ডা ও প্রশান্তি বানিয়েছেন!” হযরত মূসা (আঃ) 
বললেনঃ “এটা আল্লাহ তাআ'লারই বড় মেহেরবানী যে, তিনি আমার সাথে 
কথা বলেছেন, আমার শত্রু ফিরআউনীদেরকে ধ্বংস করেছেন, বাণী 
ইসরাঈলকে আমার মাধ্যমে মুক্তি দিয়েছেন এবং আমার উন্মতের মধ্যে এমন 
দল রেখেছেন যারা সত্যের পথ প্রদর্শক এবং ন্যায়ের সাথে বিচার 
মীমাংসাকারী।” 


‘তারপর হযরত দাউদ (আঃ) আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও গুণকীর্তণ 
করতে শুরু করলেন। তিনি বললেনঃ “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যে, তিনি 
আমাকে বিরাট সাম্রাজ্য দান করেছেন। আমাকে দান করেছেন তিনি অলংকার 
পবর্তকে করেছেন অনুগত। এমনকি পাখীরাও আমার সাথে আল্লাহর তসবীহ 
পাঠ করতো। তিনি আমাকে দান করেছেন হিকমত ও জোরালোভাবে বক্তৃতা 
দেয়ার ক্ষমতা” 


এরপর হযরত সুলাইমান (আঃ) আল্লাহ তাআ'লার প্রশংসা করতে শুরু 
করেন। তিনি বলেনঃ “যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তাআ’লারই জন্যে যে, তিনি 
বায়ুকে আমার বাধ্য করে দিয়েছেন এবং শয়তানদেরকেও করেছেন আমার 
অনুগত। তারা আমার নির্দেশ অনুযায়ী বড় বড় প্রাসাদ, নক্শা, পাত্র ইত্যাদি 
তৈরী করতো। তিনি আমাকে জীব জন্তুর ভাষা বুঝার জ্ঞান দান করেছেন। সব 
কিছুর উপর তিনি আমাকে মর্যাদা দিয়েছেন। দানব, মানব এবং পাখীর 
* লশ্করকে আমার অধীনস্থ করে দিয়েছেন এবং তার বহু মু'মিন বান্দাদের 
উপর আমাকে ফযীলত দান করেছেন এবং আমাকে এমন সাম্রাজ্য ও রাজতব 
দান করেছেন যা আমার পরে আর কারো জন্যে শোভনীয় নয়। আর তা 
আবার এমন যে, তাতে অপবিত্রতার লেশমাত্র নেই এবং কোন হিসাবও নেই। 
- অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ তাআ'লার প্রশংসা করতে শুরু 
করেন। তিনি বলেনঃ “তিনি আমাকে নিজের “কালেমা” বানিয়েছেন এবং 
আমার দৃষ্টান্ত হচ্ছে হযরত আদমের (আঃ) মত। তাকে তিনি মাটি দ্বারা সৃষ্টি 
করে বলেছিলেনঃ ‘হও’, আর তেমনই তিনি হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আমাকে 
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কিতাব, হিকমত, তাওরাত, ও ইনজীল শিক্ষা দিয়েছেন। আমি মাটি দ্বারা পাখি 
তৈরী করতাম, তারপর তাতে ফুঁক মারতাম, তখন উড়ে যেতো। আমি জন্মান্ধ 
ও শ্বেত কুষ্ঠরোগীকে আল্লাহর হুকুমে ভাল করে দিতাম। আল্লাহর নির্দেশক্রমে 
আমি মৃতকে জীবিত করতাম। আমাকে তিনি উঠিয়ে নিয়েছেন এবং আমাকে 
পবিত্র করেছেন। আমাকে ও আমার মাতাকে শয়তান থেকে রক্ষা করেছেন। 
শয়তান আমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারতো না!” 


এখন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেনঃ “আপনারা তো 
আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন, আমি এখন তার প্রশংসা 
করছি। আল্লাহ তাআলার জন্যেই সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাকে বিশ্বশান্তির দূত 
হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তিনি আমাকে সমস্ত সৃষ্ট জীবের জন্যে ভয় প্রদর্শক 
ও সুসংবাদদাতা বানিয়েছেন। তিনি আমার উপর কুরআন কারীম অবতীর্ণ 
করেছেন। যাতে সমস্ত কিছুর বর্ণনা রয়েছে। তিনি আমার উন্মতকে সমস্ত 
উন্মতের উপর ফযীলত দান করেছেন। তাদেরকে সকলের মঙ্গলের জন্যে সৃষ্টি 
করেছেন এবং তাদেরকে করেছেন সর্বোত্তম উন্মত। তাদেরকেই তিনি প্রথমের 
ও শেষের উন্মত বানিয়েছেন। তিনি আমার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়েছেন এবং এর 
মাধ্যমে আমার মধ্যকার সমস্ত হিংসা-বিদ্বেষ ও গ্লানি দূর করেছেন। আমার 
খ্যাতি তিনি সমুন্নত করেছেন এবং আমাকে তিনি শুরুকারী ও শেষকারী 
বানিয়েছেন।” হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেনঃ “হে মুহাম্মদ (সঃ)! এসব 
কারণেই আপনি সবারই উপর ফযীলত লাভ করেছেন। 

ইমাম আবূ জা’ফর রা'যী (রঃ) বলেনঃ ‘হযরত মুহাম্মদই (সঃ) শুরুকারী 
অর্থাৎ কিয়ামতের দিন শাফাআ’ত বা সুপারিশ তার থেকেই শুরু হবে!’ 
অতঃপর রাসূলুল্লাহর (সঃ) সামনে উপরাচ্ছাদিত তিনটি পাত্র পেশ করা হয়। 
পানির পাত্র হতে সামান্য পানি পান করে তা ফিরিয়ে দেন। তারপর দুধের 
পাত্র নিয়ে তিনি পেট পুরে দুধ পান করেন। এরপর তার কাছে মদের পাত্র 
আনয়ন করা হয়, কিন্তু তিনি তা পান করতে অস্বীকার করেন এবং বলেনঃ 
“আমার পেট পূর্ণ হয়ে গেছে এবং আমি পরিতৃপ্ত হয়েছি।” হযরত জিবরাঈল 
(আঃ) তীকে বললেনঃ “এই মদ আপনার উন্মতের জন্যে হারাম করে দেয়া 
হবে। যদি আপনি এর থেকে পান করতেন তবে আপনার উন্মতের মধ্যে 
আপনার অনুসারী খুবই কম হতো!” 
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এরপর রাসূলুল্লাহকে (সঃ) আকাশের দিকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। দরজা 
খুলতে বলা হলে প্রশ্ন হয়ঃ “কে?” হযরত জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেনঃ 
“হযরত মুহাম্মদ (সঃ)।” আবার প্রশ্ন করা হয়ঃ “তার কাছে কি পাঠিয়ে দেয়া 
হয়েছে?” উত্তরে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেনঃ “হা” তারা তখন বলেনঃ 
“আল্লাহ তাআলা এই উত্তম ভাই ও উত্তম প্রতিনিধিকে সন্তুষ্ট রাখুন। ইনি 
বড়ই উত্তম ভাই এবং খুবই ভাল প্রতিনিধি।” তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে দেয়াহয়। 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) দেখেন যে, পূর্ণ সৃষ্টির একটি লোক রয়েছেন, যার সৃষ্টিতে 
কোনই ক্ৰটি নেই যেমন সাধারণ লোকের সৃষ্টির মধ্যে ক্রটি থাকে। তার ডান 
দিকে রয়েছে একটি দরজা যেখান দিয়ে বাতাস সুগন্ধি বয়ে আনছে। বাম 
দিকেও রয়েছে একটি দরজা, যেখান দিয়ে দুর্গন্ধময় বাতাস বয়ে আসছে। ডান 
দিকের দরজার দিকে তাকিয়ে তিনি হাসছেন এবং আনন্দিত হচ্ছেন। আর বাম 
দিকের দরজার দিকে তাকিয়ে তিনি কেঁদে ফেলছেন এবং দুঃখিত হচ্ছেন। 
আমি জিজ্ঞেস করলামঃ হে জিবরাঈল (আঃ)! পূর্ণ সৃষ্টির এই বৃদ্ধ লোকটি 
কে? উত্তরে তিনি বললেনঃ “ইনি হলেন আপনার পিতা হযরত আদম (আঃ)। 
তার ডান দিকে রয়েছে জান্নাতের দরজা। তার জান্নাতী সন্তানদেরকে দেখে 
তিনি খুশী হয়ে হাসছেন। আর তার বাম দিকে রয়েছে জাহান্নামের দরজা। তিনি 
তার জাহান্নামী সন্তানদের দেখে দুঃখিত হয়ে কেঁদে ফেলছেন।” 

তারপর তাকে দ্বিতীয় আকাশের উপর উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অনুরূপ 
প্রশ্নোত্তরের পর আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয়ঃ সেখানে তিনি দু'জন যুবককে 
দেখতে পান। হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) জিজ্ঞেস করে তিনি জানতে পারেন 
যে, তাদের একজন হলেন হযরত ঈসা ইবনু মরিয়ম (আঃ) ও অপরজন হলেন 
হযরত ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু যাকারিয়া (আঃ)। তারা দু'জন একে অপরের খালাতো 
ভাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) তৃতীয় আকাশে পৌঁছেন। সেখানে তিনি 
হযরত ইউসুফকে (আঃ) দেখতে পান, যিনি সৌন্দর্যে অন্যান্য লোকদের উপর 
এমনই ফযীলত লাভ করে ছিলেন যেমন ফযীলত রয়েছে চন্দ্রের সমস্ত 
তারকার উপর। অনুরূপভাবে তিনি চতুর্থ আকাশে পৌঁছেন। তথায় তিনি 
হযরত ইদরীসকে (আঃ) দেখতে পান, যাকে আল্লাহ তাআলা মর্যাদাপূর্ণ স্থানে 
উঠিয়ে নিয়েছেন। অনুরূপ প্রশ্ন ও উত্তরের আদান প্রদানের পর রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) পঞ্চম আকাশে পৌঁছেন। দেখেন যে, একজন বসে আছেন এবং তার 
আশে পাশে কতকগুলি লোক রয়েছেন যারা তার সাথে আলাপ করছেন। তিনি 
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জিজ্ঞেস করেনঃ “ইনি কে?” উত্তরে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেনঃ “ইনি 
হলেন হযরত হারূণ (আঃ)। ইনি নিজের কওমের মধ্যে ছিলেন একজন 
হৃদয়বান বাক্তি। আর এই লোকগুলি হচ্ছে বাণী ইসরাঈল।” তারপর তিনি ষষ্ট 
আকাশে পৌঁছেন। সেখানে তিনি হযরত মুসাকে (আঃ) দেখতে পান। তিনি 
তার চেয়েও উপরে উঠে যান দেখে তিনি কেঁদে ফেলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার 
কাদার কারণ হযরত জিবরাঈলের (আঃ) কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেনঃ 
“এঁর সম্পর্কে বানী ইসরাঈলের এই ধারণা ছিল যে, সমস্ত বানী আদমের মধ্যে 
আল্লাহ তাআলার নিকট তারই মর্যাদা সবচেয়ে বেশী। কিন্তু এখন তিনি 
দেখতে পেলেন যে, আল্লাহ তাআলার নিকট হযরত মুহাম্মদের (সঃ) 
মর্যাদাই সর্বাপেক্ষা বেশী । তাই, তিনি কেঁদে ফেললেন!” 

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) সপ্তম আকাশে পৌঁছেন। সেখানে তিনি এমন 
একটি লোককে দেখতে পান যার দাড়ীর কিছু অংশ সাদা হয়ে গিয়েছিল। তিনি 
জান্নাতের দরজার উপর একটি চেয়ার লাগিয়ে বসে ছিলেন। তার পার্শ্বে আরো 
কিছু লোকও ছিলেন। কতকগুলি চেহারা গুজ্জ্বল ঝকঝকে, কিন্তু কতকগুলি 
চেহারায় ওজ্জ্বল্য কিছু কম ছিল এবং রঙ এ কিছুটা ক্রটি পরিলক্ষিত হচ্ছিল। 
এই লোকগুলি উঠে গিয়ে নদীতে ডুব দিলো। ফলে রঙ কিছুটা পরিষ্কার 
হলো। তারপর আর এক নহরে তারা ডুব দিলো। এবার রঙ আরো কিছুটা 
পরিচ্ছন্ন হলো। এরপর তারা তৃতীয় একটি নহরে গোসল করলো। এবার 
তাদের উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট লোকদের সাথে মিলিত ভাবে বসে পড়লো। 
এখন তারা তাদের মতই হয়ে গেল। হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) এঁদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেনঃ “বৃদ্ধ লোকটি হলেন 
আপনার পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ)। সারা দুনিয়ার সাদা চুল সর্বপ্রথম 
তীরই দেখা যায়। এ উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট লোক হচ্ছে এ সব ঈমানদার 
লোক যারা মন্দ কাজ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থেকেছে। আর যাদের 
চেহারায় কিছুটা কালিমা ছিল তারা হচ্ছে এ সব লোক যারা ভাল কাজের 
সাথে কিছু খারাপ কাজও করেছিল তারা তাওবা করায় মহান আল্লাহ তাদের 
প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। প্রথমে তারা গোসল 
করেছে নহরে রহমতে, দ্বিতীয় বার নহের নিয়ামতিল্লা হতে এবং তৃতীয়বার 
নহরে শরাবে তহুরে। এই শরাব হচ্ছে জান্নাতীদের বিশিষ্ট শরাব বা মদ।” 
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এরপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) সিদরাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত পৌঁছেন। তখন তাকে 
বলা হলোঃ “আপনার সুন্নাতের যারা অনুসরণ করবে তাদেরকে এখান পর্যন্ত 
পৌঁছিয়ে দেয়া হবে। এর মূল থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পানি, খীটি দুধ, 
' _ নেশাহীন সুস্বাদু মদ এবং পরিষ্কার মধুর নহর প্রবাহিত রয়েছে। এ গাছের 
ছায়ায় কোন সওয়ার যদি সত্তর বছরও ভ্রমণ করে তথাপি ওর ছায়া শেষ হবে 
না। ওর এক একটি পাতা এতো বড় যে, একটি উন্মতকে ঢেকে ফেলবে। 
মহামহিমান্বিত আল্লাহর নূর ওকে চতুর্দিক থেকে আচ্ছাদিত করে রেখেছিল। 
আর পাখীর আকৃতি বিশিষ্ট ফেরেশতারা ওটাকে ঢেকে ফেলে ছিলেন, যারা 
আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআ'’লার মুহব্বতে সেখানে ছিলেন। এ সময় 
মহামহিম আল্লাহ রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে কথা বলেন। তিনি তাকে বলেনঃ 
“কি চাবে চাও?” উত্তরে তিনি বলেনঃ" হে আল্লাহ! আপনি হযরত ইবরাহীমকে 
(আঃ) আপনার দোস্ত বানিয়েছেন এবং তীকে বড় সামাজ্য দান করেছেন, 
হযরত মূসার (আঃ) সাথে আপনি কথা বলেছেন, হযরত দাউদকে (আঃ) 
দিয়েছেন বিরাট সাম্রাজ্য এবং তার জন্যে লোহাকে নরম করে দিয়েছেন, হযরত 
সূুলাইমানকে (আঃ) আপনি দান করেছেন রাজত্ব, দানব, মানব, শয়তান ও 
বাতাসকে তার অনুগত করে দিয়েছেন, আর তাকে এমন রাজত্ব দান করেছেন 
যা তার পরে আর কারো জন্যে উপযুক্ত নয়, হযরত ঈসাকে (আঃ) তাওরাত 
ও ইনজীল শিক্ষা দিয়েছেন, আপনার নির্দেশক্রমে আপনি তাঁকে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ 
রোগীকে আরোগ্য দানকারী করেছেন ও মৃতকে জীবন দানকারী বানিয়েছেন, 
তীকে ও তার মাতাকে বিতাড়িত শয়তান হতে রক্ষা করেছেন,-তাদের উপর 
শয়তানের কোন হাত নেই। এখন আমার সম্পর্কে কি বলবেন বলুন।” তখন 
বিশ্বপ্রতিপালক মহামহিমান্বিত আল্লাহ বললেনঃ “তুমি আমার খলীল (দোস্ত)। _ 
তাওরাতে আমি তোমাকে ‘খলীলুর রহমান’ উপাধিতে ভূষিত করেছি। 
তোমাকে আমি সমস্ত মানুষের নিকট ভয় প্রদর্শক ও সুসংবাদ দাতারূপে প্রেরণ 
করেছি। তোমার বক্ষ আমি বিদীর্ণ করেছি, তোমার বোঝা হালকা করেছি এবং 
তোমার যিক্র সমুন্নত করেছি। ষেখানে আমার যিক্র হয় সেখানে তোমারও 


১. যেমন পীচ বারের আযানে বলা হয়ঃ ‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ উপাস্য 
নেই।’ এর পরেই বলা হয়ঃ ‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল 
যিক্র দ্বারা এখানে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
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যাদেরকে জনগণের (কল্যাণের) নিমিত্তে বের করা হয়েছে। তোমার উন্মতকেও 
আমি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বানিয়েছি। তাদের খুৎবা জায়েয নয় যে পর্যন্ত না 
তারা তোমাকে আমার বান্দা ও রাসূল বলে সাক্ষ্য দেবে। আমি তোমার 
উন্মতের মধ্যে এমন কতকগুলি লোক রেখেছি যাদের অন্তরে তাদের 
কিতাবসমূহ রয়েছে। সৃষ্টি হিসেবে আমি তোমাকে সর্বপ্রথম করেছি এবং 
বি'ছাত হিসেবে সর্বশেষ করেছি। আমি তোমাকে এমন সাতটি আয়াত দিয়েছি 
যা বারবার পাঠ করা হয়ে থাকে।” এ আয়াতগুলি তোমার পূর্বে আর কাউকেও 
দেয়া হয় নাই। তোমাকে আমি কাওসার দান করেছি এবং ইসলামের আটটি 

£শ দিয়েছি। ওগুলি হচ্ছেঃ ইসলাম, হিজরত, জিহাদ, নামায, সাদকা, 
রমযানের রোযা, ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ। আমি 
তোমাকে শুরুকারী ও শেষকারী বানিয়েছি।” সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলতে 
লাগলেনঃ “আমাকে আমার প্রতিপালক ছ’টি জিনিসের ফযীলত দিয়েছেন। 
সেগুলি হচ্ছেঃ কালামের শুরু ও শেষ আমাকে দেয়া হয়েছে, আমাকে দান 
করা হয়েছে জামে’ কালাম ব্যোপক ভাবপূর্ণ কথা), সমস্ত মানুষের নিকট 
আমাকে সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক রূপে প্রেরণ করা হয়েছে, এক মাসের 
পথের ব্যবধান থেকে শত্রুদের উপর আমার ভীতি চাপিয়ে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ 
এক মাসের পথের দূরত্বে থেকেও শত্রুরা আমার নামে সদা ভীত সন্তুস্ত 
থাকে)। আমার জন্যে গনীমতের মাল (যুদ্ধ লব্ধ মাল) হালাল করা হয়েছে যা 
আমার পূর্বে কারো জন্যে হালাল ছিল না এবং আমার জন্যে সারা যমীনকে 
মসজিদ (সিজদার স্থান) ও অযুর স্থান বানানো হয়েছে।” তারপর রাসূলুল্লাহর 
(সঃ) উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়া এবং হযরত মূসার (আঃ) 
পরামর্শক্রমে আল্লাহ তাআলার কাছে নামাযের ওয়াক্ত কমাবার প্রার্থনা করা 
ও সর্বশেষে পাচ ওয়াক্ত থেকে যাওয়ার বর্ণনা রয়েছে। যেমন ইতিপূর্বে গত 
হয়েছে। সুতরাং পড়তে পাচ কিন্তু সওয়াবে পঞ্চাশ। এতে তিনি খুবই খুশী হন। 
যাওয়ার সময় হযরত মুসা (আঃ) ছিলেন কঠিন এবং আসার সময় হয়ে 
গেলেন অত্যন্ত কোমল ও সর্বোত্তম। 


১. এই সাতটি আয়াত দ্বারা সূরায়ে ফাতেহাকে বুঝানো হয়েছে। 
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অন্য কিতাবের এই হাদীসে এটাও রয়েছে যে, sl oe এই 
আয়াতেরই তাফসীরে রাসুলুল্লাহ (সঃ) এই ঘটনা বর্ণনা করেন।” সহীহ বুখারী 
ও সহীহ মুসলিমের একটি রিওয়াইয়াতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত মূসা (আঃ), 
হযরত ঈসা (আঃ) এবং হযরত ইবরাহীমের (আঃ) দেহাকৃতির বর্ণনা দেয়ার 
কথাও বর্ণিত রয়েছে। সহীহ মুসলিমের হাদীসে হাতীমে রাসুলুল্লাহকে (সঃ) 
বায়তুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা এবং তার সামনে ওটা প্রকাশিত 
হওয়ার ঘটনাও রয়েছে। তাতেও এই তিনজন নবীর সাথে সাক্ষাৎ করা এবং 
তাদের দৈহিক গঠনের বর্ণনা রয়েছে এবং এও আছে যে, তিনি তাদেরকে 
নামাযে দণ্ডায়মান পেয়েছিলেন। তিনি জাহান্নামের রক্ষক মা’লিককেও 
দেখেছিলেন এবং তিনিই প্রথমে তাকে সালাম করেন। ইমাম বায়হাকীর ররঃ) 
হাদীস গ্রন্থে কয়েকজন সাহাবী হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত 
উন্মে হানীর (রাঃ) বাড়ীতে শুয়ে ছিলেন। তখন তিনি এশার নামায হতে 
ফারেগ (অবকাশপ্রাপ্ত) হয়েছিলেন। সেখান হতেই তার মি’'রাজ হয়। অতঃপর 
ইমাম হা’কিম (রঃ) খুবই দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে শ্রেণী বিভাগ, 
ফেরেশতামণ্ডলী ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে। কোন কিছুই আল্লাহ তাআলার 
শক্তির বাইরে নয়, যদি এ রিওয়াইয়াত সঠিক প্রমাণিত হয়ে যায়। 


ইমাম বায়হাকী (রঃ) এই রিওয়াইয়াত বর্ণনা করার পর বলেন যে, মক্কা 
শরীফ হতে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত গমন এবং মি’'রাজের ব্যাপারে এই হাদীসে 
পূর্ণ প্রাচূর্য রয়েছে। কিন্তু এই রিওয়াইয়াতকে অনেক ইমাম মুরসাল রূপে বর্ণনা 
করেছেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। 


ইমাম বায়হাকী (রাঃ) হযরত আয়েশার (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণনা করেছেন যে, 
সকালে যখন রাসুলুল্লাহ মি’রাজের ঘটনা বর্ণনা করেন তখন বহু লোক মুরতাদ 
(ধর্মত্যাগী) হয়ে যায় যারা ইতিপূর্বে ঈমান আনয়ন করেছিল। তারপর হযরত 
সিদ্দীকে আকবারের (রাঃ) নিকট তাদের গমন, তার সত্যায়িতকরণ এবং 
সিদ্দীক উপাধি ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। 


১. প্রকাশ থাকে যে, এই সুদীর্ঘ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী হলেন আবূ জা’ফর রাধী। 
তার স্মরণ শক্তি খুব ভাল নয়। এর কতকগুলি শব্দে খুবই গারাবত ও নাকারত 
রয়েছে। একে দুর্বলও বলা হয়েছে। আর শুধু তারই বর্ণিত হাদীস সমালোচনা মুক্ত 
নয়। কথা এই যে, স্বপ্নযুক্ত হাদীসের কিছু অংশও এতে এসে গেছে আর এটাও খুব 
সম্ভব যে, এটা অনেকগুলি হাদীসের সমষ্টি হবে, কিংবা স্বপ্ন অথবা মি’'রাজ ছাড়া অন্য 
কোন ঘটনার রিওয়াইয়াত হবে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ’লাই সবচেয়ে ভাল 
জানেন। 
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স্বয়ং উম্মে হানী (রাঃ) বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “রাসূলুল্লাহকে (সঃ) আমার বাড়ী 
হতেই মি’রাজ করানো হয়। এ রাত্রে তিনি এশার নামাযের পর আমার 
বাড়ীতেই বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তিনিও ঘুমিয়ে পড়েন এবং আমরাও সবাই 
ঘুমিয়ে পড়ি। ফজর হওয়ার কিছুক্ষণ পূর্বে আমরা তাকে জাগ্রত করি। তারপর 
তার সাথেই আমরা ফজরের নামায আদায় করি। এরপর তিনি বলেনঃ “(হে 
উম্মে হানী (রাঃ)! আমি তোমাদের সাথেই এশার নামায আদায় করেছি এবং 
এর মাঝে আল্লাহ তাআলা আমাকে বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছিয়েছেন এবং 
আমি সেখানে নামাযও পড়েছি।” 


হযরত উন্মে হানী (রাঃ) হতেই বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “রাসূলুল্লাহর (সঃ) 
মি’'রাজ আমার এখান থেকেই হয়েছিল। আমি রাত্রে তাকে সব জায়গাতেই 
খোজ করি, কিন্তু কোথায়ও পাই নাই। তখন আমি ভয় পেলাম যে, না জানি 
হয়তো তিনি কুরায়েশদের প্রতারণায় পড়েছেন। কিন্তু পরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বর্ণনা করেনঃ “হযরত জিবরাঈল (আঃ) আমার নিকট আগমন করেছিলেন 
এবং আমার হাত ধরে আমাকে নিয়ে চলেন। দরজ্ুর উপর একটি জঙ্তু 
দাড়িয়েছিল যা খচ্চরের চেয়ে ছোট এবং গাধার চেয়ে বড়। তিনি আমাকে ওর 
উপর সওয়ার করিয়ে দেন। অতঃপর আমরা বায়তুল মুকাদ্দাস পৌঁছে যাই। 
হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) আমি দেখতে পাই যিনি স্বভাব চরিত্রে ও 
আকৃতিতে সম্পূর্ণরূপে আমার সাথেই সাদৃশ্যযুক্ত ছিলেন। হযরত মূসার 
(আঃ) সাথেও আমাদের দেখা হয়। যিনি ছিলেন লম্বা এবং চুল ছিল সোজা। 
তাকে দেখতে অনেকটা ইয্দ শানওয়ার গোত্রের লোকদের মত। অনুরূপভাবে 
হযরত ঈসার (আঃ) সাথেও আমার সাক্ষাৎ হয় যিনি ছিলেন মধ্যমাকৃতির 
লোক। তার দেহের রঙ ছিল সাদা লাল মিশ্রিত। তাকে দেখতে অনেকটা 
উরওয়া ইবনু মাসউদ সাকাফীর মত। দাজ্জালকেও আমি দেখতে পাই। তার 
একটি চক্ষু নষ্ট ছিল। তাকে দেখতে ঠিক কুতনা ইবনু আবিদল উষ্যার মত!” 
এটুকু বলার পর তিনি বলেনঃ “আচ্ছা, আমি যাই এবং যা যা দেখেছি, 
কুরায়েশদের নিকট বর্ণনা করবো।” আমি তখন তার কাপড়ের বর্ডার টেনে 
ধরলাম এবং আরয করলামঃ আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি যে, 
আপনি এটা আপনার কওমের সামনে বর্ণনা করবেন না, তারা আপনাকে 
১. এই হাদীসের কালবী নামক একজন বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীস সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয়। 

কিন্তু আবূ ইয়ালা (রঃ) অন্য সনদে এটাকে খুব ফলাও করে বর্ণনা করেছেন। 
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মিথ্যাবাদী বলবে। তারা আপনার কথা মোটেই বিশ্বাস করবে না। আপনি 
তাদের কাছে গেলে তারা আপনার সাথে বে-আদবী করবে। কিন্তু তিনি ঝটকা 
মেরে তার অঞ্চল আমার হাত থেফে ছাড়িয়ে নিলেন এবং সরাসরি 
কুরায়েশদের সমাবেশে গিয়ে সমস্ত কিছু বর্ণনা করলেন। তার একথা শুনে 
জুবাইর ইবনু মূত্ইম বলতে শুরু করলোঃ “দেখো, আজ আমরা জানতে 
পারলাম যে, যদি তুমি সত্যবাদী হতে তবে আমাদের মধ্যে বসে থেকে এরূপ 
কথা বলতে না।” একটি লোক বললোঃ “আচ্ছা বলতো, পথে আমাদের 
যাত্রীদলের সাথে দেখা হয়েছিল কি?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “হা, তাদের একটি 
উট হারিয়ে গিয়েছিল যা তারা খৌজ করছিল।” আর একজন বললোঃ “অমুক 
গোত্রের উটও কি রাস্তায় দেখেছিলে?” তিনি জবাবে বলেনঃ “হা, তাদেরকেও 
দেখেছিলাম। তারা অমুক জায়গায় ছিল। তাদের মধ্যে লাল রং এর একটি 
উষ্টীও ছিল যার পা ভেঙ্গে গিয়েছিল। তাদের কাছে একটি বড় পেয়ালায় পানি 
ছিল যার থেকে আমি পানও করেছি।” তারা বললোঃ “আচ্ছা, তাদের 
উটগুলির সংখ্যা বল। তাদের মধ্যে রাখাল কে ছিল?” এ সময়েই আল্লাহ 
তাআলা এঁ যাত্রীদলকে তার সামনে করে দেন। সুতরাং তিনি উটগুলির 
সংখ্যাও বলে দেন এবং রাখালদের নামও বলে দেন। তাদের মধ্যে একজন 
রাখাল ছিল ইবন আবি কুহাফা। তিনি একথাও বলে দেন যে, কাল সকালে 
তারা সানিয়্যাহ নামক স্থানে পৌঁছে যাবে। তখন এ সময় অধিকাংশ লোক 
পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে সানিয়্যাহৃতে পৌঁছে গেলেন। গিয়ে দেখলো যে, সত্যি 
এ যাত্রীদল সেখানে এসে গেছে। তাদেরকে তারা জিজ্ঞেস করলোঃ “তোমাদের 
উট হারিয়ে গিয়েছিল কি?” তারা উত্তর দিলোঃ “ঠিকই হারিয়ে গিয়েছিল 
বটে!” দ্বিতীয় যাত্রীদলকে তারা প্রশ্ন করলোঃ “কোন লাল রঙ এর উটের পা 
কি ভেঙ্গে গেছে?” তারা জবাবে বললোঃ “হা, এটাও সঠিকই বটে।” আবার 
তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলোঃ “তোমাদের কাছে একটি পানির বড় পেয়ালা 
ছিল কি?” জবাবে আবূ বকর নামক একটি লোক বললেনঃ “হা, আল্লাহর 
শপথ! আমি নিজেই তো ওটা রেখেছিলাম। তার থেকে না তো কেউ পানি 
পান করছে, না তা ফেলে দেয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সঃ) সত্যবাদী।” এ 
কথা বলেই তিনি তার উপর ঈমান আনলেন। আর সেদিন তার নাম সিদ্দীক 
রাখা হলো। 
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এই সমুদয় হাদীস জানার পর, যে হাদীসগুলির মধ্যে সহীহও রয়েছে, 
হাসানও রয়েছে, দুর্বলও রয়েছে, কমপক্ষে এটুকুতো অবশ্যই জানা গেছে যে, 
রাসুলুল্লাহকে (সঃ) মক্কা শরীফ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া 
হয়। আর এটাও জানা গেল যে, এটা শুধুমাত্র একবারই হয়, যদিও এটা 
বর্ণনাকারীগণ বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করেছেন এবং এতে কিছু কম বেশীও 
রয়েছে। এটা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। কেননা, নবীগন ছাড়া ভুল ক্রটি থেকে 
সম্পূর্ণরূপে মুক্ত কে আছে? কেউ কেউ এ ধরনের প্রত্যেক রিওয়াইয়াতকে 
এক একটি পৃথক ঘটনা বলেছেন। কিন্তু এ লোকগুলি বহু দূরে বেরিয়ে গেছেন 
এবং অসাধারণ কথা বলেছেন। তারা অজানা স্থানে গমন করেছেন। তবুও 
বর্ণনায় ক্রমিক তালিকা পেশ করেছেন এবং এতে তারা বেশ গর্ববোধ 
করেছেন। তা এই যে, একবার রাসূলুল্লাহকে (সঃ) মক্কা হতে শুধু বায়তুল 
মুক্কাদাস পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়। দ্বিতীয়বার মক্কা থেকে আসমান পর্যন্ত ভ্রমণ 
করানো হয়। তৃতীয়বার ভ্রমণ করানো হয় মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত 
এবং বায়তুল মুকাদ্দাস হতে আসমান পর্যন্ত। কিন্তু এই উক্তিটিও খুবই দুরের 
উক্তি এবং খুবই দুর্বল উক্তি। পূর্ব যুগীয় মনীষীদের কেউই এই উক্তি করেন 
নাই। যদি এরূপ হতো তবে রাসুলুল্লাহ (সঃ) নিজেই খুলে খুলে এটা বর্ণনা 
করতেন এবং বর্ণনাকারী তার থেকে এটা বার বার হওয়ার কথা রিওয়াইয়াত 
করতেন। 

হযরত যুহরীর (রঃ) উক্তি অনুযায়ী মি’রাজের এই ঘটনাটি হিজরতের এক 
বছর পূর্বে ঘটেছিল। উরওয়াও (রঃ) একথাই বলেন। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, 
এটা হিজরতের ছ’মাস পূর্বের ঘটনা। সত্য কথা যে, এটা হিজরতের ছ’মাস 
পূর্বের ঘটনা। সত্য কথা এটাই যে, রাসুলুল্লাহকে (সঃ) স্বপ্নের অবস্থায় নয়, বরং 
জাগ্রত অবস্থায় মক্কা হতে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়। এ সময় 
তিনি বুরাকের উপর সওয়ার ছিলেন। মসজিদে কুদ্‌সের দরযার উপর তিনি 
বুরাকটিকে বাধেন এবং ভিতরে গিয়ে ওর কিবলামুখী হয়ে তাহিয়্যাতুল 
মসজিদ হিসেবে দু'রাকআত নামায আদায় করেন। তারপর মি'রাজ আনয়ন 
করা হয়, যাতে শ্রেণী বিভাগ ছিল এবং এটা সোপান হিসেবে। তাতে করে 
তীকে দুনিয়ার আকাশে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এইভাবে তাকে সাতটি 
আকাশ পর্যন্ত পৌঁছানো হয়। প্রত্যেক আসমানে আল্লাহর নৈকট্যলাভকারীদের 
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সাথে সাক্ষাৎ হয়। নবীদের সাথে তাদের শ্রেণী মোতাবেক সালামের আদান 
প্রদান হয়। ষষ্ঠ আকাশে হযরত মূসা কালীমুল্লাহর (আঃ) সাথে এবং সপ্তম 
আকাশে হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহর (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ হয়। শেষ পর্যন্ত 
তিনি সমান্তরালে পৌঁছেন যেখানে তিনি ভাগ্য লিখনের কলমের শব্দ শুনতে 
পান। তিনি সিদরাতুল মুনতাহাকে দেখেন যেখানে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ছেয়েছিল। 
সোনার ফড়িং এবং বিভিন্ন প্রকারের রঙ সেখানে দেখা যাচ্ছিল। ফেরেশ্তাগণ 
কর্তৃক চারদিক ভ্রমণ করানো হয়। তৃতীয়বার ভ্রমণ করানো হয় মক্কা থেকে 
বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত এবং বায়তুল মুকাদ্দাস হতে আসমান পর্যন্ত। কিন্তু এই 
উক্তিটিও খুবই দূরের উক্তি এবং খুবই দুর্বল উক্তি। পূর্ব যুগীয় মনীষীদের 
কেউই এই উক্তি করেন নাই। যদি এরূপ হতো তবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজেই 
খুলে খুলে এটা বর্ণনা করতেন। এবং বর্ণনাকারী তার থেকে এটা বারবার 
হওয়ার কথা রিওয়াইয়াত করতেন। 

হযরত যুহরীর (রঃ) উক্তি অনুযায়ী মি’'রাজের এই ঘটনাটি হিজরতের এক 
বছর পূর্বে ঘটেছিল। উরওয়াও (রঃ) -এ কথাই বলেন যে, রাসুলুল্লাহকে (সঃ) 
স্বপ্নের অবস্থায় নয়, বরং জাগ্রত অবস্থায় মক্কা হতে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত 
ভ্রমণ করানো হয়। এ সময় তিনি বুরাকের উপর সওয়ার ছিলেন। মসজিদে 
কুদ্‌সের দরজার উপর তিনি বুরাকটিকে বাধেন এবং ভিতরে গিয়ে ওর 
কিবলামুখী হয়ে তাহিয়্যাতুল মসজিদ হিসেবে দৃু’'রাকআত নামায আদায় 
করেন। তারপর মি'রাজ আনয়ন করা হয়, যাতে শ্রেণী বিভাগ ছিল এবং এটা 
সোপান হিসেবে। তাতে করে তাকে দুনিয়ার আকাশে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। 
এইভাবে তাকে সাতটি আকাশ পর্যন্ত পৌঁছানো হয়। প্রত্যেক আসমানে 
আল্লাহর নৈকট্যলাভকারীদের সাথে সাক্ষাৎ হয়। নবীদের সাথে তাদের শ্রেণী 
মোতাবেক সালামের আদান প্রদান হয়। ষষ্ঠ আকাশে হযরত মূসা কালীমুল্লাহর 
(আঃ) সাথে এবং সপ্তম আকাশে হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহর (আঃ) সাথে 
সাক্ষাৎ হয়। তিনি ভাগ্য লিখনের কলমের শব্দ শুনতে পান। তিনি সিদরাতুল 
মুনতাহাকে দেখেন যেখানে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ছেয়েছিল। সোনার ফড়িং এবং 
বিভিন্ন প্রকারের রঙ সেখানে দেখা যাচ্ছিল। ফেরেশতাগণ চারদিক থেকে 
ওটাকে পরিবেষ্টন করে ছিলেন। সেখানে তিনি হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) 
তার আসল রূপে দেখতে পান যার ছ’শ’টি পালক ছিল। সেখানে তিনি সবুজ 
রঙ এর ‘রফ্রফ্‌’” দেখেছিলেন যা আকাশের প্রান্ত সমূহকে ঢেকে রেখেছিল। 


১.মি'রাজের রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সঃ) যার উপর আরোহণ করেছিলেন ওটাই রফ্রফ। 
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তিনি বায়তুল মাণমূরের যিয়ারত করেন যা হযরত খলীলুল্লাহ (আঃ) তাতে 
হেলান লাগিয়ে বসেছিলেন। সেখানে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা আল্লাহর 
ইবাদতের জন্যে যেয়ে থাকেন। কিন্তু একদিন যে দল যান, কিয়ামত পর্যন্ত আর 
তাদের সেখানে যাওয়ার পালা পড়ে না। তিনি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেন। 
এখানে পরম করুণাময় আল্লাহ পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেন এবং পরে 
তা কমাতে কমাতে মাত্র পাচ ওয়াক্ত রেখে দেন। এটা ছিল তার বিশেষ 
রহমত। এর দ্বারা নামাযের শ্রেষ্ঠত্ব ও ফজীলত স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। 
অতঃপর তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে ফিরে আসেন এবং সমস্ত নবীও (আঃ) 
অবতরণ করেন। সেখানে তিনি তাদের সকলকেই নামায পড়ান, যখন নামাযের 
সময় হয়ে যায়। সম্ভবতঃ ওটা ছিল এ দিনের ফজরের নামায। তবে কোন কোন 
গুরুজনের উক্তি এই যে, তিনি নবীদের ইমামতি করেছিলেন আসমানে। কিন্তু 
বিশুদ্ধ রিওয়াইয়াত দ্বারা এটা প্রকাশিত হয় যে, এটা বায়তুল মুকাদ্দাসের 
ঘটনা। কোন কোন রিওয়াইয়াতে আছে যে, যাওয়ার পথে তিনি এ নামায 
পড়িয়েছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্য কথা এই যে, ফিরবার পথে তিনি ইমামতি 
করেছিলেন, এর একটি দলীল তো এই যে, আসমান সমূহে নবীদের সঙ্গে যখন 
তার সাক্ষাৎ হয়, তখন প্রত্যেকের সম্পর্কেই হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) 
জিজ্ঞেস করেনঃ “ইনি কে?” যদি আগমনের পথে বায়তুল মুকাদ্দাসেই তিনি 
তাদের ইমামতি করে থাকতেন তবে পরে তাদের সম্পর্কে এই জিজ্ঞাসাবাদের 
প্রয়োজন কি ছিল? দ্বিতীয় দলীল এই যে, সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য 
"তো উঁচুতে জনাব বারী তাআ'লার সামনে হাজির হওয়া। তাহলে স্পষ্টতঃ 
এটাই ছিল সবচেয়ে অগ্রগণ্য। যখন এটা হয়ে গেল এবং তার উপর ও তার 
উন্মতের উপর এ রাত্রে যে ফরজ নামায নির্ধারিত হওয়ার ছিল সেটাও হয়ে 
গেল তখন তার স্বীয় নবী ভাইদের সাথে একত্রিত হওয়ার সুযোগ হলো। আর 
এই নবীদের সামনে তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই হযরত 
জিবরাঈল (আঃ) তাদের ইমামতি করতে তার প্রতি ইঙ্গিত করলেন। তখন 
তিনি তাদের ইমামতি করলেন। তারপর বায়তুল মুকাদ্দাস হতে বুরাকে 
আরোহণ করে রাত্রির অন্ধকারেই ফজরের কিছু পূর্বে তিনি মক্কা শরীফে পৌঁছে 
গেলেন। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান একমাত্র মহান আল্লাহরই রয়েছে। 


এখন এটা যে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তার সামনে দুধ ও মধু বা দুধ ও 
শরাব অথবা দুধ ও পানি পেশ করা হয়, এই চারটি জিনিসই ছিল, এগুলি 
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সম্পর্কে রিওয়াইয়াত সমূহে এটাও রয়েছে যে, এটা হচ্ছে বায়তুল মুকাদ্দাসের 
ঘটনা, আবার এও রয়েছে যে, এটা আসমান সমূহের ঘটনা। কিন্তু এটা হতে 
পারে যে, এই দুই জায়গাতেই এ জিনিসগুলি তার সামনে হাজির করাহয়েছিল। 
কারণ, যেমন কোন আগন্তুকের সামনে আতিথ্য হিসেবে কোন জিনিস রাখা হয়, 
এটাও এরূপই ছিল। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ LLL SS ভাল 
জানেন। 


আবার এ ব্যাপারেও লোকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহর 
(সঃ) এই মি'রাজ দেহ ও রূহ সমেত ছিল, না শুধু আধ্যাত্মিক রূপে ছিল? 
অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম তো এ কথাই বলেন যে, দেহ ও আত্মাসহ তার 
মি’রাজ হয়েছিল এবং হয়েছিল আবার জাগ্রত অবস্থায়, স্বপ্নের অবস্থায় নয়। 
হা, তবে এটা কেউ অস্বীকার করেন না যে, প্রথমে স্বপ্নে রাসূলুল্লাহকে (সঃ) 
এই জিনিস গুলিই দেখানো হয়েছিল। তিনি স্বপ্নে যা দেখতেন অনুরূপভাবে 
জাগ্রত অবস্থাতেও এগুলি তাকে দেখানো হতো। এর বড় দলীল এক তো এই 
যে, এই ঘটনাটি বর্ণনা করার পূর্বে আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় পবিত্রতা বর্ণনা 
করেছেন। এই ধরনের বর্ণনারীতির দাবী এই যে, এরপরে যা বর্ণনা করা হবে 
তা খুবই গুরুতবপূর্ণ। যদি এটাকে স্বপ্নের ঘটনা মেনে নেয়া হয় তবে স্বপ্নে এ সব 
জিনিস দেখে নেয়া তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় যে, তা বর্ণনা করতে 
গিয়ে আল্লাহ তাআ'লা পূর্বেই স্বীয় অনুগ্রহ ও ক্ষমতার প্রকাশ হিসেবে নিজের 
পবিত্রতা বর্ণনা করবেন। আবার এটা যদি স্বপ্নের ঘটনা হতো তবে কাফিররা 
এভাবে এতো তাড়াতাড়ি তাকে মিথ্যাবাদী মনে করতো না। কেননা, কেউ 
যদি তার স্বপ্নে দেখা কিছু বিস্ময়কর জিনিস বর্ণনা করে তবে শ্রোতাদের তার 
কথায় উত্তেজিত হওয়া এবং কঠিনভাবে তা অস্বীকার করার কোনই কারণ 
থাকে না। তা ছাড়া যে সবলোক এর পূর্বে ঈমান এনেছিল এবং তার 
রিসালাত কবুল করে নিয়েছিল, মি'রাজের ঘটনা শুনে তাদের ইসলাম থেকে 
ফিরে আসার কি কারণ থাকতে পারে? এর দ্বারাও এটা প্রমাণিত হয় যে, তিনি 
স্বপ্নের ঘটনা বর্ণনা করেন নাই। তারপর কুরআন কারীমের ১১৯ ১ শব্দের উপর 
চিন্তা গবেষণা করলে বুঝা যাবে যে, এর প্রয়োগ দেহ ও আত্মা এই দু'এর 
সমষ্টির উপর হয়ে থাকে। এরপর 3:44, ০৮! আল্লাহপাকের এই উক্তি 
এটাকে আরো পরিষ্কার করে দিচ্ছে যে, তিনি তার বান্দাকে রাত্রির সামান্য 
ংশের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই দেখাকে লোকদের পরীক্ষার কারণ বলা 
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A 


হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ 
SSRI CE 


যদি এটা স্বপ্নই হবে তবে এতে মানুষের বড় পরীক্ষা কি এমন ছিল যে, 
ভবিষ্যতের হিসেবে বর্ণনা করা হতো? হযরত ইবনু আব্বাস রোঃ) এই 
আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, রাসূলুল্লাহর (সঃ) এই দেখা ছিল চোখের 
দেখা!” স্বয়ং কুরআন বলেঃ CIA অর্থাৎ চক্ষু টলেও নাই 
এবং বিপথগামীও হয় নাই!” স্পষ্ট কথা যে, 2; অর্থাৎ চক্ষু বা দৃষ্টি মানুষের 
সত্তার একটি বড় গুণ, শুধু আত্মা নয়। তারপর বুরাকের উপর সওয়ার করিয়ে 
তাকে নিয়ে যাওয়াও এরই দলীল যে, এটা জাগ্রত অবস্থার ঘটনা এবং এটা 
তীর সশরীরে ভ্রমণ। শুধু রহের জন্যে সওয়ারীর কোন প্রয়োজন ছিল না। এ 
সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। 


অন্যেরা বলেন যে, রাসূলুল্লাহর (সঃ) এই মি'রাজ ছিল শুধু আত্রার, দৈহিক 
নয়। মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক (রঃ) লিখেছেনঃ “হযরত মুআ’বিয়া ইবনু আবি 
সুফইয়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা রোঃ) বলেনঃ 
“রাসূলুল্লাহর (সঃ) দেহ অদৃশ্য হয় নাই, বরং তার মি'রাজ ছিল আত্মার, দেহের 
নয়।” তীর এই উক্তিকে অস্বীকার করা হয় নাই। কেননা, হযরত হাসান ররঃ) 
বলেনঃ এ... (4 (£9 এই আয়ত বৰ্ণিত হয়েছিল এবং হযরত 
ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে খবর দিয়েছেন যে, তিনি বলেছিলেনঃ “আমি স্বপ্নে 
তোমাকে (হযরত ইসমাঈল (আঃ) কে যবাহ্‌ করতে দেখেছি, সুতরাং তুমি 
চিন্তা কর, তোমার মত কি?” তারপর এই অবস্থাই থাকে। অতএব, এটা 
স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলো যে, নবীদের (আঃ) কাছে জাগ্রত অবস্থায়ও ওয়াহী 
আসে এবং স্বপ্নেও আসে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলতেনঃ “আমার চক্ষু ঘুমায় বটে, 
কিন্তু অন্তর জেগে থাকে।” এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'’লাই সবচেয়ে ভাল 
জানেন। এ সবের মধ্যে সত্য কোনটি? তিনি জানেন এবং অনেক কিছু দেখেন। 
ঘুমন্ত বা জাগ্রত যে অবস্থাতেই তিনি থাকুন না কেন সবই হক ও সত্য। এটা 
তো ছিল মুহাম্মদ ইবনু ইসহাকের (রঃ) উক্তি। ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) 
এটাকে বিভিন্নভাবে খণ্ডন করেছেন এবং বলেছেন যে, এটা কুরআন কারীমের 
শব্দের সরাসরি উল্টো উক্তি। অতঃপর তিনি এর বিপরীত অনেক কিছু দলীল 
কায়েম করেছেন। এ সব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। 


১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) সহীহ বুখারীতে বর্ণনা করেছেন। 
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এই বর্ণনায় এক অতি উত্তম ও যবরদস্ত উপকার এ রিওয়াইয়াত দ্বারা হয়ে 
থাকে যা হাফিজ আবূ নঈম ইসবাহানী (রঃ) কিতাবুদ দালাইলিন নবৃওয়াহ্‌তে 
আনয়ন করেছেন। রিওয়াইয়াতটি এই যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) যখন দাহ্‌ইয়া ইবনু 
খালীফাকে (রাঃ) একটি পত্র দিয়ে দূত হিসেবে রোমক সম্বাট কায়সারের নিকট 
প্রেরণ করেন তখন তিনি সম্নাটের নিকট পৌঁছলে সম্বাট সিরিয়ায় অবস্থানরত 
আরব বণিকদেরকে তার দরবারে হাজির করেন। তাদের মধ্যে আবূ সুফিয়ান 
সখর ইবনু হারব (রাঃ) ছিলেন এবং তার সাথে মক্কার অন্যান্য কাফিররাও 
ছিল। তারপর তিনি তাদেরকে অনেকগুলি প্রশ্ন করলেন যা সহীহ বুখারী, 
সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আবূ 
সুফিয়ান (রাঃ) এই চেষ্টাই করে আসছিলেন যে, কি করে রাসুলুল্লহার (সঃ) 
আকর্ষণ না থাকে। তিনি নিজেই বলেছেনঃ “আমি রাসূলুল্লাহর (সঃ) প্রতি 
মিথ্যা আরোপ করতে এবং তার প্রতি অপবাদ দিতে শুধুমাত্র এই ভয়েও 
কাপণ্য করেছিলাম যে, যদি তার প্রতি আমি কোন মিথ্যা আরোপ করি তবে 
আমার সঙ্গীরা এর প্রতিবাদ করবে এবং সমাটের কাছে আমি মিথ্যাবাদী 
প্রমাণিত হয়ে যাবো। আর এটা হবে আমার জন্য বড় লজ্জার কথা। তৎক্ষণাৎ 
আমার মনে একটা ধারণা জেগে উঠলো এবং আমি বললামঃ “হে সমাট! 
শুনুন, আমি একটি ঘটনা বর্ণনা করছি যার দ্বারা আপনার সামনে এটা 
স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়বে যে, মুহাম্মদ (সঃ) বড়ই মিথ্যাবাদী লোক। 
একদিন সে বর্ণনা করেছে যে, একদা রাত্রে সে মক্কা থেকে বের হয়ে আপনার 
এই মসজিদে অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদে কুদ্‌স পর্যন্ত গিয়েছে এবং 
ফজরের পূর্বেই মন্কায় ফিরে এসেছে। আমার এই কথা শোনা মাত্রই বায়তুল 
সন্মানের সাথে বসেছিলেন, বলে উঠলেনঃ “এটা সম্পূর্ণরূপে সত্য ঘটনা। এ 
রাত্রের ঘটনা আমার জানা আছে।” তার একথা শুনে রোমক সম্াট অত্যন্ত 
বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকান এবং আদবের সাথে জিজ্ঞেস করেনঃ 
“জনাব এটা আপনি কি করে জানলেন?” তিনি উত্তরে বললেনঃ “শুনুন, 
আমার অভ্যাস ছিল এবং এটা আমি নিজের জন্যে বাধ্যতামূলক করে 
নিয়েছিলাম যে, যে পর্যন্ত এই মসজিদের (বায়তুল মুকাদ্দাসের) সমস্ত দরজা 
নিজের হাতে বন্ধ না করতাম সেই পর্যন্ত ঘুমাতাম না এ রাত্রে অভ্যাস মত 
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দরজা বন্ধ করার জন্যে আমি দাড়ালাম। সমস্ত দরজা ভালরূপে বন্ধ করলাম, 
কিন্তু একটি দরজা বন্ধ করা আমার দ্বারা কোন ক্রমেই সম্ভব হলো না। আমি 
খুবই শক্তি প্রয়োগ করলাম, কিন্তু কপাট স্বস্থান হতে একটুও সরলো না। তখন 
আমি আমার লোকজনকে ডাক দিলাম। তারা এসে গেলে আমরা সবাই মিলে 
শক্তি দিলাম। কিন্তু আমাদের এই চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে গেল। আমাদের মনে 
হলো যে, আমরা যেন একটি পাহাড়কে ওর স্থান হতে সরাতে চাচ্ছি, কিন্তু ওটা 
একটুও হিলছে না বা নড়ছে না। আমি তখন একজন কাঠ মিস্ত্রীকে ডাকলাম। 
সে অনেকক্ষণ চেষ্টা করলো, কিন্তু পরিশেষে সেও হারমানলো এবং বললোঃ 
“সকালে আবার দেখা যাবে।” সুতরাং এরাত্রে এ দরজার দুটি পাল্লা এভাবেই 
খোলা থেকে গেল। সকালেই আমি এ দরজা কাছে গিয়ে দেখি যে, ওর পার্শ্বে 
কোণায় যে একটি পাথর ছিল তাতে একটি ছিদ্র রয়েছে এবং জানা যাচ্ছে যে, 
এ রাত্রে কেউ সেখানে কোন জত্তু বেঁধে রেখেছিল,ওর চিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে। 
আমি তখন বুঝে ফেললাম যে, আজ রাত্রে আমাদের এই মসজিদকে কোন 
নবীর জন্যে খুলে রাখা হয়েছে এবং তিনি অবশ্যই এখানে নামায পড়েছেন। 
এই কথা আমি আমার লোকদেরকে বুঝিয়ে বললাম।” এটা খুবই দীর্ঘ হাদীস। 


ফায়েদাঃ হযরত আবূ খাত্তাব উমার ইবনু দাহ্‌ইয়াহ রেঃ) তার- es 
Hels 5]1 4977 23 | নামক গ্ৰন্থে হরযত আনাসের (রাঃ) বর্ণনার 
মাধ্যমে মি'রাজের হাদীসটি আনয়ন করে ওর সম্পর্কে অতি উত্তম মন্তব্য 
করতঃ বলেন যে, মি'রাজের হাদীসটি হলো মুতাওয়াতির। হযরত উমার ইবনু 
খাত্তাব (রাঃ), হযরত আলী রোঃ), হযরত ইবনু মাসউদ রোঃ), হযরত আবূ 
যার রোঃ), হযরত মা*লিক ইবনু সা’সা’ রাঃ), হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ), 
হযরত আবু সাঈদ রোঃ), হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ), হযরত শাদ্দাস ইবনু 
আডউস রাঃ), হযরত উবাই ইবনু কা’ব (রাঃ) হযরত আবদুর রহমান ইবনু 
কার্য রোঃ) হযরত আবূ হিব্বাহ্‌ (রাঃ), হযরত আবু ইয়ালা (রঃ), হযরত 
হুযাইফা (রাঃ),হযরত বুরাইদা’ রোঃ), হযরত আবূ আইয়ূব রোঃ), হযরত আবু 
উমামা’ (রাঃ);হযরত সামনা ইবনু জুনদুব (রাঃ), হযরত আবুল খামরা’ (রাঃ), 
হযরত সুহাইব রূমী রোঃ), হযরত উম্মে হানী (রাঃ), হযরত আয়েশা (রাঃ), 
হযরত আসমা’ (রাঃ) প্রভৃতি হতে মি'রাজের হাদীস বর্ণিত আছে। এঁদের মধ্যে 
কেউ কেউ সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। যদিও এগুলোর মধ্যে কতকগুলি 
রিওয়াইয়াত সনদের দিক দিয়ে বিশুদ্ধ নয়, তথাপি মোটের উপর সঠিকতার 
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সাথে মিরাজের ঘটনা সাব্যস্ত করেছেন এবং মুসলমানরা সমষ্টিগতভাবে এর 

শ্বীকারোক্তিকারী। হা, তবে যিনদীক ও মুলহিদ লোকেরা এটা অস্বীকারকারী। 

তারা চায় যে, আল্লাহর নূরকে (দ্বীন ইসলামকে) নিজেদের মুখ দ্বারা নির্বাপিত 

করে, অথচ আল্লাহ নিজ নূরকে পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে ছাড়বেন, চাই কাফিররা 

যতই অসন্তুষ্ট হোক না কেন।. 

২। আমি মূসাকে (আঃ) TE Ge EGS 
কিতাব দিয়েছিলাম ও ES BES 
ওকে করেছিলাম বাণী ০ পূ গপ) 2/০৮ 


ইসরাঈলের জন্যে পথ i হ্‌ 

“ 73 L7G, 
নির্দেশক: আমি জাদেশ 1, 
করেছিলাম; তোমরা 


¥৫2 ০/2 229 


আমাকে ব্যতাঁত অপর 0S, 533 
কাউকেও কর্মবিধায়ক ial 
রূপে গ্রহণ করো না। 


তোমরাই তো তাদের * $4 000874 
বংশধর যাদেরকে আমি el EO 
ন্‌হের (আঃ) সাথে SLE. SIG i) 
নৌকায় আরোহণ 
করেছিলাম, সে তো ছিল 
পরম কৃতজ্ঞ দাস। 
আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় রাসূল হযরত মুহাম্মদের (সঃ) মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা 

করার পর তার নবী হযরত মূসার (আঃ) আলোচনা করেছেন। কুরআন 
কারীমে প্রায়ই এই দু'জনের বর্ণনা এক সাথে এসেছে। অনুরূপভাবে তাওরাত 
ও কুরআনের বর্ণনাও মিলিত ভাবে এসেছে। হযরত মূসার (আঃ) কিতাবের 
নাম তাওরাত। এ কিতাবটি ছিল বাণী ইসরাঈলের জন্যে পথ প্রদর্শক। তাদের 
উপর এই নির্দেশ ছিল যে, তারা যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেও বন্ধু, 
সাহায্যকারী ও মা'বুদ মনে না করে। প্রত্যেক নবী আল্লাহর একত্ববাদের 
দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন। এরপর তাদেরকে আল্লাহপাক বলেনঃ “হে এঁ 


wwwi.islamfind.wordpress.com 


সুরাঃ বানী ইসরাঈল ১৭ ৩১৩ পারাঃ ১৫ 


মহান ও সম্রান্ত লোকদের সন্তানগণ! যাদেরকে আমি আমার অনুগ্রহ দ্বারা 
অনুগৃহীত করেছিলাম এইভাবে যে, তাদেরকে আমি হযরত নূহের (আঃ) 
তুফানের বিশ্বব্যাপী ধ্বংস হতে রক্ষা করেছিলাম এবং আমার প্রিয় নবী নূহের 
সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম, তাদের এই সন্তানদের উচিত আমার - 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। দেখো, আমি তোমাদের কাছে আমার আখেরী রাসূল 
হযরত মুহাম্মদকে (সঃ) পাঠিয়েছি। 

বর্ণিত আছে যে, হযরত নূহ (আঃ) পানাহার করে, কাপড় পরিধান করে, 
মোট কথা সব সময় আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতেন। এ কারণেই তাকে 
আল্লাহ তাআলা র কৃতন্ঞবান্দা বলা হয়েছে। 


মুসনাদে আহমদ প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“আল্লাহ তাআলা তার এঁ বান্দাদের উপর অত্যন্ত খুশী হন যারা এক গ্রাস 
খাবার খেয়ে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং এক চুমুক পানি পান করেও 
তার শুকরিয়া আদায় করে।” এও বর্ণিত আছে যে, হযরত নূহ্‌ (আঃ) 
সর্বাবস্থাতেই আল্লাহ তাআ'’লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকেন। সহীহ্‌ বুখারী 
প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে রয়েছে যে, মানুষ যখন শাফাআ’তের জন্যে হযরত নূহের 
(আঃ) নিকট গমন করবে তখন তারা তাকে বলবেঃ “দুনিয়াবাসীর নিকট 
আল্লাহ তাআ’লা আপনাকেই সর্বপ্রথম রাসূল করে পাঠিয়েছিলেন এবং তিনি 
কৃতজ্ঞ বান্দারূপে আপনার নামকরণ করেছেন। সুতরাং আপনি আপনার 
প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্যে সুপারিশ করুন। (শেষ পর্যন্ত) ৷” 


৪8। এবং আমি কিতাবে 
(তাওরাতে) প্রত্যাদেশ fo EE UO 
ath et) Lt 

দ্বারা বাণী ইসরাঈলকে ৰ 
জানিয়েছিলাম, নিশ্চয়ই Ae Sls 
তোমরা পৃথিবীতে দু'বার Losls37, 2/7 2/32 
বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং 24 ৩৬০১ ০১ ৩»)! 
তোমরা অতিশয় Re 
অহংকারস্ফীত হবে। 
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৫। অতঃপর এই দ্‌’এর 
প্রথমটির নির্ধারিত কাল 


অতঃপর আমি 
তোমাদেরকে প্ূ্‌ণরায় 


_. তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত 


করলাম, তোমাদেরকে ধন 
ও ' সম্ভডান সম্ভুতি দ্বারা 
সাহায্য করলাম ও 
সংখ্যায় গরিষ্ঠ করলাম। 


৭। তোমরা সৎকর্ম করলে 
সৎকর্ম নিজেদেরই জন্যে 
করবে এবং আমন্দকর্ম 
করলে তাও করবে 


নিজেদের জন্যে; অতঃপর 


পরবর্তী নির্ধারিত কাল 


উপস্থিত হলে আমি 
আমার দাসদেরকে প্রেরণ 
করলাম তোমাদের 


৩১৪ 


2231299357 
Celle -6 


PAN 23 32// 7377 


UIs Se Ci 


#239925 #23, 


ON als luc, 


2 "105% Bd lls 


SINS Usa -) 
Ee 72° 223! 2/ 2d 


Pod IN cr 


ee cS) 


282 / ER 2? 
“> ROY 
ELE 
Cig 
12 9337 


DE ff LS 


22/ 7/92/2293 (7 - 


A ) 3 eas br 
LELOPII 7 rr | 
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মুখমণ্ডল  কালিমাচ্ছন্ম ০, ১ ৪০০৯ 
করবার জন্যে, প্রথমবার Ve Ls he Be 


তারা যেভাবে মসজিদে al 
প্রবেশ করেছিল পুণরায় aS 
সেই ভাবেই তাতে প্রবেশ 


করবার জন্যে এবং তারা 
যা অধিকার করেছিল তা 
সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করবার 
জন্যে। 
৮। সম্ভবতঃ তোমাদের +4, 2 %/ । ০ 
প্রতিপালক তোমাদের 1-১৫ - 
Ks L223 0% 2 bp 20 
প্রতি দয়া করবেন; কিন্ডু OES SEA 
72 ls Lg 2,7 
আচরণের পূনরাব্ত্তি 2 EO 
করবেন; জ্ঞাহান্মামকে i 
আমি করেছি সত্য 
প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্যে 
কারাগার। 
বাণী ইসরাঈলের উপর যে, কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল তাতেই আল্লাহ 
তাআ'লা তাদেরকে প্রথম থেকেই খবর দিয়েছিলেন যে, তারা যমীনে দু'বার 
হঠকারিতা করবে এবং গুদ্ধত্যপণা দেখাবে এবং কঠিন হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে। 
সুতরাং এখানে শব্দের অর্থ হচ্ছে নির্ধারণ করা এবং প্রথম থেকেই খবর 
দিয়ে দেয়া। যেমন ১, Il [ef (১৫৪ ৬৬) এই আয়াতে (5 এর 
অর্থ এটাই। আল্লাহপাক বলেনঃ তাদের প্রথম হাঙ্গামার সময় আমি আমার 
মাখ্ল্‌কের মধ্য হতে এ লোকদের আধিপত্য তাদের উপর স্থাপন করি যারা 
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খুব বড় যোদ্ধা এবং বড় বড় যুদ্ধান্ত্রের অধিকারী। তারা তাদের উপর 
আধিপতা] বিস্তার করে, তাদের শহর দখল করে নেয় এবং লুটপাট করে তাদের 
ঘর গুলিকে শূন্য করে দিয়ে নির্ভয়ে ও নির্বিবাদে ফিরে যায়। আল্লাহ তাআলার 
ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারও ছিল। কথিত আছে যে, তারা ছিল বাদশাহ জা’লুতের 
সেনাবাহিনী। তারপর আল্লাহ তাআ'লা বাণী ইসরাঈলকে সাহায্য করেন এবং 
তারা হযরত তা'’লুতের মাধ্যমে আবার জা'লুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। হযরত 
দাউদ (আঃ) বাদশাহ জালুতকে হত্যা করেন। 


এটাও বলা হয়েছে যে, মুসিলের বাদশাহ সাখারীব এবং তার সেনাবাহিনী 
বাণী ইসরাঈলের উপর আক্রমণ চালিয়েছিল। কেউ কেউ বলেন যে, বাবেলের 
বাখ্তে নাসর তাদেরকে আক্রমণ করেছিল। ইবনু আবি হা’তিম ররঃ) এখানে 
একটি বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, এই লোকটি (বাখ্তে নাসর) 
কিভাবে ধীরে ধীরে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল। প্রথমে সে 
একজন ভিক্ষুক ছিল। ভিক্ষা করে সে কালাতিপাত করতো। পরে বায়তুল 
মুকাদ্দাস পর্যন্ত সে জয় করে ফেলে এবং সেখানে নৃশংস ভাবে সে বাণী 
ইসরাঈলকে হত্যা করে। 

ইমাম ইবনু জারীর (রাঃ) এই আয়াতের তাফসীরে একটি সুদীর্ঘ মারফ্‌’ 
হাদীস বর্ণনা করেছেন যা মাওয্‌’ (বানানো) ছাড়া কিছুই নয়। ওটা মাওয়’ 
হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। এটা বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, 
গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কেমন করে ইমাম ইবনু জারীর 
(রাঃ) এই মাওষ্‌’ হাদীস আনয়ন করেছেন। আমার উস্তাদ শায়েখ হা’ফিয 
আ'ল্লামা আবুল হাজ্জাজ (রঃ) এই হাদীসটির মাওষ্‌’ হওয়ার ব্যাখ্যা দিয়েছেন 
এবং কিতাবের হা’শিয়াতেও অনেক রিওয়াইয়াত রয়েছে, কিন্তু আমরা অযথা 
ওগুলো আনয়ন করে আমাদের কিতাবের কলেবর বৃদ্ধি করতে চাইনে। 
কেননা, এগুলির কিছু কিছু তো মাওয্‌’ আর কতকগুলি এরূপ না হলেও 
ওগুলো আনয়নে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তাআ’লার কিতাবই 
আমাদেরকে অন্যান্য কিতাব থেকে বেপরোয়া করেছে। আল্লাহর কিতাব এবং 
তীর রাসূলের (সঃ) হাদীস সমূহ আমাদেরকে এ সব কিতাবের মুখাপেক্ষী 
করেনি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। 
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ভাবার্থ শুধু এটাই যে, বাণী ইসরাঈলের ওদ্ধত্যপণা ও হঠকারিতার সময় 
আল্লাহ তাআ'’লা তাদের উপর তাদের শত্রুদের আধিপত্য স্থাপন করেন, 
তাদেরকে উত্তমরূপে তাদের দুঙ্কার্যের মজা চাখিয়ে দেন। ফলে তাদের দুর্গতির 
কোন শেষ থাকে নাই। তারা তাদের শিশু সন্তানদের কচু কাটা করে। তারা 
তাদেরকে এমনভাবে লাঞ্চিত করে যে, তাদের ঘরেই তারা প্রবেশ করে এবং 
তাদের সর্বনাশ সাধন করে এবং তাদের হঠকারিতার পূর্ণ শাস্তি দেয়। 


বাণী ইসরাঈলও কিন্তু জুলুম ও বাড়াবাড়ী করতে এতটুকুও ক্রটি করে 
নাই। সাধারণ লোক তো দুরের কথা, নবীদেরকে হত্যা করতেও তারা ছাড়ে 
নাই। বহু আলেমকেও তারা হত্যা করে ফেলেছিল। বাখ্তে নাসর সিরিয়ার 
উপর আধিপত্য লাভ করে। সে বায়তুল মুকাদ্দাসকে ধ্বংস করে দেয়, 
তথাকার অধিবাসীদেরকে হত্যা করে। তারপর সে দামেশ্্‌কে পৌঁছে। সেখানে 
সে দেখে যে, একটি কঠিন পাথরের উপর রক্ত উৎসারিত হচ্ছে। সে জিজ্ঞেস 
করেঃ “এটা কি?” জনগণ উত্তরে বলেনঃ “এই খুন বা রক্ত বরাবরই 
উৎসারিত হতেই থাকে, কোন সময়েই বন্ধ হয় না।” 

সে তখন সেখানেই সাধারণ হত্যা শুরু করে দেয়। সত্তর হাজার মুসলমান 
তার হাতে নৃশংসভাবে নিহত হয়। এ সময় এ রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। সে 
আলেমদেরকে, হা’ফেজদেরকে এবং সমস্ত সন্মানিত লোককে নির্দয়ভাবে হত্যা 
করে। সেখানে তাওরাতের কোন হা’ফিজ বাকী থাকেন নাই। তারপর সে বন্দী 
করতে শুরু করে। এ বন্দীদের মধ্যে নবীদের ছেলেরাও ছিলেন, মোট কথা, 
' এক ভয়াবহ হাঙ্গামা হয়ে যায়। কিন্তু সহীহ রিওয়াইয়াত দ্বারা অথবা সহীহ’র 
কাছাকাছি রিওয়াইয়াত দ্বারা কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, তাই আমরা এগুলো 
ছেড়ে দিয়েছি। এইসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'*লাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ যারা সৎ কাজ করে তারা নিজেদেরই লাভ 
করে, আর যারা খারাপ করে তারাও নিজেদেরই ক্ষতি করে। যেমন 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ 

EAE TIAA WL 77 2/ 


SIU LT il CUS be 


অর্থাৎ “যে ভাল কাজ করে তা সে নিলের উপকারের ছলোই করে, 
পক্ষান্তরে যে খারাপ কাজ করে ওর ফল তাকেই ভোগ করতে হয়।” 
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তারপর যখন দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতির সময় আসলো এবং পুনরায় বাণী 
ইসরাঈল আল্লাহ তাআলার অবাধ্যাচরণ ও মন্দ কাজে উঠে পড়ে লেগে 
গেল, আর নির্লজ্জভাবে জুলুম করতে শুরু করে দিলো, তখন আবার শত্রুরা 
তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়লো। তারা তাদের চেহারা বদলিয়ে এবং যেভাবে 
পূর্বে বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদকে নিজেদের দখলে এনে ফেলেছিল, 
আবারও তাই করলো। সাধ্যমত তারা সব কিছুরই সর্বনাশ সাধন করলো 
সুতরাং আল্লাহ তাআ'লার দ্বিতীয় ওয়াদাও পূর্ণ হয়ে গেল। 


মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমাদের প্রতিপালক তো পরম দয়ালু বটেই। 
সুতরাং তার থেকে নিরাশ হওয়া মোটেই শোভনীয় নয়। খুব সম্ভব, তিনি 
তোমাদের এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, আবারও যদি তোমরা তোমাদের পূর্ব 
আচরণের পুনরাবৃত্তি কর তবে তিনিও তাঁর আচরণের পুনরাবৃত্তি করবেন। আর 
এতো হলো পার্থিব শাস্তি। এখনো পরকালের ভীষণ ও চিরস্থায়ী শাস্তি বাকী 
রয়েছে। জাহান্নাম কাফিরদের কয়েদখানা, যেখান থেকে তারা বের হতেও 
পারবে না এবং পালাতেও পারবে না। সব সময় তাদেরকে এ শাস্তির মধ্যে 
পড়ে থাকতে হবে। হযরত কাতাদা’ (রঃ) বলেনঃ আবার তারা মস্তক উত্তোলন 
করে, আল্লাহর ফরমানকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে এবং মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে যায়। ফলে আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদের (সঃ) 
উন্মতকে তাদের উপর বিজয়ী করে দেন এবং লাঞ্ছিত অবস্থায় তাদেরকে 
জিযিয়া কর দিয়ে মুসলমানদের অধীনে থাকতে হয়। 


৯। এই কুরআন সর্বশ্েষ্ঠ পথ 2 
itl HE 5-4 
নির্দেশ করে এবং সৎকর্ম sh EAE se 


422 222 2 4/242 ণ 2/ 

পরায়ণ বিশ্বাসীদেরকে CE Er Is 
[) 22 2/7 4 
সূসংবাদ দেয় যে, তাদের fs - / jl 
S মহা ন! RATER 
১০। আর যারা পরলোকে oles ald 

বিশ্বাস তাদের 2223 23/77 0 6 
করে না " ৬2) sl Sls ~\. 

জন্যে আমি প্রস্তুত করে 0+ ৫/44 /2/9/7 7 2 


রেখেছি মর্মত্ধুদ শাস্তি। ollie wg Ls NG 
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আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআ'লা স্বীয় পবিত্র কিতাবের প্রশংসায় বলেন যে, 
এই কুরআন সুপথ প্রদর্শন করে থাকে। যে সব সু'মিন ঈমান অনুযায়ী নবীর 
(সঃ) ফরমানের উপর আমল করে, তাদেরকে এই সুসংবাদ দেয়া হয়, তাদের 
জন্যে আল্লাহ তাআলার নিকট রয়েছে বিরাট পুরস্কার এবং. সেখানে পাবে 
তারা অফুরন্ত নিয়ামত। পক্ষান্তরে যাদের মধ্যে ঈমান নেই তাদেরকে এই 
কুরআন এই খবর দেয় যে, কিয়ামতের দিন তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক 
শাস্তি। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ 


CNA LE 


So EE 


অর্থাৎ তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিয়ে দাও।” ie 


১১। মানুষ যেভাবে কল্যাণ ww 7 927/ 
কামনা করে সেই ভাবেই 2 needa S) 
ক 8 oo Be SUNG ES [ 
আসে চিন্তা না করে তার 6 
আশ্ুরূপায়ণ কামনা করে। 


আল্লাহ তাআলা মানুষের একটা বদ অভ্যাসের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা 
কখনো কখনো মনভাঙ্গা ও নিরাশ হয়ে গিয়ে ভুল করে নিজের জন্যে 
অসঙ্গলের প্রার্থনা করতে শুরু করে। মাঝে মাঝে নিজের মাল-ধন ও সম্তান- 
সন্ততির জন্যে বদদুআ’ করতে লাগে। কখনো মৃত্যুর, কখনো ধ্বংসের এবং 
কখনো অভিশাপের দুআ’ করে। কিন্তু তার প্রতিপালক আল্লাহ তার নিজের 
চেয়েও তার উপর বেশী দয়ালু। এদিকে সে দুআ’ করে আর ওদিকে যদি তিনি 
কবুল করে নেন তবে সাথে সাথেই সে ধ্বংস হয়ে যায় (কিন্তু তিনি তা করেন 
ন৷)। হাদীসেও আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তোমরা নিজেদের জান 
ও মালের জন্যে বদ দুআ’ করো না। নচেৎ কবুল হওয়ার মুহূর্তে হয়তো কোন 
খারাপ কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়বে।” এর একমাত্র কারণ হচ্ছে মানুষের 
চাঞ্চল্যকর অবস্থাও দ্রুততা। মানুষ আশুরূপায়ণ কামনাকারীই বটে। 

এরই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) ও হযরত ইবনু আব্বাস 
(রাঃ) হযরত আদমের (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, তখন তার রূহ্‌ তার 
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পায়ের নিন্নদেশ পর্যন্ত পৌঁছে নাই, অথচ তখনই তিনি দাড়াবার চেষ্টা করেন। 

রূহ্‌ মাথার দিক থেকে আসছিল। যখন নাক পর্যন্ত পৌঁছলো তখন তার হাচি 

আসলো। তিনি বললেনঃ tl) £1 (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে)। তখন 
আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ {4442277 (হে আদম (আঃ)! তোমার 
প্রতিপালক তোমার প্রতি দয়া করুন) রূহ যখন চক্ষু পর্যন্ত পৌঁছলো তখন 
তিনি চক্ষু খুলে দেখতে লাগলেন। তারপর যখন নীচের অঙ্গগুলিতে পৌঁছলো 
তখন তিনি খুশী হয়ে নিজের দিকে তাকাতে থাকলেন। তখনো পর্যন্ত পৌঁছে 
নাই। অথচ হাঁটার ইচ্ছা করলেন, কিন্তু হাটতে পারলেন না তখন দুআ’ করতে 
লাগলেনঃ “হে আল্লাহ! রাত্রির পূর্বেই যেন পায়ে রূহ চলে আসে?” 

১২। আমি রাত্রি ও দিবসকে 2/0870 7/792 37,77 
করেছি দুটি নিদর্শন ও 9! 0 J le, -\Y 
রাত্রিকে করেছি নিরালোক ০০০০০ ৪9/14 ০০০০ 
এবং দিবসকে করেছি if bss dll Ue 
আলোকময়, যাতে +%2/ 39/%4%/7 13/2 

[4 5 


তোমরা তোমাদের *=+ GES 4 
প্রতিপালকের অনুগ্রহ 10710217, SC 
সন্ধান করতে পার এবং Bs SL 


যাতে তোমরা বর্ষ সংখ্যা 4 5, SL ০5 
ও হিসাব স্থির করতে * d 
পার; এবং আমি সব কিছু 
বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। 
আল্লাহ তাআলা তার বড় বড় ক্ষমতার নিদর্শনাবলীর মধ্য হতে দু'টি 
নিদর্শনের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, দিবস ও রজনীকে তিনি ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে সৃষ্টি 
করেছেন। রাত্রিকে সৃষ্টি করেছেন আরামের জন্যে এবং দিবসকে সৃষ্টি করেছেন 
জীবিকা অনুসন্ধানের জন্যে। মানুষ যেন এ সময় কাজকর্ম করতে পারে, 
শিল্পকার্য ও ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারে এবং ভূ-পৃষ্টে ভ্রমণ করতে পারে। 
আর পর্যায়ক্রমে দিবস ও রজনীর গমনাগমনের ফলে মানুষ সপ্তাহ, মাস ও 
বছরের গণনা জানতে পারে, যাতে লেন দেন, পারস্পরিক কার্যকলাপে, ঝণে, 


3, 32/3)22/7 
ot 5 
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মেয়াদের এবং ইবাদতের কাজকর্মে সুবিধা হয়। যদি সময় একটাই থাকতো 
তবে বড়ই কঠিন হয়ে পড়তো। সত্যি কথা এই যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে শুধু 
রাতই রেখে দিতেন। কারো ক্ষমতা হতো না যে, সে দিন করতে পারে। আর 
যদি তিনি সর্বদা দিনই রেখে দিতেন তবে কার এমন ক্ষমতা ছিল যে, সে রাত্রি 
আনতে পারে? মহান আল্লাহর ক্ষমতার এই নিদর্শনগুলি শুনবার ও দেখ্‌বার 
যোগ্যই বটে। এটা একমাত্র তারই রহমত যে, তিনি বিশ্রাম ও শান্তির জন্যে 
রাত্রি বানিয়েছেন এবং দিবসকে বানিয়েছেন জীবিকা অনুসন্ধানের জন্যে। এ 
দুটি পর্যায়ক্রমে একে অপরের পরে আসতে রয়েছে, যাতে কৃজ্ঞতা প্রকাশ ও 
উপদেশ গ্রহণের ইচ্ছা পোষণকারী সফলকাম হতে পারে। তারই হাতে রয়েছে 
পর্যায়ক্রমে দিবস ও রজনীর গমনাগমন। তিনি রাত্রির পর্দা দিনের উপর এবং 
দিনের পর্দা রাত্রির উপর চড়িয়ে থাকেন। সূর্য ও চন্দ্র তারই আয়ত্বাধীনে 
রয়েছে। প্রত্যেকেই নিজের নির্দিষ্ট সময়ের উপর চলতে রয়েছে। এ আল্লাহ 
পরাক্রমশালী ও চরম ক্ষমাশীল। তিনি আরামদায়ক বানিয়েছেন এবং সূর্য ও 
চন্দ্রকে নিজ নিজ কাজে নিযুক্ত রেখেছেন, এটা তারই নির্ধারিত পরিমাণ যিনি 
মহাপরাক্রান্ত, জ্ঞানময়। রাত্রিকে অন্ধকার ও চন্দ্রের প্রকাশের দ্বারা চেনা যায় 
এবং দিবসকে আলোক ও সূর্যোদয়ের দ্বারা জানা যায়। সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই 
উজ্জ্বল ও আলোকময়। কিন্তু এ দুটির প্রতিও তিনি পূর্ণ লক্ষ্য রেখেছেন যেন 
প্রত্যেকটিকে চিনতে পারা যায়। সূর্যকে উজ্জ্বল ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় তিনিই 
করেছেন। মনযিল সমূহ তিনিই নির্ধারণ করেছেন যাতে হিসাব ও বছর জানা 
যায়। আল্লাহ তাআলার এই সৃষ্টি সত্য (শেষ পর্যন্ত)। কুরআন কারীমে রয়েছেঃ 
“(হে নবী সঃ.) তারা তোমাকে চন্দ্রের (প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, 
তুমি বলে দাও, এই চন্দ্র সময় নির্ধারক যন্তু বিশেষ, মানুষের জন্যে এবং 
হজ্জ্বের জন্যে (শেষ পর্যন্ত)।” 

রাত্রির অন্ধকার সরে যায় এবং দিনের গজ্জ্বল্য এসে পড়ে। সূর্য দিনের 
লক্ষণ এবং চন্দ্র রাত্রির আলামত। আল্লাহ তাআ'লা চন্দ্রকে কিছু কালিমাযুক্ত 
করে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তিনি রাত্রির নিদর্শন চন্দ্রকে সূর্যের তুলনায় কিছুটা 
অস্পষ্ট আলো বিশিষ্ট করেছেন। তাতে তিনি এক প্রকারের কলংক লেপন 
করেছেন। ইবনুল কাওয়া (রঃ) আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলীকে ররাঃ) 
জিজ্ঞেস করেনঃ “চন্দ্রের মধ্যে এই কালিমা কিরূপ?” উত্তরে তিনি বলেনঃ 
“এরই বর্ণনা নিন্নের আয়াতে রয়েছেঃ “আমি রাত্রির নিদর্শন অর্থাৎ চন্দ্রের মধ্যে 
অস্পষ্টতা নিক্ষেপ করেছি (অস্পষ্ট আলো বিশিষ্ট করেছি) এবং দিনের 
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নিদৰ্শন অর্থাৎ সূর্যকে করেছি অধিকতর উজ্জ্বল, এটা চন্দ্র অপেক্ষা উজ্জ্বলতর 

এবং অনেক বড়। দিন ও রাত্রিকে আমি দু'টি নিদর্শনরূপে নির্ধারণ করেছি। 

তার সৃষ্টিই এইরূপ” 

১৩। প্রত্যেক মানুষের ৮০৪০ ০৪4০০ 
কৃতকর্ম আমি তার 5 4১০০ 5, - 1 
গ্ধীবালক্ম করেছি এবং ১,০9 12> 290. 
কিয়ামতের দিন আমি তো 
তার জন্যে বের করবো PaZ?d 31784) 1s 

Olio anil ES iad 
এক কিতাব, যা সে পাবে Sih ন্ণানির 
উন্মুক্ত । 

১৪। (আমি বলবোঃ) তুমি _, 2/ ১,০৮০) 42 
তোমার কিতাব পাঠ কর; ৬ 5 51 -\£ 

ৰ 247, 73/7/7373 

ET Cl 

হিসাব নিকাশের জন্যে 

যথেষ্ট৷ 

উপরের আয়াতে সময়ের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যার মধ্যে মানুষ আমল করে 
থাকে। এখানে আল্লাহ তাআলা বলছেন যে, মানুষ ভাল বা মন্দ যা কিছু 
আমল করে তা তার সাথেই সংলগ্ন হয়ে যায়। ভাল কাজের প্রতিদান ভালহবে 
এবং মন্দ কাজের প্রতিদান মন্দ হবে, তা পরিমাণে যতই কম হোক না কেন। 
যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ 


009470 LL 3/90 377 (047270 Lon d3T 2/340 277 
ৰ ৰি 


- 02 75 D3 dite hens 023-02 I> B53 Re hans ors 
অর্থাৎ “যেই ব্যক্তি অনুপরিমাণ সৎ কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে। আর 
যেই ব্যক্তি অনুপরিমাণ মন্দ কাজ করবে সে তা তথায় দেখতে পাবে।” (৯৯৪ 
৭-৮) মহান আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ 


9 34 FI, Ee 20 5 Co । 447%) 24 
5.0 bi AEE Jf oc, C op il il 3 
G9 ,97./ 2/4 
As i) 
“ত ত 5 
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অর্থাৎ “যখন গ্রহণকারী ফেরেশ্তারা (মানুষের কার্যাবলী) গ্রহণ করতে 
থাকে, যারা ডানে ও বামে উপবিষ্ট আছে। সে কোন কথা মুখ হতে বের করা 
মাত্র তার নিকটেই একজন রক্ষক (ফেরেশতা) প্রস্তুত রয়েছে (সে লিপিবদ্ধ 
করে)।” (৫০৪ ১৭-১৮) আর এক জায়গায় বলেনঃ 


EE: EE 

অর্থাৎ “তোমাদের উপর নিযুক্ত রয়েছে সংরক্ষক ফেরেশ্তাগণ, সন্মানিত 
লেখকগণ, যারা তোমাদের সমুদয় কার্যকলাপ অবগত আছে।” (৮২৪ ১০-১২) 
অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলেনঃ “তোমাদেরকে শুধু তোমাদের কৃত 
কর্মেরই প্রতিদান দেয়া হবে।” আর এক জায়গায় বলেনঃ “প্রত্যেক 
মন্দকর্মকারীকে শাস্তি দেয়া হবে।” উদ্দেশ্য এই. যে, আদম সন্তানের ছোট বড়, 
গোপনীয়, প্রকাশ্য, ভাল, মন্দ কাজ , সকাল, সন্ধ্যা, দিন ও রাত অনবরতই 
লিখে নেয়া হয়। 


মুসনাদে আহমদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “অবশ্যই প্রত্যেক 
মানুষের আমলের বোঝা তার গ্রীবাদেশে রয়েছে!” ইবনু লাহীআ’হ বলেন যে, 
এমন কি ভাবী শুভাশুভের লক্ষণ গ্রহণ করাও।* 


মানুষের আমলের সমষ্টির কিতাবখানা (আমলনামা) কিয়ামতের দিন তার 
ডান হাতে দেয়া হবে অথবা বাম হাতে দেয়া হবে। সৎ লোকদেরকে তাদের 
আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে এবং মন্দলোকদেরকে তাদের আমলনামা 
বাম হাতে দেয়া হবে। এই আমলনামা খোলা থাকবে, যেন সে নিজে পাঠ করে 
এবং অন্যেরাও দেখে নেয়। তার সারা জীবনের সমস্ত আমল তাতে লিখিত 
থাকবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ 


2/9 9/9 EAE MARANA TAA 2397239230729 
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অর্থাৎ “সেই দিন মানুষকে তার সমস্ত পূর্বকৃত ও পরেকৃত কার্যাবলী 
জানিয়ে দেয়া হবে। বরং মানুষ নিজেই নিজের অবস্থা সম্বন্ধে খুব অবহিতহবে, 
যদিও সে নিজের ওজরসমূহ পেশ করবে।” (১৩৪ ১৪-১৫) এ সময় তাকে 


১. হাদীসের এই ব্যাখ্যা গারীব বা দুর্বল। 
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বলা হবেঃ তুমি ভালরূপেই জান যে, তোমার উপর জুলুম করা হবে না। এতে 
ওটাই লিখা আছে যা তুমি করেছো। সেই বিস্মরণ হওয়া জিনিসও স্মরণ হয়ে 
যাবে সেই কারণে প্রকৃতপক্ষে কোন ওষর পেশ করার সুযোগই থাকবে না। 
তাছাড়া সামনে কিতাব (আমলনামা) থাকবে যা সে পড়ে থাকবে। যদিও 
দুনিয়ায় সে মুখ ও নিরক্ষর থেকে থাকে, তথাপি সেই দিন সে পড়তে পারবে। 

এখানে গ্রীবাকে বিশিষ্ট করার কারণ এই যে, ওটা এমন একটা বিশেষ 
অংশ যাতে যে জিনিস লটকিয়ে দেয়া হয় তা ওর সাথে সংলগ্ন থাকে। 
- কবিরাও এই ধারণা প্রকাশ করেছেন। 

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে, রোগ সংক্রামক হওয়া কোন কথা নয় এবং 
শুভাশুভ নিরূপণও কোন জিনিস নয়। প্রত্যেক মানুষের আমল তার গলার 
হার স্বরূপ” 

আর একটি রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, শুভাশুভ নিরূপণ হচ্ছে প্রত্যেক 
মানুষের গলার হার। রাসূলুল্লাহর (সঃ) উক্তি রয়েছে যে, প্রত্যেক দিনের 
আমলের উপর মোহর মেরে দেয়া হয়। যখন মুমিন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে 
তখন ফেরেশ্তাগণ বলেনঃ “হে আল্লাহ! আপনি তো অমুককে আমল থেকে 
বিরত রেখেছেন?” উত্তরে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ“ যার যে আমল ছিল তা 
বরাবর লিখেই যাও, যে পর্যন্ত না আমি তাকে সুস্থ করে তুলি অথবা তার মৃত্যু 
ঘটাই।” 

কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এই আয়াত ; দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আমল। 
হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, আদম সন্তানকে সম্বোধন করে বলা হয়ঃ 
“হে আদম সন্তান! তোমার ডানে ও বামে ফেরেশ্তা বসে রয়েছে এবং সহীফা 
(ক্ষুদ্র পুস্তিকা) খুলে রেখেছে। ডান দিকের ফেরেশ্তারা পূণ্য লিখছে এবং বাম 
দিকের গুলো পাপ লিখছে। এখন তোমার ইচ্ছা, হয় তুমি বেশী পূণ্যের কাজ 
কর অথবা বেশী পাপের কাজ কর। তোমার মৃত্যুর পর এই দফতর জড়িয়ে 
নেয়া হবে এবং তোমার কবরে তোমার গ্রীবাদেশে লটকিয়ে দেয়া হবে। 
কিয়ামতের দিন খোলা অবস্থায় তোমার সামনে পেশ করা হবে এবং তোমাকে 
বলা হবেঃ “তোমার আমলনামা তুমি স্বয়ং পাঠ কর এবং তুমি নিজেই তোমার 
হিসাব ও বিচার কর।” আল্লাহর কসম! তিনি বড়ই ন্যায় বিচারক, যিনি তোমার 
কাজ কারবার তোমার উপর অর্পণ করেছেন। 
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১৫। যারা সৎপথ অবলম্বন 

করবে তারা, তো 4 ০ Sl 2 No 
i k ALLL at 
সৎপথ অবলম্বন করবে tS BO 
এবং যারা পথ ভ্রষ্ট হবে +24৪০ ০270/০ 27/ 
তারা তো পথভ্রষ্ট হবে 2৮১১০৮ ১১ 
5 7 2427292 ET 

নিজেদেরই ধ্বংসের জন্যে REY CTE 
এবং কেউ অন্য কারো 


2393/0 7/373/7 ME 
ভার বহন করবে না; আমি oY HERE 
রাসূল না পাঠান পর্যন্ত 
কাউকেও শান্তি দেই না। 


আল্লাহ তাআলা বলেন যে, যে ব্যক্তি সৎপথ অবলন্বন করে, সত্যের 
অনুসরণ করে এবং নুবুওয়াতকে স্বীকার করে, এটা তার নিজের জন্যেই 
কল্যাণকর হয়। আর যে ব্যক্তি সত্যপথ থেকে সরে যায়, সঠিক রাস্তা থেকে 
ফিরে আসে, এর শাস্তি তাকেই ভোগ করতে হবে। কাউকেও কারো পাপের 
কারণে পাকড়াও করা হবে না। প্রত্যেকের আমল তার সাথেই রয়েছে। এমন 
কেউ হবে না যে অপরের বোঝা বহন করবে। আর কুরআন কারীমে যে 
রয়েছেঃ 


4/4 LA 2/0 33H BI 2777 
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অর্থাৎ “অবশ্যই তারা তাদের বোঝা বহন করবে এবং তার বোঝার সাথে 
অন্য বোঝাও বহন করবে।” (২৯৪১৩) আর এক জায়গায় আছেঃ 


2 3798/98 3,329 3/5 
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অর্থাৎ “তারা নিজেদের বোঝার সাথে ওদের বোঝাও বহন করবে যাদেরকে 
না জেনে তারা পথভ্রষ্ট করতো।” (১৬৪ ২৫) এই দুই বিষয়ে কোন বৈপরিত্য 
মনে করা ঠিক নয়। কেননা, যারা অপরকে পথভ্রষ্ট করে, তাদেরকে পথভ্রষ্ট 
করার পাপ বহন করতে হবে, এটা নয় যে, যাদেরকে পথভ্রষ্ট করা হয়েছে 
তাদের পাপ হালকা করে তাদের বোঝা এদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। 
আমাদের ন্যায় বিচারক আল্লাহ এইরূপ করতেই পারেন না। 


wwwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ বানী ইসরাঈল ১৭ ৩২৬ পারাঃ ১৫ 


এরপর মহান আল্লাহ নিজের একটি রহমতের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি 
রাসূল প্রেরণ করার পূর্বে কোন উন্মতকে শাস্তি দেন না। সূরায়ে মুলকে রয়েছেঃ 
“যখন জাহান্নামে কোফিরদের) কোন একটি দল নিক্ষিপ্ত হবে তখন ওর 
রক্ষকগণ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেঃ তোমাদের কাছে কি কোন ভয় 
প্রদর্শনকারী নেবী) আগমন করেন নাই? তারা উত্তরে বলবেঃ নিশ্চয় আমাদের 
কাছে ভয় প্রদর্শনকারী এসেছিলেন, কিন্তু আমরা অবিশ্বাস করেছিলাম এবং 
বলেছিলামঃ আল্লাহ কিছুই নাযিল করেন নাই, আর তোমরা মহাভ্রমে পতিত 
আছ।” আর এক জায়গায় রয়েছেঃ “যারা কাফির, তাদেরকে দলে দলে দুষখের 
দিকে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এমন কি যখন তারা দুযখের নিকট পৌঁছবে, 
তখন ওর দ্বারসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং ওর দ্বার রক্ষীগণ তাদেরকে বলবেঃ 
তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে রাসুূলগণ আগমন করেন নাই, যীরা 
তোমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ তোমাদেরকে পাঠ করে শুনাতেন এবং 
তোমাদেরকে তোমাদের এই দিবসের আগমন সম্বন্ধে ভয় প্রদর্শন করতেন? 
তারা উত্তরে বলবেঃ হা, (এসেছিলেন), কিন্তু (আমরা অমান্য করেছিলাম, 
ফলে) কাফিরদের জন্যে শাস্তির প্রতিশ্র্গত পূর্ণ হয়ে রইলো।” অন্য একটি 
আয়াতে রয়েছেঃ “কাফিররা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়ে চীৎকার করে বলবেঃ হে 
আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এখান হতে বের করে নিন, আমরা 
আমাদের পূর্বের কৃতকর্ম ছেড়ে দিয়ে এখন ভাল কাজ করবো। তখন তাদেরকে 
বলা হবেঃ আমি কি তোমাদেরকে এতোটা বয়স দিই নাই যে, তোমরা উপদেশ 
গ্রহণ করার ইচ্ছা করতে পারতে? আর আমি কি তোমাদের মধ্যে আমার 
রাসূল পাঠাই নাই, যে তোমাদেরকে খুবই সতর্ক করতো? এখন তোমাদেরকে 
শাস্তি ভোগ করতেই হবে, যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।” 


মোট কথা, আরো বহু আয়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ 
তাআ'লা রাসূল প্রেরণ না করে কাউকেও জাহান্নামে দেন না। 
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সহীহ বুখারীতে 5584 4 <, 51ণনিশ্চয় আল্লাহর রহমত 
সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী” (৭ঃ ৫৬) এই আয়াতের তাফসীরে একটি সুদীর্ঘ 
হাদীস বর্ণিত আছে, যেখানে বেহেশ্ত ও দুযখের বাক্যালাপ রয়েছে। তারপর 
রয়েছে যে, জান্নাতের ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় মাখলুকের মধ্যে কারো 
প্রতি জুলুম করবেন না আর তিনি জাহান্নামের জন্যে এক নতুন মাখলুক সৃষ্টি 
করবেন, যাদেরকে ওর মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। জাহান্নাম বলতে থাকবেঃ 
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‘আরো বেশী .কিছু আছে কি?’ এই ব্যাপারে আলেমগণ অনেক কিছু 
আলোচনা-সমালোচনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এটা জান্নাতের ব্যাপারে রয়েছে। 
কেননা, জান্নাত হচ্ছে ফয্ল বা অনুগ্রহের ঘর। আর জাহান্নাম হচ্ছে, আদল বা 
ন্যায় বিচারের ঘর। ওযর খণ্ডন করা ও হুজ্জত প্রকাশ ছাড়া কাউকেও ওর 
মধ্যে প্রবিষ্ট করা হবে না। এ কারণেই হাদীসেরহা’ফিজদের একটি দলের 
ধারণা এই যে, এই ব্যাপারে বর্ণনাকারী উল্টোটা বর্ণনা করে ফেলেছেন। এর 
দলীল সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের এ রিওয়াইয়াতটি যাতে এই 
হাদীসেরই শেষাংশে রয়েছে যে, জাহান্নাম পূর্ণ হবে না, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ 
তাআলা স্বীয় পা’ তাতে রেখে দিবেন। এ সময় জাহান্নাম বলবেঃ “যথেষ্ট 
হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে? আর এ সময় ওটা পুরিপূর্ণ হয়ে যাবে এবং চারদিক 
কুঞ্চিত হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা কারো উপর জুলুম করেন না। হা, তবে 
জান্নাতের জন্যে তিনি একটি নতুন মাখলুক সৃষ্টি করবেন। 


বাকী থাকলো এখন এই মাসআলাটি যে, কাফিরদের যে নাবালক শিশু 
শৈশবেই মারা যায়, যারা পাগল অবস্থায় রয়েছে, যারা সম্পূর্ণরূপে বধির এবং 
যারা এমন যুগে কালাতিপাত করেছে যখন কোন নবী রাসূলের আগমন ঘটে 
নাই বা তারা দ্বীনের সঠিক শিক্ষা পায় নাই এবং তাদের কাছে ইসলামের 
দাওয়াত পৌঁছে নাই এবং যারা জ্ঞানশূন্য বৃদ্ধ, এসব লোকদের হুকুম কি? এই 
ব্যাপারে প্রথম থেকেই মতভেদ চলে আসছে। এসম্পর্কে যেহাদীসগুলি রয়েছে 
সেগুলি আপনাদের সামনে বর্ণনা করছি। তারপর ইমামদের কথাগুলিও 
সংক্ষেপ বর্ণনা করবো ইন্শা আল্লাহ। - 


প্রথম হাদীসঃ মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, চার প্রকারের লোক 
কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার সাথে কথোপকথন করবে। প্রথম হলো 
বধির লোক, যে কিছুই শুনতে পায় না; দ্বিতীয় হলো সম্পূর্ণ নির্বোধ ও পাগল 
লোক, যে কিছুই জানে না। তৃতীয় হলো অত্যন্ত বৃদ্ধ, যার জ্ঞান লোপ পেয়েছে। 
চতুৰ্থ হলো এ ব্যক্তি যে এমন যুগে জীবন যাপন করেছে যে যুগে কোন নবী 
আগমন করেন নাই বা কোন ধর্মীয় শিক্ষাও বিদ্যমান ছিল না। বধির লোকটি 
বলবেঃ “ইসলাম এসেছিল, কিন্তু আমার কানে কোন শব্দ পৌঁছে নাই।” পাগল 
বলবেঃ “ইসলাম এসেছিল বটে, কিন্তু আমার অবস্থা তো এই ছিল যে, শিশুরা 
আমার উপর গোবর নিক্ষেপ করতো!” বৃদ্ধ বলবেঃ “ইসলাম এসেছিল, কিন্তু 
আমার জ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছিল। আমি কিছুই বুঝতাম না৷” আর যে 
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লোকটির কাছে কোন রাসূলও আসে নাই এবং সে তার কোন শিক্ষাও পায় 
নাই সে বলবেঃ “আমার কাছে কোন রাসূলও আসেন নাই এবং আমি কোন 
হকও পাই নাই। সুতরাং আমি আমল করতাম কিরূপে?” তাদের এসব কথা 
শুনে আল্লাহ তাআ’লা তাদেরকে নির্দেশ দিবেনঃ “আচ্ছা যাও, জাহান্নামে 
লাফিয়ে পড়।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার 
শপথা যদি তারা আল্লাহর আদেশ মেনে নেয় এবং জাহান্নামে ঝাঁপিড়ে পড়ে 
তবে জাহান্নামের আগুন তাদের জন্যে ঠাণ্ডা ও আরামদায়ক হয়ে যাবে!” অন্য 
রিওয়াইয়াতে আছে যে, যারা জাহান্নামে লাফিয়ে পড়বে তাদের জন্য তা হয়ে 
যাবে ঠাণ্ডা ও শান্তিদায়ক। আর যারা বিরত থাকবে তাদেরকে হুকুম অমান্যের 
কারণে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) 
এই হাদীসটি বর্ণনা করার পর হযরত আবু হুরাইরার রাঃ) নিন্নের ঘোষণাটিও 
উল্লেখ করেছেনঃ “এর সত্যতার প্রমাণ হিসেবে তোমরা ইচ্ছা করলে আল্লাহ 
তাআ'লার dl... LLL 07 এই কালিমাও পাঠ করতে পার।” অর্থাৎ 
“আমি শাস্তি প্রদানকারী নই যে পর্যন্ত না রাসূল প্রেরণ করি।” 

দ্বিতীয় হাদীসঃ হযরত আনাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয়ঃ “হে আবু 
হামযা (রাঃ)! মুশরিকদের শিশুদের ব্যাপারে আপনি কি বলেন?” উত্তরে তিনি 
বলেনঃ “আমি রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বলতে শুনেছিঃ “তারা পাপী নয় যে, 
জাহান্নামে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে এবং পৃণ্যবানও নয় যে, জান্নাতে 
তাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে।”” 


তৃতীয় হাদীসঃ এই চার প্রকার লোকের ওযর শুনে মহান আল্লাহ 
এখনই বলছিঃ যাও, তোমরা জাহান্নামে চলে যাও!” আল্লাহর ফরমান শুনে 
জাহান্নাম থেকেও একটি গীবা উচু হবে। এই নির্দেশ শোনা মাত্রই সৎ প্রকৃতির 
লোকেরা দৌড়িয়ে গিয়ে তাতে লাফিয়ে পড়বে। আর যারা অসৎ প্রকৃতির 
লোক তারা বলবেঃ “হে আল্লাহ! আমরা এর থেকে বাচবার জন্যেই তো এই 
ওযর পেশ করেছিলাম।” আল্লাহ তাআলা তখন বলবেনঃ “তোমরা যখন স্বয়ং 
আমার কথা মানছো না, তখন আমার রাসূলদের কথা কি করে মানতে? এখন 
তোমাদের জন্য ফায়সালা এটাই যে, তোমরা জাহান্নাসী।!” আর এ আদেশ 
মান্যকারীদেরকে বলা হবেঃ “তোমরা অবশ্যই জান্নাতী । কারণ, তোমরা আমার 
কথা মান্য করেছো।* 
১. এ হাদীসটি হযরত আবূ দাউদ তায়ালেসী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এই হাদীসটি মুসনাদে আবি ইয়ালায় বর্ণিত হয়েছে। 
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চতুৰ্থ হাদীসঃ রাসূলুল্লাহকে (সঃ) মুসলমানদের সন্তানদের সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন যে, তারা তাদের সন্তানদের সাথেই থাকবে। 
অতঃপর তাকে মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেনঃ 
“তারা তাদের পিতাদের সাথে থাকবে।” তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলোঃ “হে 
আল্লাহর রাসূল (সেঃ)! তারা কোন আমল তো করে নাই?” তিনি উত্তরে 
বললেনঃ “ হাঁ, তবে আল্লাহ তাআ'লা খুব ভাল ভাবেই জানেন।”* 


পঞ্চম হাদীসঃ বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন অজ্ঞ ও নির্বোধ লোকেরা 
নিজেদের বোঝা কোমরে বহন করে নিয়ে আসবে এবং আল্লাহ তাআলার 
সামনে ওষর পেশ করতঃ বলবেঃ “আমাদের কাছে কোন রাসূল আসেন নাই 
এবং আপনার কোন হুকুমও পৌঁছে নাই। এরূপ হলে আমরা মন খুলে 
আপনার কথা মেনে চলতাম!।” তখন আল্লাহ তাআলা বলবেনঃ “আচ্ছা, এখন 
যা হুকুম করবো তা মানবে তো?” উত্তরে তারা বলবেঃ “হা, অবশ্যই বিনা 
বাক্য ব্যয়ে মেনে নিবো।” তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলবেনঃ “আচ্ছা যাও, 
জাহান্নামের পার্শ্বে গিয়ে তাতে প্রবেশ কর।” তারা তখন অগ্রসর হয়ে 
জাহান্নামের পার্শ্বে পৌঁছে যাবে। সেখানে গিয়ে যখন ওর উত্তেজনা, শব্দ এবং 
শাস্তি দেখবে তখন ফিরে আসবে এবং বলবেঃ “হে আল্লাহ আমাদেরকে এর 
থেকে রক্ষা করুন!” আল্লাহ তাআলা বলবেনঃ “দেখো, তোমরা অঙ্গীকার 
করেছো যে, আমার হুকুম মানবে, আবার এই নাফরমানী কেন?” তারা উত্তরে 
বলবেগআচ্ছা, এবার মানবো।” অতঃপর তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার 
নেয়া হবে। তারপর এরা ফিরে এসে বলবেঃ “হে আল্লাহ! আমরা তো ভয় 
পেয়ে গেছি। আমাদের দ্বারা তো আপনার এই আদেশ মান্য করা সম্ভব নয়।” 
তখন প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলবেনঃ “তোমরা নাফরমানী করেছো। 
সুতরাং এখন লাঞ্ছনার সাথে জাহান্নামী হয়ে যাও” রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন যে, 
ওর অগ্নি তাদের জন্যে ঠাণ্ডা হয়ে যেতো এবং তাদের দেহের একটি লোমও 
প্রডতোন৷ 

১. এ হাদীস আবু ইয়ালা মুসিলী (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। 

২. এই হাদীসটি হাফিজ আবূ বকর আহমদ ইবনু আবদিল খালেক বাষ্যার (রঃ) স্বীয় 
মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, এই হাদীসের মতন পরিচিত নয়। আবূ 
আইয়ূব (রঃ) হতে শুধু আব্বাদ রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং আব্বাদ (রঃ) হতে শুধু 
রাইহান ইবনু সাঈদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। আমি (ইবনু কাসীর) বলি যে, এটাই ইবনু 
হাব্বান রঃ) নির্ভরযোগ্য রূপে বর্ণনা করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনু মুঈন (রঃ) এবং 
নাসায়ী রঃ) বলেন যে, এতে ভয়ের কোন কারণ নেই। আবূ দাউদ (রঃ) তাদের থেকে 
বর্ণনা করেন নাই। আবূ হাতিম (রাঃ) বলেন যে, ইনি শায়েখ। তার মধ্যে কোন ক্রটি 
নেই। তার হাদীসগুলি লিখে নেয়া হয়, কিন্তু তার থেকে দলীল গ্রহণ করা হয় না। 
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ষষ্ঠ হাদীসঃ ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইয়াহ্‌ইয়া যাহলী রঃ) রিওয়াইয়াত 
এনেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, “নবী শূন্য যুগের লোক, পাগল এবং 
শিশু আল্লাহ তাআলার সামনে আসবে। প্রথম জন নবী শূন্য যুগের লোক) 
বলবেঃ “আমার নিকট তো আপনার কিতাবই পৌঁছে নাই।” পাগল বলবেঃ 
“আমার তো ভাল ও মন্দের মধ্যে পাথর্ক্য করার কোন জ্ঞানই ছিল না!” শিশু 
বলবেঃ “আমি তো বোধশক্তি লাভের সময়ই পাই নাই।” তৎক্ষণাৎ তাদের 
সামনে লেলিহান শিখাযুক্ত আগুন আনয়ন করা হবে। অতঃপর আল্লাহ 
তাআ'লা বলবেনঃ “এতে প্রবেশ কর!” তখন এদের মধ্যে যারা সৎকার্য 
সম্পাদনকারী হতো তারা তো সাথে সাথেই আদেশ পালন করবে। আর যারা 
এই ওষর পেশ করার পরেও হঠকারিতা করতঃ আদেশ লংঘন করবে 
তাদেরকে আল্লাহ তাআলা বলবেনঃ “তোমরা আমার সামনেই যখন আমার 
আদেশ পালন করলে না, তখন আমার নবীদের কথা কি করে মানতে?” 


সপ্তম হাদীসঃ এ হাদীসটি এ তিন ব্যক্তির ব্যাপারে উপরোক্ত 
হাদীসগুলির মতই। এতে এও রয়েছে যে, যখন এরা জাহান্নামের পার্শ্বে যাবে 
তখন ওর থেকে এমন উঁচু হয়ে শিখা উঠবে যে, তারা মনে করবে, এটা তো 
সারা দুনিয়াকে জ্বালিয়ে ভক্স করে দিবে। এরূপ মনে করে তারা দৌড়িয়ে ফিরে 
আসবে। দ্বিতীয় বারও এটাই ঘটবে। 

_ তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলবেনঃ “তোমাদের সৃষ্টির পূর্বেই তোমাদের 
আমল সম্পর্কে আমি অবহিত ছিলাম। আমার অবগতি থাকা সত্ত্বেও আমি 
তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। আমার অবগতি মোতাবেকই তোমরা হয়ে 
গেলে। সুতরাং হে জাহান্নাম! এদেরকে গ্রাস কর।” তৎক্ষণাৎ এ জ্বলন্ত অগ্নি 
তাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে। 


অষ্টম হাদীসঃ উপরে বর্ণিত লোকদের উক্তি সহ হযরত আবু হুরাইরার 
(রাঃ) রিওয়াইয়াত পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে তার 
থেকেই বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “প্রত্যেক শিশু দ্বীনে 
ইসলামের উপরই সৃষ্টি হয়ে থাকে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহ্‌দী, 
খৃস্টান এবং মাজুসী বানিয়ে দেয়। যেমন বকরীর নিখুঁত অঙ্গ বিশিষ্ট বাচ্চার 
কান কাটা হয়ে থাকে। জনগণ জিজ্ঞেস করলোঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যদি 
সে শৈশবেই মারা যায়?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “তাদের আমল সম্পর্কে আল্লাহ 
তাআলার সঠিক ও পূর্ণ অবগতি ছিল।” মুসনাদের হাদীসে রয়েছে যে, 
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জান্নাতে মুসলমান শিশুদের দায়িত্ব হযরত ইবরাহীমের (আঃ) উপর অর্পিত 
রয়েছে। সহীহ মুসলিমের হাদীসে কুদসীতে রয়েছে যে, আল্লাহ তাআ'লা 
বলেনঃ “আমি আমার বান্দাদেরকে একত্ববাদী, একনিষ্ঠ এবং খাটি বানিয়েছি।” 
অন্য রিওয়াইয়াতে ‘মুসলমান’ শব্দটিও রয়েছে। 


নবম হাদীসঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “প্রত্যেক শিশু ফিতরাতের 
(প্রকৃতির) উপর জন্ম গ্রহণ করে থাকে।” জনগণ তখন উচ্চ স্বরে তাকে 
জিজ্ঞেস করেনঃ “মুশরিকদের শিশুরাও কি?” উত্তরে তিনি বলেনঃ 
“মুশরিকদের শিশুরাও ।”” 

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে, মুশরিকদের শিশুদেরকে জান্নাতবাসীদের 
খাদেম বানানো হবে।* 


দশম হাদীসঃ একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! 
জান্নাতে কারা কারা যাবে?” জবাবে তিনি বলেনঃ “শহীদ, শিশু এবং জীবন্ত 
প্রোথিত শিশুরা ।”* 


আলেমদের কারো কারো মাযহাব এই, তাদের ব্যাপারে নীরবতার ভূমিকা 
পালন করতে হবে। তাদের দলীলও গত হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, তারা 
জান্নাতী। তাদের দলীল হচ্ছে সহীহ বুখারীর এ হাদীসটি যা হযরত সামুরা ইবনু 
জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মি'রাজের রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি 
লোককে গাছের নীচে দেখতে পান যার পাশে অনেক শিশু ছিল। হযরত 
জিবরাঈলকে (আঃ) এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ “ইনি হলেন: 
হযরত ইবরাহীম (আঃ)। আর তার পাশে যে শিশুগুলি রয়েছে তারা হচ্ছে 
মুসলমান ও মুশরিকদের সম্ভান।” “জনগণ তখন রাসূলুল্লাহকে (সঃ) জিজ্ঞেস 
করেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তাহলে মুশরিকদের সম্তানরাও কি 
(জান্নাতী)?” তিনি উত্তরে বললেনঃ “হা, মুশরিকদের সম্ভানরাও (জান্নাতী) ৷” 


কোন কোন আলেম বলেন যে, মুশরিকদের শিশুরা জাহান্নামী। কেননা, 
একটি হাদীসে রয়েছে যে, তারা তাদের পিতাদের সঙ্গে থাকবে। কেউ কেউ 


১. এ হাদীসটি হা’ফিয আবূ বকর বরকানী রঃ) তার আল-মুসতাখরিজু আলাল বুখারী’ 
নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। 

২, এ হাদীসটি ইমাম তিবরাণী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 

৩. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। 
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বলেন যে, কিয়ামতের মাঠে তাদের পরীক্ষা হয়ে যাবে। অনূগতরা জান্নাতে 
যাবে। আল্লাহ তাআ'লা নিজের পূর্ব ইল্‌ম প্রকাশ করতঃ তাদেরকে জান্নাতে 
প্রবিষ্ট করবেন। আর কেউ কেউ তাদের অবাধ্যতার কারণে জাহান্নামে যাবে। 
এখানেও আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় পূর্ব জ্ঞান প্রকাশ করতঃ তাদেরকে জাহান্নামে 
প্রবিষ্ট করার নির্দেশ দিবেন। শায়েখ আবুল হাসান ইবনু ইসমাঈল আশআরী 
(রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মাযহাব এটাই। 
ইমাম বায়হাকী (রঃ) ‘কিতাবুল ই’তেকাদ’ নামক গ্রন্থে এর পৃষ্ঠপোষকতা 
করেছেন। আরো বহু মুহাককিক আলেম ও পরীক্ষক হা’ফিয এটাই বলেছেন। 
শায়েখ আবূ উমার ইবনু আবদিল বরানমারী (রঃ) পরীক্ষার কতকগুলি 
রিওয়াইয়াত বর্ণনা করার পর লিখেছেন যে, এই ব্যাপারে হাদীস গুলি মযবুত 
নয়। সূতরাং এগুলো দ্বারা হুজ্জত সাব্যস্ত হয় না এবং আহলে ইলম এগুলো 
অস্বীকার করেন। কেননা, আখেরাত হচ্ছে প্রতিদানের জায়গা, আমলের জায়গা 
নয় এবং পরীক্ষার জায়গাও নয়। আর জাহান্নামে যাওয়ার হুকুমও মানবিক 
শক্তির বাইরের হুকুম এবং মহান আল্লাহর অভ্যাস এটা নয়। 

ইমাম সাহেবের এই উক্তিটির জবাব শুনুন! এই ব্যাপারে যে সব হাদীস 
এসেছে সেগুলির মধ্যে কতকগুলি তো সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ, যেমন আইম্মায়ে 
উলামা ব্যাখ্যা করেছেন। আর কতকগুলি হাসান এবং কতকগুলি যইফ বা 
দুর্বলও রয়েছে। কিন্তু এই দুর্বল হাদীসগুলিও সহীহ্‌ ও হাসান হাদীসগুলির 
কারণে মষ্বুত হয়ে যাচ্ছে। এরূপ যখন হলো তখন এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান 
হয়ে গেল যে, এই হাদীসগুলি হুজ্জত ও দলীল হওয়ার যোগ্য। এখন বাকী 
থাকলো ইমাম সাহেবের এই কথাটি যে, আখেরাতে আমল ও পরীক্ষার 
জায়গা নয়। নিঃসন্দেহে এটা সঠিক কথা, কিন্তু এর দ্বারা এটার অস্বীকৃতি কি 
করে হয় যে, কিয়ামতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জান্নাত ও জাহান্নামে প্রবেশের পূর্বে 
কোন হুকুম আহকাম প্রদান করা হবে না? শায়েখ আবুল হাসান আশআরী 
(রঃ) তো আহলে সুন্নাত ওয়ালা জামাআতের মাযহাবের আকীদায় শিশুদের 
পরীক্ষাকে দাখিল করেছেন। উপরন্তু 32 3% 42% কুরআন কারীমের 
এই আয়াতটি এর স্পষ্ট দলীল যে, মুনাফিক ও মুমিনের মধ্যে প্রভেদ করার 
জন্যে পায়ের গোছা খুলে দেয়া হবে এবং সিজদার হুকুম হবে। সহীহ হাদীস 
সমূহে রয়েছে যে, মু'মিনরা তো সিজ্দা করে নিবে, কিন্তু মুনাফিকরা উল্টো 
মুখে পিঠের ভরে পড়ে যাবে। 
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সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এ ব্যক্তির ঘটনাও রয়েছে যে ব্যক্তি 
সর্বশেষে জাহান্নাম থেকে বের হবে। সে আল্লাহ তাআলার সাথে ওয়াদা 
অঙ্গীকার করবে যে, সে একটি আবেদন ছাড়া তার কাছে আর কোন আবেদন 
করবে না। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তার এ আবেদন পুরো করবেন। কিন্তু 
তখন সে তার কৃত অঙ্গীকার থেকে ফিরে যাবে এবং অন্য একটি আবেদন 
করে বসবে ইত্যাদি। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন। ‘হে আদম 
সন্তান! তুমি বড়ই অঙ্গীকার ভঙ্গকারী। আচ্ছা যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর।” 


তারপর ইমাম সাহেবের এ কথা বলা ষে, তাদেরকে তাদের শক্তির বাইরের 
হুকুম অর্থাৎ জাহান্নামে লাফিয়ে পড়ার হুকুম কি করে হতে পারে? আল্লাহ 
তাআলা কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত কষ্ট দেন না। তার একথাটিও 
হাদীসের বিশুদ্ধতায় কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। স্বয়ং ইমাম সাহেব এবং 
সমস্ত মুসলমান এটা স্বীকার করে যে, পুলসিরাত অতিক্রম করার হুকুম সবারই 
হবে যা জাহান্নামের পৃষ্ঠোপরি থাকবে। তা হবে তরবারীর চাইতেও তীক্ষ এবং 
চুলের চাইতেও সূক্ষ্ম। মু'মিন ওঁর উপর দিয়ে নিজেদের পুণ্যের পরিমান 
অনুপাতে পার হয়ে যাবে। কেউ বিদ্যুতের গতিতে পার হয়ে যাবে। কেউ পার 
হবে বাতাসের গতিতে, কেউ পার হবে ঘোড়ার গতিতে এবং কেউ কেউ উটের 
গতিতে পার হয়ে যাবে। আর কেউ কেউ পলাতকের মত, কেউ কেউ 
পদাতিকের মত, কেউ কেউ হাটু কাপাতে কাপাতে এবং কেউ কেউ কেটে 
কেটে জাহান্নামে পড়ে যাবে। সুতরাং সেখানে এটা যখন হবে তখন জাহান্নামে 
লাফিয়ে পড়ার হুকুম তো এর চেয়ে বড় কিছু নয়, বরং ওটাই এর চেয়ে বেশী 
বড় ও কঠিন। আরো শুনুন, হাদীসে আছে যে, দাজ্জালের সঙ্গে আগুন ও 
বাগান থাকবে। শারে' আলাই হিসসালাম মু'মিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, 
তারা যেটাকে আগুন দেখছে তার থেকে যেন পান করে। ওটা তাদের জন্যে 
ঠাণ্ডা ও শান্তির জিনিস। সুতরাং এটা এই ঘটনার স্পষ্ট দৃষ্টান্ত। আরো দৃষ্টান্ত 
রয়েছে, যেমন বাণী ইসরাঈল যখন গো বৎসের পূজা করে তখন তাদের শাস্তি 
স্বরূপ আল্লাহ তাআ'লা নির্দেশ দেন যে, তারা যেন পরস্পর একে অপরকে 
হত্যা করে। এক মেঘ খণ্ড এসে তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তারপর যখন 
তরবারী চালনা শুরু হলো তখন সকালেই মেঘ কেটে যাওয়ার পূর্বেই তাদের 
মধ্যে সত্তর হাজার মানুষ নিহত হয়ে যায়। পিতা পুত্রকে এবং পুত্র পিতাকে 
হত্যা করে ফেলে। এ হুকুম কি এই হুকুমের চেয়ে ছোট ছিল? এ আমল কি 
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তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত ছিল না? তাহলে তো তাদের সম্পর্কেও এটা বলে 
দেয়া উচিত ছিল যে, আল্লাহ তাআলা কাউকেও তার সহ্যের অতিরিক্ত কষ্ট 
দেন না? 


এই সমুদয় বিতর্ক পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর এখন জেনে রাখুন যে, 
মুশরিকদের বাল্যাবস্থায় মৃত শিশুদের সম্পর্কেও বহু উক্তি রয়েছে। একটি 
উক্তি এই যে, তারা সব জান্নাতী। তাদের দলীল মি'রাজ সম্পর্কীয় এ হাদীসটি 
যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) হযরত ইবরাহীমের (আঃ) পার্শ্বে মুশরিক ও মুসলমানদের 
শিশুদেরকে দেখেছিলেন। তাদের আরো দলীল সনদের এ রিওয়াইয়াতটি যা 
পূর্বে গত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “শিশুরা জান্নাতে যাবে” হা, 
তবে পরীক্ষা হওয়ার যে হাদীসগুলি বর্ণিত আছে সেগুলো বিশিষ্ট। সুতরাং 
যাদের সম্পর্কে রাব্বুল আ’লামীনের জানা আছে যে, তারা অনুগত ও বাধ্য, 
তাদের রূহ আলামে বার্যাখে হযরত ইবরাহীমের (আঃ) পার্শ্বে রয়েছে। আর 
সেখানে মুসলমানদের শিশুদের রহগুলিও রয়েছে। পক্ষান্তরে যাদের সম্পর্কে 
আল্লাহ তাআ’লা জানেন যে, তারা হক কবুলকারী নয় তাদের বিষয়টি আল্লাহ 
তাআলার উপর অর্পিত। তারা কিয়ামতের দিন জাহান্নামী হবে। যেমন 
পরীক্ষার হাদীসগুলি দ্বারা এটা প্রকাশিত। ইমাম আশ্আ'রী (রঃ) এটা আহলে 
সুন্নাত হতে বর্ণনা করেছেন। এখন কেউ তো বলেন যে, এরা স্বতন্তভাবে 
জান্নাতী। আবার অন্য কেউ কেউ বলেন যে, এরা জান্নাতীদের খাদেম। যদিও 
আবু দাউদ তায়ালেসী (রঃ) এইরূপ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু ওর সনদ দুর্বল। 
এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। 


দ্বিতীয় উক্তি এই যে, মুশরিকদের শিশুরাও তাদের বাপ-দাদাদের সাথে 
জাহান্নামে যাবে। যেমন মুসনাদ প্রভৃতি হাদীসে রয়েছে যে, তারা তাদের বাপ- 
দাদাদের অনুসারী। একথা শুনে হযরত আয়েশা রোঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ 
“তারা কোন আমল করার সুযোগ পায় নাই তবুও কি?” রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
উত্তরে বললেনঃ “তারা কি আমল করতো তা আল্লাহ তাআলা ভালরূপেই 
জানেন। 

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, “আমি রাসূলুল্লাহকে (সঃ) 
মুসলমানদের শিশুদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেনঃ “তারা 
তাদের বাপ-দাদাদের সাথে থাকবে।” আমি জিজ্ঞেস করলামঃ মুশ্রিকদের 
শিশুদের হুকুম কি? জবাবে তিনি বলেনঃ “তারাও তাদের বাপ-দাদাদের সঙ্গে 
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থাকবে।” আমি আবার প্রশ্ন করলামঃ তারা কোন আমল করে নাই তবুও? 
জবাবে তিনি বললেনঃ “সে কি আমল করতো তা আল্লাহ তাআলা 
ভালরূং ৰে পই জানেন!” 


মুসনাদের হাদীসে আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) হযরত আয়েশাকে রাঃ) 
বলেছিলেনঃ “তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে আমি তোমাকে তাদের ক্রন্দন ও 
চীৎকার ধ্বনি শোনাতে পারি।” 


ইমাম আহমদের (রঃ) পুত্র রিওয়াইয়াত করেছেন যে, হযরত খাদীজা’ 
(রাঃ) তার এ দুই সন্তান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহকে (সঃ) জিজ্ঞেস করেন যারা 
অজ্ঞতার যুগে মারা গিয়েছিল। তিনি উত্তরে বলেনঃ “তারা দু'জন জাহান্নামী ।” 
রাসুলুল্লাহ (সঃ) যখন দেখেন যে, একথাটি হযরত খাদীজা’র কাছে খুব কঠিন 
বোধ হয়েছে তখন তিনি তাকে বলেনঃ “তুমি যদি তাদের স্থান দেখতে পেতে 
তবে তুমি নিজেও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যেতে।”এরপর হযরত খাদীজা 
(রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ “যে শিশুগুলি আপনার গুরষে জন্মগ্রহণ করেছিল 
(তাদের কি হবে)?” উত্তরে রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “জেনে রেখো যে, মু'মিন 
তাদের শিশুরা জান্নাতী এবং মুশরিক ও তাদের সন্তানরা জাহান্নামী ৷” 
অতঃপর তিনি নিন্নের আয়াতটি পাঠ করেনঃ 


29/003 3 2d oe AE SE 7 99/72 0 / 
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অর্থাৎ “যারা ঈমান এনেছে REE NE 
তাদের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের সন্তানদেরকে তাদের সাথে মিলিত 
করবো।”* 


সুনানে আবি দাউদে রয়েছে যে, জীবন্ত প্রোথিতকারী এবং যাকে জীবন্ত 
প্রোথিত করা হয়েছে উভয়েই জাহান্নামী । 


সুনানে আবি দাউদে এই সনদটি হাসানরূপে বর্ণিত হয়েছে। হযরত সালমা 
ইবনু কায়েস আশ্কাঈ (রাঃ) বলেনঃ “আমি আমার ভাইকে সাথে নিয়ে 
রাসূলুল্লাহর খিদমতে হাজির হলাম এবং বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! 


১. এ হাদীসটি সুনানে আবি দাউদে বর্ণিত হয়েছে। 

২. এ হাদীসটি গারীব বা দুর্বল। এর ইসনাদে মুহাম্মদ ইবনু উছমান নামক বর্ণনাকারীর 
অবস্থা অজানা রয়েছে এবং তার শায়েখ যাযান হযরত আলীকে (রাঃ) এখানে পান 
নাই। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'’লাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 
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আমাদের মাতা অজ্ঞতার যুগে মারা গেছেন। তিনি আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত 
রাখতেন এবং অতিথিপরায়ণা ছিলেন। কিন্তু তিনি আমাদের একটা অপ্রাপ্ত 
বয়স্কা বোনকে জীবন্ত কবর দিয়েছেন তোর অবস্থা কি হবে?)” রাসুলুল্লাহ (সঃ) 
উত্তরে বললেনঃ “যে এইরূপ করেছে এবং যাকে এইরূপ করা হয়েছে তারা 
উভয়েই জাহান্নামী।” সে যদি ইসলাম পায় এবং তা কবূল করে নেয় তবে 
সেটা অন্য কথা। 

তৃতীয় উক্তি এই যে, তাদের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা উচিত। এক 
তরফাভাবে তাদের সম্পর্কে কোন ফায়সালা দেয়া উচিত নয়। তারা 
রাসূলুল্লাহর (সঃ) এই উক্তির উপর ভিত্তি করেই এ কথা বলেছেন যে, তাদের 
আমলের সঠিক ও পূর্ণ অবগতি আল্লাহ তাআ'লারই রয়েছে। 

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, যখন রাসূলুল্লাহকে (সঃ) মুশরিকদের সন্তানদের 
- ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো তখন তিনি এই ভাষাতেই উত্তর দিয়েছিলেন। 
কেউ কেউ বলেন যে, তাদেরকে ‘আরাফ’ নামক স্থানে রাখা হবে। এই 
উক্তিরও ফল এটাই যে, তারা জান্নাতী। কেননা, আ'রাফ কোন বাস করার স্থান 
নয়। এখানে অবস্থানকারীরা শেষে বেহেশ্তেই যাবে। যেমন সূরায়ে আ'রাফের 
তাফসীরে আমরা এটা বর্ণনা করেছি। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই 
সবচেয়ে ভাল জানেন। 

এ সব মতভেদ তো ছিল মুশরিকদের সন্তানদের ব্যাপারে। কিন্তু মুমিনদের 
অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের ব্যাপারে আলেমদের সর্বসম্মত মত এই যে, তারা 
জান্নাতী। যেমন ইমাম আহমদের (রঃ) উক্তি রয়েছে। আর এটা জনগণের 
মধ্যে প্রসিদ্ধ হয়েও রয়েছে। আর ইনশা আল্লাহ আমাদের এই আশাও 
রয়েছে। কিন্তু কতকগুলি আলেম হতে বর্ণিত আছে যে, তারা তাদের ব্যাপারে 
নীরবতা অবলম্বন করে থাকেন এবং বলেনঃ ‘সবাই মহামহিমান্বিত আল্লাহর 
মর্জি ও ইচ্ছার অধীন। আহলে ফিকহ ও আহ্‌লে হাদীসের একটি দলও 
এদিকেই গিয়েছেন। মুআত্তায়ে ইমাম মা’লিকের ,%| এর হাদীসসমূহেও 
এ ধরনেরই কথা রয়েছে, তবে ইমাম মালিকের (রঃ) কোন ফায়সালা এতে 
নেই। 

পর যুগীয় মনীষীদের কারো কারো উক্তি এই যে, মুসলমানদের শিশুরা 
জান্নাতী এবং মুশরিকদের শিশুরা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাধীন। ইবনু আবদিল 
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বারর (রঃ) এটাকে এই ব্যাখ্যাতেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কুরতুবীও (রাঃ) 
এটাই বলেছেন। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। 


এই ব্যাপারে এ সব গুরুজন একটি হাদীসও আনয়ন করেছেন যে, 
আনসারদের একটি শিশুর জানা যায়, রাসূলুল্লাহকে (সঃ) আহবান করা হলে 
হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ “এই শিশুটিকে মারহাবা! এতো বেহেশ্তের 
পাখী। না সে কোন খারাপ কাজ করেছে, না সেই সময় পেয়েছে।” তার একথা 
শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেনঃ “এটা ছাড়া অন্য কিছুও তো হতে পারে? 
হে আয়েশা রোঃ)! জেনে রেখো যে, আল্লাহ তাআলা জান্নাত ও জান্নাতীদেরকে 
নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, অথচ তখন তারা তাদের পিতাদের পৃষ্ঠে ছিল। 
অনুরূপভাবে তিনি জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন এবং জাহান্নামে যারা দক্ধিভৃত হবে 
তাদেরকেও সৃষ্টি করেছেন, অথচ তারাও তখন তাদের পিতাদের পৃষ্ঠের মধ্যে 
ছিল।” এ হাদীসটি সহীহ মুসলিম ও সুনানে বর্ণিত হয়েছে। এই মাসআলাটি 
সহীহ দলীল ছাড়া সাব্যস্ত হতে পারে না এবং লোকেরা তাদের অজ্ঞতার 
কারণে প্রমাণ ছাড়াই এ সম্পর্কে উক্তি করতে শুরু করে দিয়েছে, এই জন্যে 
আলেমদের একটি দল এই বিষয়ে কোন উক্তি করাই অপছন্দ করেছেন। 
হযরত ইবনু আব্বাস রোঃ), কাসিম ইবনু মুহাম্মদ ইবনু আবি বকর (রাঃ) এবং 
মুহাম্মদ ইবনু হানীফা’ রোঃ) প্রভৃতি তো মিন্বরে উঠে ভাষণে বলেছিলেন যে, 
রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “এই উন্মতের কাজ-কর্ম সঠিক থাকবে, যে পর্যন্ত 
তারা শিশুদের সম্পর্কে ও তকদীর সম্পর্কে কোন মন্তব্য না করবে।”” 

১৬। যখন আমি কোন ২, ০০/০০০ 
জনপদকে ধ্বংস করার এ“ ০!০১) 314-\ 
ইচ্ছা করি তখন ওর 23 2d 27 
সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে Mi bli 
সৎকর্ম করতে আদেশ ৪/4 4 =; $4 
কতি" ডি. তার তথায়: 


১. এটা ইবনু হাব্বান (রঃ) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, এর দ্বারা মুশরিকদের 
শিশুদের সম্পর্কে কোন মন্তব্য না করা বুঝানো হয়েছে। অন্যান্য কিতাবে এই 
রিওয়াইয়াতটি হযরত আবদুল্লাহর (রাঃ) নিজের উক্তি দ্বারা মারফ্্‌’ রূপে বর্ণিত 
হয়েছে। 
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অসৎকর্ম করে; অতঃপর EASY 
ওর প্রতি দণ্ডান্ঞা ৮৫- JU 


? ন্যায়সঙ্গত হয়ে যায় এবং a 2 
আমি ওটাকে সম্পূর্ণরূপে id 
বিধ্বস্ত করি। 


প্রসিদ্ধ পঠন 6% এরূপই রয়েছে। এখানে “আমর দ্বারা তকদীরী আমর 
বুঝানো হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ...৬! &01 অর্থাৎ “সেখানে 
আমার নির্ধারিত আদেশ এসে পড়ে রাত্রে অথবা দিবসে।” আল্লাহ তাআ'লা 
মন্দের হুকুম করেন না। ভাবার্থ এই যে, তারা অশ্লীল ও নির্লজ্জতার কাজে 
জড়িত হয়ে পড়ে। আর এই কারণে তারা শাস্তির যোগ্য হয়ে পড়ে। এও অর্থ 
তখন তারা মন্দ কাজে লেগে পড়ে, তখন আমার শাস্তির প্রতিশ্রুতি তাদের 
উপর পূর্ণ হয়ে যায়।” 

যাদের কিরআতে 6%*{ রয়েছে তারা বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ “আমি 
দুষ্ট লোকদেরকে তথাকার নেতা বানিয়ে দেই। তারা সেখানে অসৎকার্য করতে 
শুরু করে দেয়। অবশেষে আল্লাহর শাস্তি তাদেরকে তাদের বস্তিসহ ধ্বংস ও 
উট্‌টুচু করে দেয়! যেন এক তায় অহযহিয়ারিত আল্লাহ বলেনঃ 


732 2793972 PSA 


CS ED Cpe SIBLE EL I 
“এইরূপে আমি প্রত্যেক জনপদে তথাকার নেতৃস্থানীয় লোকদেরই 
প্রেথমতঃ) পাপে লিপ্ত করিয়েছি, যেন তারা তথায় শঠতা করতে থাকে!” (৬ঃ 
১২৩) 
হযরত ইবনু আব্বাস রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ tA efi 
শকত্ৰুদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে থাকি এবং সেখানে তাদের হঠকারিতা শেষ সীমায় 
পৌঁছে যায়।” 


মুসনাদে আহমাদে একটি হাদীস রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“উত্তম সম্পদ হচ্ছে এ জন্তু যা অধিক বাচ্চা দিয়ে থাকে। অথবা এ রাস্তা যা 
খেজুরের গাছ দ্বারা সজ্জিত থাকে।” কেউ কেউ বলেন যে, এটা একটা সাদৃশ্য। 
যেমন তার উক্তিঃ “পাপীরা, পুরস্কার প্রাপ্ত নয়।” 
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১৭। নৃহের (আঃ) পর আমি 932 / ০/৪/9724 
কত মানব গোষ্ঠী ধ্বংস RA EA 
RE Cte 
যথেষ্ট । 


দল! তোমরা জ্ঞান ও বিবেকের সাথে কাজ কর এবং আমার এই সন্মানিত 
রাসূলকে (সঃ) মিথ্যা প্রতিপন্ন করো না এবং এভাবে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হয়ে 
যেয়ো না। তোমাদের পূর্ববর্তী হযরত নূহের (আঃ) পরযুগের লোকদের কথা 
চিন্তা করে দেখো যে, রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করার কারণে তারা দুনিয়ার বুক 
থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।” এর দ্বারা এটাও জানা যাচ্ছে যে,হযরত নূহের 
(আঃ) পূর্বে হযরত আদম (আঃ) পর্যন্ত মানুষ দ্বীনে ইসলামের উপর ছিল। 
সুতরাং হে কুরায়েশরা! তোমরা তাদের অপেক্ষা বেশী সাজ-সরঞ্জাম, শক্তি 
এবং সংখ্যার অধিকারী নও। এতদসত্ত্বেও তোমরা নবীকূল শিরোমণি হযরত 
মুহান্মদকে (সঃ) অবিশ্বাস করছো! কাজেই তোমরা আরো বেশী শাস্তির যোগ্য 
হয়ে পড়েছো। আল্লাহ তাআলার কাছে তার কোন বান্দার কোন কাজ গোপন 
নেই। ভাল ও মন্দ সবই তার কাছে প্রকাশমান। প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবই 
তিনি জানেন। প্রত্যেক আমল তিনি দেখতে রয়েছেন। 


১৮। কেউ পাৰ্থিব সুখ সন্তোগ _, ১, 29০০ 

কামনা করলে আমি যাকে Lp SUS or -\A 
যা ইচ্ছা সত্বর দিয়ে থাকি; 2 IT 732,04 426, 
পরে তার জন্যে জাহান্নাম 745৮ ৫5৭ ৮৯ 
নির্ধারিত করি, যেথায় সে £450" bs 
প্রবেশ করবে নিন্দিত ও | 

3390 #3330 Ny, 
অনুগ্ছহ হতে দ্রীকৃত Shes EES BS 
অবস্থায়। 
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১৯। যারা বিশ্বাসী হয়ে MOE 
" করে, EE 
এবং ওর জন্যে যথাযথ 4,৬ ০১ +, 
চেষ্টা করে তাদেরই চেষ্টা PEF AL a0 HEA a 
স্বীকৃত হয়ে থাকে। Opto 
আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, যেব্যক্তি দুনিয়া কামনা করে তার যে সব 
চাহিদাই পূৰ্ণ হবে তা নয়। বরং তিনি যার যে চাহিদা পূর্ণ করতে চান পূর্ণ করে 
থাকেন। হাঁ, তবে এইরূপ লোক পরকালে সম্পূর্ণরূপে শূন্য হস্ত রয়ে যাবে। 
সেখানে সে জাহান্নামের গর্তে নিক্ষিপ্ত হবে। সেখানে সে অত্যন্ত লাঞ্ছিত ও 
অপমানিত অবস্থায় থাকবে। কেননা, এখানে সে একথাই বলেছিল। সে 
ংসশীলকে চির স্থায়ীর উপর এবং দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য 
দিয়েছিল। এই জন্যেই সেখানে সে আল্লাহর করুণা হতে দূরে থাকবে। 


মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “দুনিয়া এ 
ব্যক্তির ঘর, পরকালে যার কোন ঘর নেই। এটা এ ব্যক্তিই জমা করে যার 
কোন বিবেক বুদ্ধি নেই।” হাঁ, তবে আখেরাতের সাক্ষাৎ যে কামনা করে এবং 
সঠিক পন্থায় আখেরাতের কাজে লাগে এরূপ পূণ্য অর্জন করে এবং তার 
অন্তরেও পূর্ণ মাত্রায় আল্লাহর প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস থাকে, শাস্তি পুরস্কার ও 
ওয়াদাকে সঠিক বলে মনে করে এবং বিশ্বাস রাখে, তার চেষ্টা বিফলে যাবে 
না। আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করবেন। 


২০। তোমার প্রতিপালক +৭, 252 2%» 
তীর দান দ্বারা এদেরকে ও Ns Np LS NS - ie 
o ws M2, 2 
ASL IE EAT 


#I32 5377 ws by 


অবারিত। 0 Lbs dys bs 
২১। লক্ষ্য কর, আমি 22724670254 PIG SE 
‘কিভাবে তাদের এক 4 ০3 55১-১ 


দলকে অপরের উপর +»- ৰঃ’ NS 
['] 
শ্েষ্ঠত্‌ দিয়েছিলাম, 739 oi sh 
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পরকাল তো নিশ্চয়ই os ED LD EN T2 
মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়ত্বে ON 513 C222 
শ্রেষ্ঠতর। 


অর্থাৎ এই দুই প্রকারের লোকদেরকে আমি (আল্লাহ) বাড়িয়ে দিয়ে থাকি। 
এক প্রকার হলো তারা, যারা শুধু দুনিয়াই কামনা করে। আর দ্বিতীয় প্রকারের 
লোক হলো তারা, যারা পরকাল চায়। এদের যারা যেটা চায়, তার জন্যে 
সেটাই বৃদ্ধি করে থাকি। হে নবী (সঃ)! এটা তোমার প্রতিপালকের বিশেষ 
দান। তিনি এমন দানকারী ও এমন বিচারক যিনি কখনো জুলুম করেন না। 
ভাগ্যবানকে সৌভাগ্যবান এবং হতভাগ্যকে তিনি দুর্ভোগ দিয়ে থাকেন। তার 
আহকাম কেউ খণ্ডন করতে পারে না। তোমার প্রতিপালকের দান অসাধারণ। 
তা কারো বন্ধ করার দ্বারা বন্ধও হয় না এবং কেউ সরাবার চেষ্টা করলে তা 
সরেও যায় না। তীর দান অফুরন্ত, তা কখনো কমে যায় না। 

মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘দেখো, দুনিয়ায় আমি মানুষের বিভিন্ন শ্রেণী রেখেছি। 
তাদের মধ্যে ধনীও আছে, ফকীরও আছে এবং মধ্যবিত্ত আছে। কেউ 
বাল্যবস্থাতেই মৃত্মবরণ করছে, কেউ পূর্ণ বার্ধক্যে উপনীত হয়ে মারা যাচ্ছে, 
আবার কেউ এ দুয়ের মাঝামাঝি বয়সে মারা যাচ্ছে। শ্রেণী বিভাগের দিক দিয়ে 
আখেরাত দুনিয়ার চেয়েও বেড়ে রয়েছে। কেউ তো শৃংখল পরিহিত হয়ে 
জাহান্নামের গর্তে অবস্থান করবে এবং কেউ জান্নাতে চরম সুখে কালাতিপাত 
করবে। তারা তথায় বিরাট অউ্টালিকায় নিয়ামত, শান্তিতে আরামের মধ্যে 
থাকবে। জান্নাতীদের মধ্যেও আবার শ্রেণী বিভাগ রয়েছে। এক একটি শ্রেণী ও 
স্তরের মধ্যে আকাশ পাতালের ব্যবধান ও তারতম্য রয়েছে। জান্নাতের মধ্যে 
এইরূপ একশটি শ্রেণী রয়েছে। যারা সর্বোচ্চ শ্রেণীতে অবস্থান করবে তারা 
ইল্লীঈনকে এমনই দেখবে যেমন তোমরা কোন উজ্জ্বল তারকাকে উচ্চাকাশে 
দেখে থাকো। সুতরাং আখেরাত শ্রেণী ও ফজীলতের দিক দিয়ে খুবই বড়। 
তিবরানীর (রঃ) হাদীসে রয়েছে যে, যে বান্দা দুনিয়ায় যে দরজা বা শ্রেণী 
বাড়াতে চাইবে এবং নিজের চাহিদা পূরণে সফলকাম হবে, সে তার 
আখেরাতের দরজা বা শ্রেণীর মান কমিয়ে দেবে এবং তার দুনিয়ার চাঁহিদায় সে 
" কৃতকাৰ্য হবে। ফলে তার আখেরাতের শ্রেণীর মান হ্রাস পাবে, যা দুনিয়ার 
তুলনায় অনেক বড়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ 
করেন। : 
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২২। আল্লাহর সাথে অপর ১/৪) ৬ ০০০০০০ 
কোন মা’ব্দ স্থির করো BULAN LEGS - YY 
না; করলে নিন্দিত ও EC 23399 #39377293// 
নিঃসহায় হয়ে পড়বে। ON sd Gysias Jaixs 
ইবাদতের চাপ যাদের উপর রয়েছে, তাদের প্রত্যেককেই আল্লাহ তাআ'লা 

এখানে সন্বোধন করেছেন। রাসূলুল্লাহর (সঃ) সমস্ত উন্মতকেই তিনি সম্বোধন 

করে বলছেনঃ তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো। তার ইবাদতে 
অন্য কাউকে শরীক করো না। যদি এরূপ কর তবে লাঞ্চিত হয়ে যাবে এবং 
তোমাদের উপর থেকে আল্লাহর সাহায্য সরে যাবে। এ সময় তোমাদেরকে 
তারই কাছে সমর্পণ করা হবে যার তোমরা ইবাদত করবে। আর এটা প্রকাশ্য 

কথা যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ লাভ ও ক্ষতির মালিক নয়। আল্লাহ এক ও 

অংশীবিহীন। 
মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যে ক্ষুধার্ত হয় 

এবং লোকদের কাছে এ ক্ষুধা মিটাবার জন্যে প্রার্থনা করতে চায়, আল্লাহ তার 
ক্ষুধা নিবারণ করেন না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এ জন্যে আল্লাহ তাআ'লার নিকট 
প্রার্থনা করে, তিনি তাকে সম্পদশালী করে দেন, তাড়াতাড়ি হোক অথবা 
বিলন্বেই হোক”. 

২৩। তোমার প্রতিপালক SEEN yd 
নির্দেশ দিয়েছেন যে, [০ সু! ৩১ 3১-1" 
তোমরা তিনি ছাড়া অন্য AN 

"3 E LN 
কারো ইবাদত করবে না 7 
Ad 7 L729 [ FE 
এবং পিতা-মাতার প্রতি Jue ly Ll ie ed 
" " fl PD MA EY / 
একজন অথবা উভয়েই ৮৯১5, ৯ ত 
তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে 4/27 2423/7, ৮ 
sail NS 
উপনীত হলেও তাদেরকে z 

১. এই হাদীসটি সুনানে আবি দাউদ ও জ্ঞামে ও তিরমিযীতেও রয়েছে। সহীহ ও গারীব 

বলা হয়েছে। 
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বিরক্তি সূচক কিছু বলো +24 72293727 7232/72/ 
না এবং তাদেরকে ১-৮০৮, ৮১,৫১ 


ভর্থসনাও করো না; #2 

. LS 
তাদের সাথে বলো সম্মান W 
সূচক নম্ব কথা। 


odd AP 2 

২৪। অনুকম্পায় তাদের প্রতি Wel Ct nisl -Yt 
বিনয়াবনত থেকো এবং ০422/4. , 2 
বলোঃ হে আমার 5”? J EE ee) 
প্রতিপালক! তাদের প্রতি LSAT AAA 
দয়া করুন যেভাবে শৈশবে 5** পু 


তারা আমাকে প্রতিপালন oe 
করেছিলেন। i 
এখানে 45 শব্দের অর্থ আদেশ করা। আল্লাহ তাআলার গুরুত্বপূর্ণ 


আদেশ যা কখনো নড়বার নয়। তা এটাই যে, ইবাদত হবে শুধু আল্লাহর এবং 
পিতা-মাতার আনুগত্যে যেন তিল পরিমাণও ক্রটি না হয়। হযরত উবাই ইবনু 
(রাঃ) কা’ব, ইবনু মাসউদ (রাঃ) এবং যহ্হাক ইবনু মাযাহিমের কিরআতে 
৬০% এর স্থলে ১ রয়েছে। এই দুটো হুকুম একই সাথে যেমন এখানে 
রয়েছে, অনুরূপভাবে আরো বহু আয়াতেও রয়েছে। যেমন এক জায়গায় 
রয়েছেঃ 0,73 419 অৰ্থাৎ “তুমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর আমার এবং 
তোমার পিতামাতার!” বিশেষ করে তাদের বার্ধক্যের সময় তাদের সাথে 
ভদ্রতাপূর্ণ আচরণ করা, কোন বড় কথা মুখ দিয়ে বের'না করা, এমনকি 
তাদের সামনে কোন বিরক্তি সূচক কথা উচ্চারণ না করা, না এমন কোন 
কাজ করা যা তারা খারাপ মনে করে, বেআদবীর সাথে নিজের হাত তাদের 
দিকে না বাড়ানো, বরং আদব ও সম্মানের সাথে কথাবার্তা বলা, ভদ্রতার সাথে 
কথোপকথন করা, তারা যে কাজে সন্তুষ্ট থাকে সেই কাজ করা, তাদেরকে দুঃখ 
না দেয়া, তাদের সামনে বিনয় প্রকাশ করা, তাদের বার্ধক্যের সময় এবং মৃত্যুর 
পর তাদের জন্যে দুআ’ করা অবশ্য কর্তব্য। বিশেষ করে নিম্নরূপ দুআ’ করতে 
হবেঃ ‘হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা 
আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন!’ 
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তবে কাফিরদের জন্যে দুআ’ করতে মু'মিনদেরকে নিষেধ করে দেয়াহয়েছে। 
যদিও তারা পিতা-মাতাও হয়। পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করার হাদীস 
অনেক রয়েছে। একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা মিন্বরের 
উপর উঠে তিনবার আমীন বলেন। তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি 
বলেনঃ “আমার কাছে জিবরাঈল (আঃ) এসেছিলেন। এসে তিনি বলেনঃ “হে 
নবী (সঃ)! এ ব্যক্তির নাক ধূলা মলিন হোক, যার সামনে আপনার নাম 
উচ্চারিত হয়, অথচ সে আপনার উপর দরূদ পাঠ করে না। বলুন, আ'মীন।” 
সুতরাং আমি আ’মীন বললাম। আবার তিনি বললেনঃ “এ ব্যক্তির নাসিকা 
ধূলায় ধুসরিত হোক যার জীবনে রমযান মাস আসলো এবং চলেও গেল, 
অথচ তাকে ক্ষমা করা হলো না। বলুন, আমীন।” আমি আমীন বললাম। 
পুনরায় তিনি বললেনঃএ ব্যক্তিকেও আল্লাহ ধ্বংস করুন, যে তার পিতা- 
মাতা উভয়কে পেলো অথবা কোন একজনকে পেলো, অথচ তাদের খিদমত 
করে জান্নাতে যেতে পারলো না; আমীন বলুন।” আমি তখন আমীন 
বললাম।” 


মুসনাদে আহমদে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমান পিতা-মাতার 
পিতৃহীন সম্ভানদেরকে লালন-পালন করে পানাহার করায় যে পর্যন্ত না তারা ' 
অমুখাপেক্ষী হয়, নিঃসন্দেহে তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। আর যে 
ব্যক্তি কোন মুসলমান গোলামকে আযাদ করে, আল্লাহ তাআলা তাকে 
এক একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন। এই হাদীসেরই একটি 
সনদে রয়েছেঃ “যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বা তাদের কোন একজনকে 
পেলো অথচ জাহান্নামে চলে গেল, আল্লাহ তাআ'লা তাকে স্বীয় রহমত হতে 
দূর করবেন!” মুসনাদে আহমাদের অন্য একটি রিওয়াইয়াতে এই তিনটির 
বর্ণনা একই সাথে আছে। অর্থাৎ গোলাম আযাদ করা, পিতা-মাতার খিদমত 
করা এবং পিতৃহীনকে লালন-পালন করা। একটি রিওয়াইয়াতে পিতামাতার 
সম্পর্কে এও রয়েছেঃ আল্লাহ তাকে দূর করুন এবং তাকে ধ্বংস করুন। 
একটি বর্ণনায় তিনবার তাকে বদ দুআ’ করা হয়েছে। একটি রিওয়াইয়াতে 
রাসূলুল্লাহর (সঃ) নাম শুনে দুরূদ পাঠ না কারী ব্যক্তি, রমযান মাসে আল্লাহর 
রহমত থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি এবং পিতা-মাতার খিদমত করে ও তাদেরকে 
সন্তুষ্ট করে বেহেশতে যেতে পারলো না এমন ব্যক্তির জন্যে রাসূলুল্লাহর (সঃ) 
বদদুআ’ করা বর্ণিত হয়েছে। 
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একজন আনসারী এসে রাসূলুল্লাহকে (সঃ) জিজ্ঞেস করলোঃ “হে আল্লাহর 
রাসূল (সঃ)! আমার পিতা-মাতার ইন্তেকালের পরেও কি তাদের সাথে 
সদাচরণের কোন সুযোগ আছে?” তিনি উত্তরে বলেনঃ “হা, চারটি আচরণ 
রয়েছে। তাদের জানাযার নামায পড়া, তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের 
ওয়াদা পূরণ করা, তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সন্মান করা এবং আত্রীয়তার সম্পর্ক 
যুক্ত রাখা। এটা এ আচরণ যা তুমি তাদের মৃত্যুর পরেও তাদের সাথে করতে 
পার।” 

একটি লোক এসে বললোঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি জিহাদের 
ইচ্ছায় আপনার খিদমতে সুসংবাদ নিয়ে এসেছি!” রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে 
জিজ্ঞেস করলেনঃ “তোমার মা (বেঁচে) আছে কি?” উত্তরে সে বললোঃ “হা, 
আছে।” তখন তিনি লোকটিকে বললেনঃ “যাও, তারই খিদমতে লেগে থাকো। 
বেহেশ্ত তার পায়ের কাছে রয়েছে।” বিভিন্ন সময়ে লোকটি দু'বার, তিনবার 
এই কথাটারই পুনরাবৃত্তি করে এবং রাসূলুল্লাহ ও (সঃ) এই জবাবেরই 
পুনরাবৃত্তি করেন।* 

বলা হয়েছেঃ আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের পিতাদের সম্পর্কে অসিয়ত 
করেছেন, আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মাতাদের সম্পর্কে অসিয়ত 
করেছেন। পরবর্তী বাক্যটিকে তিনি তিন বার বর্ণনা করে বলেনঃ তিনি 
প্রথমে সর্বাপেক্ষা নিকটতমদের ব্যাপারে এবং এরপর তাদের পরবর্তীদের 
ব্যাপারে (অসিয়ত করেছেন)।* 

নবী (সঃ) বলেছেনঃ “দাতার হাত উপরে। তোমরা সদাচরণ কর তোমাদের 
মাতাদের সাথে। পিতাদের সাথে, বোনদের সাথে, ভাইদের সাথে এবং এরপর 
এর পরবর্তী নিকটতম আত্মীয়দের সাথে এইভাবে স্তরের পর স্তর।”8 

একটি রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, একটি লোক তার মাতাকে পিঠে উঠিয়ে 
নিয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করছিল। এ সময় সে রাসূলুল্লাহকে (সঃ) জিজ্ঞেস 
করেঃ “এখন আমি আমার মাতার হক আদায় করতে পেরেছি কি?” উত্তরে 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ না, এক অণু পরিমাণও নয়।”৫ 


১. এ হাদীসটি সুনানে আবি দাউদ ও সুনানে ইবনু মাজাহ্‌তে বর্ণিত হয়েছে। 
২. সুনানে নাসাঈ, সুনানে ইবনু মাজাহ্‌ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে এটা বর্ণিত আছে। 
৩. সুনানে ইবনু মাজাহ্‌ ও সুনানে আহমাদে এটা বর্ণিত আছে। 

8. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। 

৫. এ হাদীসটি ইমাম বায্যার (রঃ) দুর্বল সনদে স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। 
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২৫। তোমাদের প্রতিপালক ESS 52 
তোমাদের অন্তরে যা আছে 41০-০ 
তা ভাল জানেন; তোমরা _, 4 3929/9222 233 
সৎ কর্মপরায়ণ হলে যারা ০০০ 50 ০% 
আসা CG 
আল্দাহ তাদের ০০4 ৬৭১১১১৯ 


প্রতিক্ষমাশীল। 


এর দ্বারা এ লোকদের বুঝানো হয়েছে যাদের হঠাৎ করে পিতা-মাতাদের 
সাথে কোন কথা হয়ে যায় যেটা তাদের নিজের মতে কোন দোষের ও পাপের 
কথা নয়। তাদের নিয়্যাত ভাল বলে আল্লাহ তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে 
দেখেন। যারা পিতা-মাতার অনুগত এবং নামাযী, তাদের দোষক্রটি আল্লাহ 
ক্ষমা করে দেন। বলা হয়ছে যে, &%/ এ সব লোক, যারা মাগরিব ও এশার 
মধ্যবর্তী সময়ে নফল নামায পড়ে থাকে। কেউ কেউ বলেন যে, যারা চাশ্তের 
নামায আদায় করে থাকে তাদেরকে ৬ বলা হয়েছে। তাছাড়া যারা প্রত্যেক 
পাপ কার্যের পর তাওবা করে তাড়াতাড়ি মঙ্গলের দিকে ফিরে আসে এবং 
নির্জনে নিজেদের প্রাপের কথা স্মরণ করে আন্তরিকতার সাথে ক্ষমা প্রার্থনা 
করে তাদেরকে বলা হয়েছে। 

উবায়েদ (রঃ) বলেন যে, % হচ্ছে ওরাই যারা বরাবরই কোন মজলিস 
হতে উঠবার সময় নিন্নরূপ দুআ’ পাঠ করেঃ As 

he Gls Berl Cai 

অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমার এই মজলিসে যে পাপ হয়েছে তা আপনি ক্ষমা 
করে দিন।” 

ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বলেনঃ উত্তম উক্তি হচ্ছে এটাই যে, &০|/ হলো 
তারাই যারা গুনাহ্‌ হতে তাওবা’ করে অবাধ্যতা হতে আনুগত্যের দিকে ফিরে 
আসে, আল্লাহ তাআলার কাছে যা অপছন্দনীয় কাজ তা পরিত্যাগ করে। যে 
কাজে তিনি সন্তুষ্ট সেই কাজ করতে শুরু করে। এই উক্তিটিই সঠিকতম। 
কেননা, %{ শব্দটি ১ শব্দ হতে বের হয়েছে এবং এর অর্থ হচ্ছে ফিরে 
আসা। যেমন আরবের লোকেরা বলে থাকে £534 4 অর্থাৎ “অমুক ফিরে 
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এসেছে।” আর যেমন কুরআন কারীমে রয়েছে? 44 2 অর্থাৎ “নিশ্চয় 
তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই কাছে।” সফর হতে ফিরবার সময় বলতেনঃ 


A283 wri r33 7723 7722" 


- 24> or sulle Lb ol 
অর্থাৎ “প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী এবং আমাদের 
প্রতিপালকেরই প্রশংসাকারী।” (৮৯৪ ২৫) 
২৬। আত্মীয় স্বজনকে দিবে EA Bel 5 দ্‌ 
তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রসন্ত “৮০! ১০; 


ও পর্যটককেও, এবং ie EE { 
(8 AS sl 

কিছুতেই অপব্যয় করো i 
23 3734/37 


না। Olds BRE 
২৭। নিশ্চয় যারা অপব্যয় L222 02 4/22, 
করে তারা শয়তানের ভাই 91% ৬ ১১ ol -'Y 
এবং শয়তান তার ৯9!» +৯৪! 
প্রতিপালকের প্রতি 4** 


V22/ wr 
অতিশয় অক্তজ্ঞ। ols 47 
২৮। আর তুমি নিজেই যখন PAE 


তোমার প্রতিপালকের ০০-5 }-'A 
নিকট হতে করুণা লাভের ১৪৪০.০৮ 2০০৮. 
প্রত্যাশায় ওর সন্ধানে 4, 


থাকো তখন তাদেরকে £24 42% 4/4222 

Yd ss 
যদি বিমুখই কর, তাদের ি A: 
সাথে নম্বভাবে কথা O lms 
বলো। 


পিতা-মাতার সাথে সদয় আচরণের নির্দেশ দানের পর আল্লাহ তাআলা 
আত্মীয়দের সাথে সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিচ্ছেন। হাদীসে রয়েছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “মাতার সাথে সদাচরণ কর এবং পিতার সাথেও 
সদাচরণ কর। তারপর তার সাথে উত্তম ব্যবহার কর যে বেশী নিকটবর্তী, 
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তারপর তার সাথে যে বেশী নিকটবর্তী।” অন্য হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি তার জীবিকায় ও বয়সে বৃদ্ধি বা উন্নতি চায় সে 
যেন সদয় আচরণ করে।” 


মুসনাদে বাষ্যারে রয়েছে যে, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়া মাত্রই 
রাসূলুল্লাহ (সেঃ) হযরত ফাতিমাকে রাঃ) ডেকে তাঁকে ফিদক (বাগানটি) দান 
করেন।” 


মিসকীন ও মুসাফিরের পূর্ণ তাফসীর সূরায়ে বারাআতে গত হয়ে গেছে। 
সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিম্প্রয়োজন। খরচের হুকুমের পর অপব্যয় করতে 
আল্লাহ তাআ'’লা নিষেধ করছেন। মানুষের কৃপণ হওয়াও উচিত নয় এবং 
অপব্যয়ী হওয়াও উচিত নয়, বরং মধ্যমপনস্থা অবলম্বন করা উচিত। যেমন 
অন্য আয়াতে রয়েছেঃ 


2227} 037777 339370070 3338370937379 729 
Ll DS ou SG rks ls i 0 Li ETH 
অর্থাৎ “যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অমিতব্যয় করে না, কার্পণ্যও 
করে না, বরং তারা এতদুভয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে!” (২৫৪ ৬৭) 
তারপর আল্লাহ তাআলা অপব্যয়ের মন্দগুণের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, অপব্যয়ী 
লোকেরা শয়তানের ভাই। এ বলা হয় অন্যায় পথে ব্যয় করাকে। কেউ যদি 
তার সমুদয় মাল আল্লাহর পথে ব্যয় করে দেয়, তবুও তাকে অমিতব্যয়ী বলা 
হবে না। পক্ষান্তরে অল্প মালও যদি অন্যায় পথে ব্যয় করে তবুও, তাকে 
অমিতব্যয়ী বলা হবে। 


বানু তামীম গোত্রের একটি লোক রাসূলুল্লাহর দরবারে হাজির হয়ে বলেঃ 
“হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি একজন সম্পদশালী লোক এবং আমার 
পরিবারবর্গ ও আত্মীয় স্বজন রয়েছে। আমি কি পন্থা অবলম্বন করবো। তা 
আমাকে বলে দিন!” রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাকে বললেনঃ “প্রথমে তুমি 
যাকাতকে তোমার মাল হতে পৃথক করে দাও, তাহলে তোমার মাল পবিত্র 
হয়ে যাবে। তারপর তা হতে তোমার আত্মীয় স্বজনের উপর খরচ কর, 
ভিক্ষুককে তার প্রাপ্য দিয়ে দাও এবং প্রতিবেশী ও মিসকীনদের উপরও খরচ 
১. এই হাদীসের সনদ সঠিক নয় এবং ঘটনাটিও সত্য বলে মনে হচ্ছে না। কেননা, এই 
আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। ও সময় ফিদক’ বাগানটি রাসূলুল্লাহর (সঃ) দখলেই 
ছিল না। সপ্তম হিজরীতে খায়বার বিজিত হয়, এরপর ফিদক নামক বাগানটি 
রাসূলুল্লাহর (সঃ) অধিকারভূক্ত হয়। 
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কর।” সে আবার বললোঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! অল্প কথায় পূর্ণ 
উদ্দেশ্যটি আমাকে বুঝিয়ে দিন।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাকে বললেনঃ 
“আত্ৰীয় স্বজন, মিসকীন ও ও মুসাফিরদের হক আদায় কর এবং বাজে খরচ 
করো না।” সে তখন বললোঃ “এ ত অৰ্থাৎ “আল্লাহ আমার জন্যে 
যথেষ্ট” আচ্ছা জনাব! যখন আপনার যাকাত আদায়কারীকে আমার যাকাতের 
মাল প্রদান করবো তখন কি আমি আল্লাহর ও তার রাসূলের (সঃ) কাছে মুক্ত 
হয়ে যাবো। (অর্থাৎ আমার উপর আর কোন দায়িত্ব থাকবে না, তো)?” 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে তাকে বললেনঃ “হা, যখন তুমি আমার দূতকে তোমার 
যাকাতের মাল প্রদান করে দেবে তখন তুমি আল্লাহ ও তার রাসূলের (সঃ) 
কাছে মুক্ত হয়ে যাবে এবং তোমার জন্যে প্রতিদান ও পুরস্কার সাব্যস্ত হয়ে 
যাবে। এখন যে এটা বদলিয়ে দেবে, এর গুনাহ তার উপরই বর্তিবে।” 

এখানে বলা হয়েছে যে, অপব্যয়, নির্বুদ্ধিতা, আল্লাহর আনুগত্য হতে ফিরে 
আসা এবং অবাধ্যতার কারণে অপব্যয়ী লোকেরা শয়তানের ভাই হয়ে যায়। 
শয়তানের মধ্যে এই বদঅভ্যাসই আছে যে, সে আল্লাহর নিয়ামতের নাশুকরী 
করে এবং তার আনুগত্য অস্বীকার করে। 

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ “এই আত্মীয় স্বজন, মিসকীন ও মুসাফিরদের 
কেউ যদি তোমার কাছে কিছু চেয়ে বসে এবং এ সময় তোমার হাতে কিছুই না 
থাকে, আর এই কারণে তোমাকে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে দিতে হয় তবে 
তাকে নরম কথায় বিদায় করতে হবে।” যেমন বলতে হবেঃ “ভাই! এখন 
আমার হাতে কিছুই নেই। যখন আল্লাহ তাআ’লা আমাকে দিবেন তখন আমি 
তোমার প্রাপ্য ভুলে যাবো না ইত্যাদি।” 


২৯। তুমি বদ্ধমুষ্টি হয়ো না 4299 444 9;-v৭ 
এবং একেবারে মুক্ত হস্তও _, 39,০০০৯, 
হয়ো না; হলে তুমি $৮5১, ৯০ 
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আল্লাহ তাআ'লা নির্দেশ দিচ্ছেনঃ জীবনে খরচ করার ব্যাপারে তোমরা 
মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর। কৃপণ ও হয়ো না এবং অপব্যয়ীও হয়ো না। 
তোমার হাত তোমার গ্রীবার সাথে বেঁধো না, অর্থাৎ এমন কৃপণ হয়ো না যে, 
কাউকেও কিছু দিবে না। ইয়াহ্‌দীরাও এই বাক পদ্ধতিই ব্যবহার করতো এবং 
বলতো যে, আল্লাহর হাত বদ্ধ রয়েছে। তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাৎ 
অবতীর্ণ হোক যে, তারা কার্পণ্যের দিকে আল্লাহ তাআ'লার সম্পর্ক স্থাপন 
করতো। অথচ আল্লাহ তাআলা বড় দাতা, দয়ালু এবং পবিত্র। কার্পণ্য থেকে 
তিনি বহু দূরে রয়েছেন। মহান আল্লাহ কার্পণ্য থেকে নিষেধ করার পর 
অপব্যয় থেকেও নিষেধ করছেন। তিনি বলেছেনঃ তোমরা এতো মুক্ত হস্ত 
হয়ো না যে, সাধ্যের অতিরিক্ত দান করে ফেলবে। অতঃপর তিনি এই হুকুম 
দু'টির কারণ বর্ণনা করছেন যে, কৃপণতা করলে তোমরা নিন্দার পাত্র হয়ে 
যাবে। সবাই বলবে যে, লোকটি বড়ই কৃপণ। সুতরাং সবাই তোমার থেকে 
দূরে সরে থাকবে। কারণ, তারা জানে যে, তোমার কাছে দান প্রাপ্তির কোন 
আশা নেই। যেমন যুহায়ের ইবনু আবি সালমা তীর মুআল্লাকায় বলেছেনঃ 
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অর্থাৎ “যে মালদার হয়ে তার মাল তার কওমের উপর খরচ করতে 
কার্পণ্য করে, তার থেকে মানুষ অমুখাপেক্ষী হয়ে তার দুর্নাম করে থাকে।” 
সুতরাং কার্পণ্যের কারণে মানুষ মন্দরূপে গণ্য হয়ে যায় এবং সে মানুষের 
চোখের বালি হয়ে পড়ে। সবাই তাকে ভর্সনা করে থাকে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি 
দান খায়রাত করার ব্যপারে সীমা ছাড়িয়ে যায়, শেষে সে অসমর্থ হয়ে বসে 
পড়ে। তার হাত শূন্য হয়ে যায় এবং এর ফলে সে দূর্বল ও অপারগ হয়ে 
পড়ে। যেমন কোন জস্তু চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং পথে আঁটকে 
পড়ে। > শব্দটি সূরায়ে মুল্‌কে এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে ক্লান্ত হওয়া। ' 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“কৃপণ ও দাতার দৃষ্টান্ত এ দুই ব্যক্তির মত যাদের গায়ে বক্ষ হতে গলা পর্যন্ত 
দু'টি লোহার জুব্বা রয়েছে। দাতা ব্যক্তি যখন যখন খরচ করে তখন তখন ওর 
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কড়া গুলি আল্গা হয়ে যায় এবং তার হাত খুলে যায়। শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যায় 
এবং ওর চিহ্ন মিটিয়ে দেয় আর কৃপণ ব্যক্তি যখনই খরচ করার ইচ্ছা করে 
তখনই তার জুব্বার কড়া গুলি আরো জড়ো হয়ে যায়। সে যতই ওটাকে প্রশস্ত 
করার ইচ্ছা করে ততই তা সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং কোন জায়গাই থাকে না!” 
সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আরো রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত 
আসমা বিনতে আবি বকরকে (রাঃ) বলেনঃ “এদিকে ওদিকে আল্লাহর পথে 
খরচ করতে থাকো, জমা রেখো না। অন্যথায় আল্লাহ তাআ'লাও দান বন্ধ 
কলর দিবেন!” অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ গণে 
গণে রেখো না, অন্যথায় আল্লাহ তাআলা ও গণে গণে বন্ধ করে দিবেন। 

সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ “হে আবূ হুরাইরা (রাঃ)! তুমি আল্লাহর পথে 
খরচ করতে থাকো, আল্লাহ তাআ’লাও তোমাকে দিতে থাকবেন” 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“প্রত্যেক সকাল ও সন্ধ্যায় দু'জন ফেরেশ্তা আকাশ থেকে অবতরণ করে 
থাকেন। একজন প্রার্থনা করেনঃ “হে আল্লাহ! আপনি দাতাকে প্রতিদান প্রদান 
করুন।” আর অন্যজন প্রার্থনা করেনঃ হে আল্লাহ! আপনি কৃপণের মাল ধ্বংস 
করে দিন।। 

সহীহ্‌ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ দান খায়রাতে কারো 
মাল কমে যায় না এবং প্রত্যেক দাতাকে আল্লাহ তাআলা সম্মানিত করে 
থাকেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশক্রমে অন্যদের সাথে বিনয়পূর্ণ ব্যবহার 
করে, আল্লাহ তাআ'লা তার মর্যাদা উচু করে দেন।” 

অন্য হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তোমরা লোভ হতে 
বেঁচে থাকো। এই লোভ লালসাই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করে 
দিয়েছে। লোভ লালসার প্রথম হুকুম হলোঃ ‘তুমি কার্পণ্য কর।’ তখন সে 
কার্পণ্য করে। তারপর সে বলেঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন কর!’ সে তা-ই 
করে। অতঃপর সে বলেঃ ‘অসৎ কার্যে লিপ্ত হয়ে পড়!” এবারও সে তার কথা 
মতই কাজ করে।” 


ইমাম বায়হাকীর (রঃ) হাদীস গ্রন্থে রয়েছে যে, মানুষ যখন দান করে তখন 
শয়তানের চোয়াল ভেঙ্গে যায়। মুসনাদের হাদীসে আছে যে, মধ্যম পন্থায় 
ব্যয়কারী কখনো দরিদ্র হয় না। 
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এরপর আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ আল্লাহ তাআ'লাই হচ্ছেন তার 
বান্দাদেরকে রিয্কদাতা। তিনিই রিষ্ক বৃদ্ধি করে থাকেন এবং তিনিই হ্রাস 
করে থাকেন। তিনি যাকে ইচ্ছা ধনী এবং যাকে ইচ্ছা গরীব করে থাকেন। তার 
প্রতিটি কাজ হিকমত বা নিপূণতায় পরিপূর্ণ। তিনি ভাল রূপে জানেন কে 
সম্পদ লাভের যোগ্য, আর কে দরিদ্র অবস্থায় কালাতিপাত করার যোগ্য। 
হাদীসে কুদ্‌সীতে রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা বলেনঃ “আমার কতকগুলি 
বান্দা এমন রয়েছে যারা দরিদ্র থাকারই যোগ্য। যদি আমি তাদেরকে ধনী করে 
দিই তবে তাদের দ্বীন ধ্বংস হয়ে যাবে। আবার কতক বান্দা এমনও রম্মেছে 
যে, যারা সম্পদশালী হওয়ারই যোগ্য। যদি আমি তাদেরকে দরিদ্র করে ফেলি 
তবে তাদের দ্বীন নষ্ট হয়ে যাবে। হা তবে এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, 
কতকগুলি লোকের পক্ষে ধনের প্রাচুর্য ঢিল বা অবকাশ হিসেবে হয়ে থাকে। 
এবং কতকগুলি মানুষের পক্ষে দারিদ্র শাস্তি স্বরূপ হয়ে থাকে আল্লাহ 
তাআলা আমাদেরকে এই দু'টো হতেই রক্ষা করুন! 


৩১। তো বাদে | নং রবে CAPA 32/0/20 3337, / 
তোমরা দারিদ্র-ভয়ে হত্যা 5৯> ১১ [A Ve 1) 
করো না, তাদেরকে ও 2 7383397937727 2 


তোমাদেরকে আমিই ৮৬১44১ ০৯ 3১-| 
জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি; Lad? 3 oc I9/3/ 9 
তাদেরকে হত্যা করা ols Bs ol els ul 
মহাপাপ। 


আল্লাহ তাআলা বলেনঃ দেখো, আমি তোমাদের উপর তোমাদের পিতা- 
মাতার চেয়েও বেশী দয়ালু । একদিকে তিনি পিতা-মাতাকে নিদের্শ দিচ্ছেন যে, 
অন্যদিকে তাদেরকে আদেশ করছেন যে, যেন তারা তাদের সন্তানদেরকে হত্যা 
না করে। অজ্ঞতার যুগে মানুষ তাদের কন্যাদেরকে উত্তরাধিকার সূত্রে মাল 
প্রদান করতো না এবং তাদেরকে জীবিত রাখাও পছন্দ করতো না। এমনকি 
কন্যা-সম্ভানকে জীবন্ত কবর দেয়া তাদের একটা সাধারণ প্রথায় পরিণত 
হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা এই জঘন্য প্রথাকে খণ্ডন করছেন। তিনি বলেছেনঃ 
এটা কতই না অবাস্তব ধারণা যে, তোমরা তাদেরকে খাওয়াবে কোথা থেকে? 
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জেনে রেখো যে, কারো জীবিকার দায়িত্ব কারো উপর নেই। সবারই জীবিকার 
ব্যবস্থা মহান আল্লাহই করে থাকেন। সূরায়ে আনআমে রয়েছেঃ 


195 77393373179 79 3 3370/9 3337 77 
bls Sir os SLL 53, LEY, 
অর্থাৎ “তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে দারিদ্রের কারণে হত্যা করো না, 
আমিই তাদেরকে ও তোমাদেরকে জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি।” তাদের হত্যা 
করা মহাপাপ। 


%%; শব্দটি অন্য পঠনে Kr &; রয়েছে। উভয়ের একই অর্থ। 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি জিজ্ঞেস 
করেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে বড় পাপ 
কোনটি?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “আল্লাহ তাআ'লার নিকট সবচেয়ে বড় পাপ 
এই যে, তুমি তার শরীক স্থাপন করবে, অথচ তিনি একাই তোমাকে সৃষ্টি 
করেছেন।” তিনি আবার জিজ্ঞেস করেনঃ “এরপর কোনটি?” তিনি জবাবে 
বলেনঃ “তুমি তোমার সন্তানদেরকে এই ভয়ে হত্যা করে ফেলবে যে, সে 
তোমার সাথে খাবে!” তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেনঃ “এরপর কোনটি?” তিনি 
উত্তর দেনঃ “তুমি তোমার প্রতিবেশিণীর সাথে ব্যভিচার করবে৷” 


৩২। তোমরা অবৈধ যৌন ০৬ ০2০০ 
সংযোগের নিকটবর্তী হয়ো ih hs YY 


না, এটা অশ্নীল ও নিকৃষ্ট HAE - 


আল্লাহ তাআলা EE 
নিষেধ করেছেন। শরীয়তে ব্যভিচারকে কাবীরা ও কঠিন পাপ বলে গণ্য করা 
হয়েছে। এটা অত্যন্ত অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। 


মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, একজন যুবক রাসূলুল্লাহর (সঃ) কাছে 
ব্যভিচারের অনুমতি প্রার্থনা করে। জনগণ প্রতিবাদ করে বলেঃ “চুপ কর, কি 
বলছো?” রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বলেনঃ “বসে যাও” সে 
বসে গেলে তিনি তাকে বলেনঃ “তুমি এই কাজ কি তোমার মায়ের জন্যে 
পছন্দ কর?” উত্তরে সে বলেঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহ আমাকে 


১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে। 
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wwwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ বানা ইসরাঈল ১৭ ৩৫৪ পারাঃ ১৫ 


আপনার উপর উৎসর্গ করুন! আল্লাহর কসম! আমি কখনো এটা পছন্দ করি 
না।” তখন তিনি তাকে বললেনঃ ‘তাহলে অন্য কেউ এটাকে কি করে পছন্দ 
করতে পারে?” এরপর তিনি তাকে বললেনঃ “আচ্ছা, এই কাজটি তুমি 
তোমার মেয়ের জন্যে পছন্দ কর কি?” লোকটি চরমভাবে এটাও অস্বীকার 
করলো। তিনি বললেনঃ “ঠিক এরূপই অন্য কেউই এটা তার মেয়ের জন্যে 
পছন্দ করে না।” তারপর তিনি বললেনঃ “তুমি তোমার বোনের জন্যে এটা 
পছন্দ করবে কি?” অনুরূপভাবে সে এটাকেও অস্বীকার করলো। রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বললেনঃ “এইরূপ অন্যেরাও তাদের বোনদের জন্যে এটাকে অপছন্দ 
করবে।” অতঃপর্‌ তিনি বললেনঃ “কেউ তোমার ফুফুর সাথে এই কাজ করুক 
এটা তুমি পছন্দ কর কি?” সে এটাকেও কঠিনভাবে অস্বীকার করলো। তিনি 
বললেনঃ “অনুরূপ ভাবে অন্যেরাও এটা পছন্দ করবে না।” এরপর তিনি 
বলেনঃ “তোমার খালার জন্যে এ কাজ তুমি পছন্দ কর কি?” উত্তরে সে বলেঃ 
“কখনই নয়।” তিনি বললেনঃ “এইরূপ সবাই এটা অপছন্দ করে।” অতঃপর 
তিনি স্বীয় হস্ত মুবারক তার মস্তকের উপর স্থাপন করে দুআ’ করলেনঃ “হে 
আল্লাহ! আপনি এর পাপ মার্জনা করুন! এর অন্তর পবিত্র করে দিন এবং একে 
অপবিত্রতা হতে বাচিয়ে নিন?” অতঃপর তার অবস্থা এমন হলো যে, সে কোন 
মহিলার দিকে দৃষ্টিপাতও করতো না। 


ইবনু আবিদ দুনিয়া (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“শিরকের পরে ব্যভিচার হতে বড় পাপ আর কিছুই নেই যে, মানুষ তার শুক্র 
এমন গর্ভাশয়ে নিক্ষেপ করবে যা তার জন্যে বৈধ নয়।” 


৩৩। আল্লাহ যার হত্যা 
নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ ETAT AE EY - শো 
কারণ ছাড়া তাকে হত্যা HE 
করো না; কেউ LEE 
অন্যায়ভাবে নিহত হলে (I 307 V3973/ 2s 
তার উত্তরাধিকারীকে ৬+ 5 Lb 5 
তো আমি প্রতিশোধ ws 3370/7 #)233 ur 
গৃহণের অধিকার দিয়েছি, 5 Ns bbl 4) 
কিন্ভুত্যার ব্যাপারে সে 
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যেন বাড়াবাড়ি না করে; L337, 5 +১৮০ 
সে তো সাহায্য প্রাপ্ত 0 Lc UN sl dl 
হয়েছেই। E 
আল্লাহ তাআ'লা বলেন যে, শরীয়তের কোন. হক ছাড়া কাউকেও হত্যা 
করা হারাম। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ এক হওয়া 
এবং মুহাম্মদ (সঃ) তার রাসূল হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করেছে তাকে তিনটি 
কারণের কোন একটি ছাড়া হত্যা করা বৈধ নয়। কারণগুলি হচ্ছেঃ হয়তো সে 
কাউকেও হত্যা করেছে অথবা বিরাহিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচার করেছে কিংবা 
দ্বীন হতে ফিরে গিয়ে জমাআ’তকে পরিত্যাগ করেছে। 
সুনানে রয়েছে যে, সারা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহ তাআলার নিকট 
একজন মু’মিনের হত্যা অপেক্ষা বেশী হাল্‌কা। যদি কোন লোক কারো হাতে 
হত্যাকারীর উপর অধিকার দান করেছেন। তার উপর কিসাস হত্যার বিনিময়ে 
হত্যা) লওয়া বা রক্তপণ গ্রহণ করা অথবা সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দেয়া 
তাদের ইখতিয়ার রয়েছে। 


একটি বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) এই 
আয়াতের হুকুম কে সাধারণ হিসেবে ধরে নিয়ে হযরত মুআ'বিয়ার (রাঃ) 
রাজত্বের উপর এটাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন যে, তিনি বাদশাহ হয়ে 
যাবেন। কেননা, হযরত উছমানের (রাঃ) ওয়ালী তিনিই ছিলেন। আর হযরত 
উছমান (রাঃ) শেষ পর্যায়ের জুলুমের সাথে শহীদ হয়েছিলেন। হযরত 
মুআ’বিয়া রোঃ), হযরত আলীর (রাঃ) নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন যে, 
হযরত উছমানের (রাঃ) হত্যাকারীদের উপর যেন কিসাস নেয়া হয়। কেননা, 
হযরত মুআ’বিয়াও রোঃ) উমাইয়া বংশীয় ছিলেন। হযরত আলী রাঃ) এ 
ব্যাপারে কিছুটা শিথিলতা করছিলেন। এদিকে তিনি হযরত মুআ'বিয়ার রোঃ) 
নিকটে আবেদন করেছিলেন যে, তিনি যেন সিরিয়াকে তার হাতে সমর্পণ 
করেন। হযরত মুআ'বিয়া রোঃ) হযরত আলীকে (রাঃ) পরিষ্কার ভাষায় বলে 
দিয়েছিলেনঃ “যে পর্যন্ত না আপনি হযরত উছমানের রোঃ) হত্যাকারীদেরকে 
আমার হাতে সমর্পণ করবেন, আমি সিরিয়াকে আপনার শাসনাধীন করবো 
না!” সূতরাং তিনি সমস্ত সিরিয়াবাসীসহ হযরত আলীর (রাঃ) হাতে বায়আত 
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গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদী কলহ শুরু হয়ে যায় এবং 
হযরত মুআ'বিয়া রোঃ) সিরিয়ার শাসনকর্তা হয়ে যান। 


মু'জিমে তিবরানীতে এই রিওয়াইয়াত রয়েছে যে, হযরত ইবনু আব্বাস 
(রাঃ) রাত্রির কথোপকথনে একবার বলেনঃ “আজ আমি তোমাদেরকে একটি 
কথা শুনাচ্ছি যা এমন কোন গোপনীয় কথাও নয় এবং তেমন প্রকাশ্য কথাও 
নয়। হযরত উছমানের (রাঃ) যা কিছু করা হয়েছে, এ সময় আমি তাকে 
নিরপেক্ষ থাকতে পরামর্শ দিয়েছিলাম এবং বলেছিলামঃ আল্লাহর শপথ! যদি 
আপনি কোন পাথরের মধ্যেও লুকিয়ে থাকেন তবুও আপনাকে বের করা হবে। 
কিন্তু তিনি আমার পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। আর একটি কথা জেনে নাও যে, 
আল্লাহর কসম! মুআ'বিয়া রোঃ) তোমাদের উপর বাদশাহ হয়ে যাবেন। 
কেননা, আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ ‘যে অত্যাচারিত ব্যক্তি নিহত হবে, আমি 
তার ওয়ারিছদেরকে তার উপর প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার দিয়েছি। এখন 
তারা যে হত্যার বিনিময়ে হত্যা করবে, এ ব্যাপারে তারা যেন বাড়াবাড়ি না 
করে (শেষ পর্যন্ত)? আরো জেনে রেখো যে, এই কুরায়েশী তোমাদেরকে 
পারস্য ও রোমের পন্থায় উত্তেজিত করবে এবং তোমাদের উপর খৃস্টান, 
ইয়াহুদী ও সাজুসী দীড়িয়ে যাবে। এ সময় যে ব্যক্তি ওটা ধারণ করবে যা 
সুপরিচিত, সে মুক্তি পেয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি ওটা ছেড়ে দেবে এবং 
‘রড়ই আফসোস যে, তোমরা ছেড়েই দেবে, তবে তোমরা এ যুগের লোকদের 
মত হয়ে যাবে যে, যারা ধ্বংস প্রাপ্তদের সাথে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।” 

এখন মহান আল্লাহ বলেনঃ ওয়ারিছদের জন্যে এটা উচিত নয় যে, হত্যার 
বদলে হত্যার ব্যাপারে তারা সীমালংঘন করে। যেমন তার মৃতদেহকে নাক, 
কান কেটে বিকৃত করা বা হত্যাকারী ছাড়া অন্যের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা 
ইত্যাদি। শরীয়তে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছকে অধিকার ও ক্ষমা প্রদানের দিক 
দিয়ে সর্বপ্রকার সাহায্য দান করা হয়েছে। 


৩৪। পিত্ৃহীন বয়োপ্ৰাপ্ত Hed 
- ES YN 
নাহওয়া পর্যন্ড সদ্‌দ্দেশ্য nr el 
ছাড়া তার সম্পত্তির ০ 
নিকটবর্তাহয়ো না এবং 292292776527 
প্রতিশ্কুতি পালন করো; FEAT (2512 tl 
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নিশ্চয়ই প্ৰতিশ্ৰুতি সম্পর্কে LIPID Ad dr73 
কৈফিয়ত তলব করা হবে। Ue Te 


328979 Gp oo, 2d 
৩৫। মেপে দেয়ার সময় এ LA ,-r০ 
পূর্ণমাপে দিবে এবং ওজন ১, 9 
বে সঠিক দাড়ি পাল্লায়, al ple 


এটাই উত্তম ও পরিমানে 34,0315 4; 
উৎকৃষ্ট । 


আল্লাহ তাআ’লা বলছেনঃ তোমরা অসদুদ্দেশ্যে ইয়াতীম বা পিতৃহীনের 
মালে হেরফের করো'না । তাদের বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই তাদের মাল খেয়ে 
ফেলার অপবিত্র নিয়ত থেকে দূরে থাকো। যার তত্ত্বাবধানে পিতৃহীন শিশু 
রয়েছে সে যদি স্বয়ং মালদার হয় তবে তার. উচিত পিতৃহীনের মাল থেকে 
সম্পূর্ণরূপে পৃথক থাকা। আর যদি সে দরিদ্র হয় তবে উত্তম ও প্রচলিত 
পন্থায় তা থেকে খাবে। 

রাসুলুল্লাহ (সঃ) হযরত আবু যারকে (রাঃ) বলেনঃ “হে আবূ যার রো?ঃ)! 
আমি তোমাকে খুবই দূর্বল দেখছি এবং তোমার জন্যে আমি ওটাই পছন্দ 
করছি যা নিজের জন্যে পছন্দ করে থাকি। সাবধান! তুমি কখনো দুই ব্যক্তির 
ওয়ালী হবে না এবং কখনো পিতৃহীনের মালের মুতাওয়াল্লী হবে না।” 

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমরা প্রতিশ্কুতি পালন করো। যে 
প্রতিশ্রুতি ও লেনদেন হয়ে যাবে তা পালন করতে বিন্দুমাত্র ক্রটি করো না। 
জেনে রেখো যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ’লার কাছে প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে 
জবাব দিহি করতে হবে। 

তারপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ মাপ ও ওজন সম্পর্কে সতর্ক করে বলছেনঃ 
তোমরা কোন কিছু মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপে মেপে দেবে। মোটেই কম 
করবে না। আর কোন জিনিস ওজন করে দেয়ার সময় সঠিক দাড়িপাল্লায় 
ওজন করে দেবে। এখানেও কাউকেও ঠকাবার চেষ্টা করবে না। £5 এর 
দ্বিতীয় পঠন £,&$ রয়েছে। মাপ ও ওজন সঠিকভাবে করলে দুনিয়া ও 


১.এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে। 
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আখেরাত উভয় জগতেই তোমাদের জন্যে কল্যাণ রয়েছে। দুনিয়াতেও এটা 
তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে সুনামের বিষয়, আর পরকালেও 
তোমাদের মুক্তির উপায়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ “হে বণিকদের দল! 
তোমাদেরকে এমন দু’টি জিনিস সমর্পণ করা হয়েছে যার কারণে তোমাদের 
পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ মাপ ও ওজন (সুতরাং এ 
ব্যাপারে সতর্ক থাকবে)!” রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি কোন হারাম 
জিনিসের উপর ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও আল্লাহর ভয়ে তা ছেড়ে দেয় আল্লাহ 
তাআ'লা তাকে তার চেয়ে উত্তম জিনিস দান করবেন!” 


৩৬। যে বিষয়ে তোমার BIS 
কোন জ্ঞান নেই সেই ld LEI, rN 
PAA NAA TE 0%, 
বিষয়ে অনুমান দ্বারা YN TERME 
তহ না; ERAN N22, 722? 
কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় ওদের LCL ls ly 
প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত 422 
তলব করা হবে। 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তোমার যেটা জানা নেই সে বিষয়ে মুখ 
খুলো না। না জেনে কারো উপর দোষারোপ করো না এবং কাউকেও মিথ্যা 
অপবাদ দিয়ো না, না দেখে ‘দেখেছি’ বলো না, না শুনে ‘শুনেছি’ বলো না এবং 
না জেনে জানার কথাও বলো না। কেননা, আল্লাহ তাআ’লার কাছে এই সব 
কিছুরই জবাবদিহি করতে হবে। মোট কথা, সন্দেহ ও ধারণার বশবর্তী হয়ে 
EEN SR ET 


| 12 ESI st SL bel 
URE EES ee GU 
কোন ধারণা পাপজনক হয়ে থাকে।” (৪৯৪ ১২) 
হাদীস শরীফে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তোমরা ধারণা থেকে 
বেঁচে থাকো, ধারণা হচ্ছে জঘন্য মিথ্যা কথা।” সুনানে আবি দাউদে রয়েছে 
যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “মানুষের এ ধরনের কথা খুবই খারাপ যে, 
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মানুষ ধারণা করে থাকে।” অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “জঘন্যতম অপবাদ এই যে, মানুষ মিথ্যা সাজিয়ে গুছিয়ে কোন স্বপ্ন 
বানিয়ে নেয়।” অন্য একটি সহীহ হাদীসে আছে যে, যে ব্যক্তি এরূপ স্বপ্ নিজে 
বানিয়ে নেয়, কিয়ামতের দিন তাকে এই কষ্ট দেয়া হবে যে যেন দু'টি যবের 
মধ্যে গিরা লাগিয়ে দেয়, যা তার দ্বারা কখনোই সম্ভবপরহবে না। কিয়ামতের 

দিন চক্ষু, কর্ণ ও হৃদয়ের কাছে কৈফিয়ত তলব করাহবে। ওষ্ঠকে জবাবদিহি 
করতে হবে। এখানে 4; এর স্থলে 4, ব্যবহার করাহয়েছে। এরূপ ব্যবহার 
আরবদের মধ্যে বরাবরই চলে আসছে। এই ব্যবহার কবিদের কবিতার মধ্যেও ' 
রয়েছে। 


৩৭। ভূ-পৃষ্ঠে দন্তভরে বিচরণ El CUE 
করো না, তুমি তো i | 
কখনোই পদভারে ভূ-পৃষ্ঠ 516 I LLC 
বিদীর্ণ করতে পারবে না PEA EET ANG 
এবং উচ্চতায় তুমি ০১,৮ JJ ০১ ০, 
কখনোই পর্বত প্রমাণ হতে 


পারবে না। 
Ee wont 2s 
৩৮। এ সবের মধ্যে যেগুলি $5450 93 4$ -v৮A 
মন্দ সেই গুলি তোমার #222307 w 
0b, Sil 
প্রতিপালকের নিকট ঘ্ৃণ্য। ৮ 


আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় বান্দাদেরকে দর্পভরে ও বাবুয়ানা চালে চলতে 
নিষেধ করেছেন। উদ্ধত ও অহংকারী লোকদের এটা অভ্যাস। এরপর 
তাদেরকে নীচু করে দেখবার জন্যে আল্লাহ তাআ*লা বলছেনঃ তুমি যতই মাথা 
উঁচু করে চল না কেন, তুমি পাহাড়ের উচ্চতা থেকে নীচেই থাকবে। আর 
যতই খট্‌ খট্‌ করে দম্তভরে মাটির উপর দিয়ে চল না কেন, তুমি যমিনকে 
বিদীর্ণ করতে পারবে না। বরং এরূপ লোকদের অবস্থা বিপরীত হয়ে থাকে। 
যেমন হাদীসে এসেছে যে, এক ব্যক্তি গায়ে চাদর জড়িয়ে দর্পভরে চলছিল, 
এমতাবস্থায় তাকে যমিনে ধ্বসিয়ে দেয়া হয় এবং এখন পর্যন্ত সে নীচে 
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নামতেই আছে। কুরআন কারীমে কারণের কাহিনী বর্ণিত আছে যে, তাকে তার 
প্রাসাদসহ যমিনে ধ্বসিয়ে দেয়া হয়। পক্ষান্তরে, যারা নম্রতা ও বিনয় প্রকাশ 
করে তাদের মর্যাদা আল্লাহ তাআ'লা উঁচু করে দেন। হাদীসে এসেছে যে, যারা 
নত হয় তাদেরকে আল্লাহ তাআ'লা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী করে দেন। তারা 
নিজেদের তুচ্ছ জ্ঞান করে, আর জনগণ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী মনে 
করে। পক্ষান্তরে যারা নিজেদেরকে বড় মর্যাদাবান মনে করে ও অহংকার করে, 
তাদেরকে জনগণ অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখে। এমনকি তারা তাদেরকে কুকুর ও 
শুকর অপেক্ষাও নিকৃষ্ট মনে করে। 

ইমাম আবূ বকর ইবনু আবিদ্‌ দুনিয়া রোঃ) তার ‘কিতাবুল খুমূল ওয়াত্‌ 
তাওয়ালু’' নামক গ্রন্থে এনেছেন যে, ইবনুল আহইীম নামক একজন লোক 
খলীফা মনসূরের দরবারে যাচ্ছিল। এ সময় তার পরণে ছিল রেশমী জুব্বা 
এবং ওটা পায়ের গোছার উপর থেকে উলটিয়ে সেলাই করা ছিল যাতে নীচে 
থেকে কুবাও (লম্বা পোষাক বিশেষ) দেখা যায়। এভাবে সে অত্যন্ত বাবুয়ানা 
চালে দৰ্পপদক্ষেপে চলছিল। হযরত হাসান বসরী (রঃ) তাকে এ অবস্থায় দেখে 
তঁর সঙ্গীদেরকে লক্ষ্য করে বলেনঃ “এ দেখো, এ যে মাথা উঁচু করে, গাল 
গিয়ে, প্রতিপালকের আহকাম ছেড়ে দিয়ে, আল্লাহর হককে ভেঙ্গে দিয়ে 
পাগলদের চালে অভিশপ্ত শয়তানের সঙ্গী চলে যাচ্ছে৷” তার একথাগুলি 
ইবনুল আহীম শুনতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ তার কাছে ফিরে এসে ক্ষমা প্রার্থনা 
করে। তখন তিনি তাকে বলেনঃ “আমার কাছে ক্ষমা প্ার্থনা করে কি হবে? 
তুমি আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবা’ কর এবং এটা পরিত্যাগ কর। তুমি কি 
মহান আল্লাহর এই নিষেধাজ্ঞা শুন নাই? 


CASA ke PAA 
bn Nd GSN, 
অর্থাৎ “তুমি দম্ভভরে ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করো না।” (১৭৪ ৩৭) 
আবেদ নাজতারী (রোঃ) হযরত আলীর রোঃ) বংশের একজন লোককে 
দর্পভরে চলতে দেখে বলেনঃ “হে এই ব্যক্তি! যিনি তোমাকে এই মর্যাদা 
দিয়েছেন তার চালচলন এইরূপ ছিল না।” সে তৎক্ষণাৎ তাওবা করে নেয়। 
হযরত ইবনু উমার (রাঃ) এইরূপ একটি লোককে দেখে বলেনঃ “এইরূপ 
লোকই শয়তানের ভাই হয়ে থাকে!” 
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ইবনু আবিদ দুনিয়ার (রঃ) হাদীস গ্রন্থে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সেঃ) 
বলেছেনঃ “যখন আমার উম্মত দর্প ও অহংকারের চালে চলবে এবং পারসিক 
ও রোমকদেরকে নিজেদের খিদমতে লাগিয়ে দেবে তখন আল্লাহ তাআলা 
এককে অপরের উপর আধিপত্য দান করবেন। 

“££ এর দ্বিতীয় পঠন £5. রয়েছে। তখন অর্থ হবেঃ “আমি তোমাদেরকে 
যে সব কাজ থেকে নিষেধ করেছি এ সব কাজ অত্যন্ত মন্দ এবং আল্লাহ 
তাআ'লার নিকট অপছন্দনীয়।” অর্থাৎ ‘সন্তানদেরকে হত্যা করো না' থেকে 
নিয়ে ‘দর্পভরে চলো না’ পর্যন্ত সমস্ত কাজ। আর 4 পড়লে অর্থ হবেঃ 
444%; হতে এখান পৰ্যন্ত যে হুকুম আহকাম ও নিষেধাজ্ঞার বর্ণনা দেয়া 
হয়েছে, তাতে যত খারাপ কাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ওগুলো সবই 
আল্লাহ তাআলার নিকট অপছন্দনীয় কাজ। ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) এই 
ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। 


৩৯। তোমার প্রতিপালক _,, He EtG 
ওয়াহীর দ্বারা তোমাকে যে et ws A 
ত দান করেছেন AL 
এগুলি তার অন্তর্ভূক্ত; % oss 
তুমি আল্লাহর সাথে কোন i Eel 
মা’ব্‌্দ স্থির করো না, PSOE NORE TE 
করলে তুমি নিন্দিত ও +৮৮৫ 5 


আন্পাহর অনুগুহ হতে 2225 
দূরীভূত অবস্থায় জাহান্নামে bc Geto 
নিক্ষিপ্ত হবে। 


আল্লাহ তাআলা বলছেনঃ হে নবী (সঃ)! যে সব হুকুম আমি নাযিল 
করেছি সবগুলিই উত্তম গুণের অধিকারী এবং যে সব জিনিস থেকে আমি 
নিষেধ করেছি সেগুলি সবই জঘন্য। এসব কিছু আমি তোমার কাছে ওয়াহীর 
মাধ্যমে নাযিল করেছি যে, তুমি লোকদেরকে নির্দেশ দিবে এবং নিষেধ করবে। 
দেখো, আমার সাথে অন্য কোন মা'বূদ স্থির করবে না। অন্যথায় এমন এক 
সময় আসবে যখন তুমি নিজেকেই ভংসনা করবে এবং আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ 
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থেকেও তুমি তিরস্কৃত হবে। আর তোমাকে সমস্ত কল্যাণ থেকে দূর করে 
দেয়া হবে। এই আয়াতে রাসূলুল্লাহর (সঃ) মাধ্যমে তার উন্মতকে সম্বোধন করা 
হয়েছে। কেননা, তিনি তো সম্পূর্ণরূপে নিলম্পাপ। 


৪০। তোমাদের প্রতিপালক ES SE OE 
কি তোমাদের জন্যে পুত্র so l- Ea 
সম্ভান নির্ধারিত করেছেন eA NAAT 
এবং তিনি নিজে SSNs Sl, 
ৰথ "$09 + 
কন্যারূপে গহণ করেছেন? 
তোমরা তো নিশ্চয়ই sx 


ভয়ানক কথা বলে থাকো। 


আল্লাহ তাআলা অভিশপ্ত মুশরিকদের কথা খণ্ডন করছেন। তিনি 
তাদেরকে সম্বোধন করে বলেছেনঃ এটা তোমরা খুব চমৎকার বন্টনই করলে 
যে, পুত্ৰ তোমাদের আর কন্যা আল্লাহর! যাদেরকে তোমরা নিজেরা অপছন্দ 
কর, এমনকি জীবন্ত কবর দিতেও দ্বিধাবোধ কর না, তাদেরকেই আল্লাহর জন্যে 
স্থির করছো! অন্যান্য আয়াত সমূহেও তাদের এই ইতরামির বর্ণনা দেয়া হয়েছে 
যে, তারা বলেঃ আল্লাহর রহমানের সন্তান রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটা তাদের 
অত্যন্ত জঘন্য উক্তি। খুব সম্ভব, তাদের এই উক্তির কারণে আকাশ ফেটে 
পড়বে, যমিন ধ্বসে যাবে এবং পাহাড় পর্বত ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে যে, 
আল্লাহ রহমানের সম্ভান রয়েছে। অথচ তিনি এর থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। 
এটা তার জন্যে মোটেই শোভনীয় নয়। যমিন ও আসমানের সমস্ত সৃষ্টজীব 
তারই দাস। সবই তার গণনার মধ্যে রয়েছে। কিয়ামতের দিন এক এক করে 
সবকেই তার সামনে পেশ করা হবে। 


8১। এই কুরআনে বহু +), Cee 


5 27 727 29247 1299 
বিবৃত করেছি যাতে তারা shes 


উপদেশ গহণ করে, কিনস্ডু SRE 
তাতে তাদের বিমুখতাই Oli NL 
বৃদ্ধি পায়। 


wwwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ বানী ইসরাঈল ১৭ ৩৬৩ পারাঃ ১৫ 
আল্লাহ পাক বলেনঃ এই পবিত্র কিতাবে কেরআনে) আমি সমস্ত দৃষ্টান্ত খুলে 
খুলে বর্ণনা করে দিয়েছি। প্রতিশ্রুতি ও ভীতি প্রদর্শন স্পষ্টভাবে উল্লিখিত 
হয়েছে, যাতে মানুষ মন্দ কাজ ও আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকে। কিন্তু 
তবুও অত্যাচারী লোকেরা সত্য হতে ঘৃণা করা ও ওর থেকে দূরে পলায়নে 
বেড়ে চলেছে। 


৪২। বলঃ তাদের কথামত (/+_%- 
যদি তার সাথে আরো “ 


) 2/7/2920 2 733237 
[ৰুত থাকতো হবে তার! SS Al IY Bod 
আরশ, অধিপতির 


AM 2/7 
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার উপায় ol ml 
অন্বেষণ করতো । Loe drs 23 
৪৩। তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত গা গা" 
2 AR bos 313097 
এবং তারা যা বলে তা ols ble wl 


হতে তিনি বহু উেব। 


যে মুশরিকরা আল্লাহ তাআ'লার সাথে অন্যদেরও ইবাদত করে এবং 
তাদেরকে তার শরীক মনে করে, আর মনে করে যে, তাদের কারণে তারা 
তার নৈকট্য লাভ করবে তাদেরকে বলে দাওঃ তোমাদের এই বাজে ধারণার 
যদি কোন মূল্য থাকতো তবে তারা যাদেরকে ইচ্ছা আল্লাহর নৈকট্য লাভ 
করতো এবং যাদের জন্যে ইচ্ছা সুপারিশ করতো। তবে তো স্বয়ং এ মা'বুদই 
তার ইবাদত করতো ও তার নৈকট্য অনুসন্ধান করতো। সুতরাং তোমাদের 
শুধুমাত্র তারই ইবাদত করা উচিত। তিনি ছাড়া আর কারো ইবাদত করা 
মোটেই উচিত নয়। অন্য মা’বুদদের কোন প্রয়োজনই নেই যে, তারা তোমাদের 
মধ্যে মাধ্যম হবে। এই মাধ্যম আল্লাহ তাআলার নিকট খুবই অপছন্দনীয়। 
তিনি এটা অস্বীকার করছেন। তিনি তার সমস্ত নবী ও রাসূলের ভাষায় এর 
থেকে নিষেধ করেছেন। 


আল্লাহর সত্তা অত্যাচারীদের বর্ণনাকৃত এই বিশেষণ হতে সম্পূর্ণরূপে 
পবিত্র এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন মা’বুদ নেই। এই মলিনতা ও অপবিত্রতা 
হতে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ পাক রয়েছে। তিনি এক ও অভাবমুক্ত। 
তিনি পিতা-মাতা ও সন্তান হতে পবিত্র। তার সমকক্ষ কেউই নেই। 
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88। সপ্ত আকাশ, পৃথিবী 
#20 311 0 8/90/73 

এবং ওদের অন্তর্বর্তী সব ০ ct 
কিছু তারই পবিত্রতা ও 2w 79 Ba 2, 2/7 23/9 
মহিমা ঘোষণা করে এবং ৩৮৩ ০৫ ০১ ০০১১1; 
এমন কিছু নেই যা তার 27244282 
সপ্রশংস পবিত্রতা ও 0 ICT LE 
মহিমা ঘোষ ে 292/32 270 7293/2/ Ls) 
কিন্তু ওদের পবিত্রতা ও 


Lag 43 per tl 


মহিমা ঘোষণা তোমরা ob bab ol sl 

অনুধাবন করতে পার না; 

তিনি সহনশীল, 

ক্ষমাপরায়ণ। 

সাত আকাশ, যমীন ও এগুলির অন্তর্বতাঁ সমস্ত মাখলৃক আল্লাহ 
তাআলার পবিত্রতা, মহিমা এবং শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে থাকে। মুশ্রিকরা যে 
আল্লাহ তাআলার সত্তাকে বাজে ও মিথ্যা বিশেষণে বিশেষিত করছে, এর 
থেকে সমস্ত মাখলুক নিজেদেরকে মুক্ত ঘোষণা করছে এবং তিনি যে মা’বৃদ ও 
প্রতিপালক এটা তারা অকপটে স্বীকার করছে। তারা এটাও স্বীকার করছে যে, 
তিনি এক, তার কোন অংশীদার নেই। অস্তিত্ব বিশিষ্ট সব কিছু আল্লাহর 
একত্বের জীবন্ত সাক্ষী। এই নালায়েক, অযোগ্যও অপদার্থ লোকদের আল্লাহ 
সম্পর্কে জঘন্য উক্তিতে সারা মাখলূক কষ্টবোধ করছে। অচিরেই যেন আকাশ 
ফেটে যাবে, পাহাড় ভেঙে পড়বে এবং যমীন ধ্বসে যাবে। 

ইমাম তিবরানীর (রঃ) হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, মি'রাজের রাত্রে হযরত 
জিবরাঈল (আঃ) ও হযরত মীকাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহকে (সঃ) মাকামে 
ইবরাহীম ও যমযম কূপের মধ্যবর্তী স্থান হতে নিয়ে যান। হযরত জিবরাঈল 
(আঃ) ছিলেন ডান দিকে এবং হযরত মীকাঈল (আঃ) ছিলেন বাম দিকে। 
তারা তাকে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত উড়িয়ে নিয়ে যান। সেখান থেকে তিনি ফিরে 
আসেন। তিনি বলেনঃ “আমি উচ্চাকাশে বহু তাসবীহ এর সাথে নির্নের 
তাসবীহ্‌ও শুনেছিঃ 
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অর্থাৎ “ভয় ও প্রেমপ্রীতির পাত্র, মহান ও সর্বোচ্চ আল্লাহর পবিত্রতা, 
মহিমা এবং শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে উচ্চাকাশ সমূহ” 


মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ মাখলুকের মধ্যে সমস্ত কিছু তার পবিত্রতা 
ঘোষণা ও প্রশংসা কীর্তণ করে থাকে। কিন্তু হে মাবন মণ্ডলী! তোমরা তাদের 
তস্বীহ্‌ বুঝতে পার না। কেননা, তাদের ভাষা তোমাদের জানা নেই। প্রাণী, 
উদ্ভিদ এবং জড় পদার্থ সবকিছুই আল্লাহর তাসবীহ্‌ পাঠেরত রয়েছে। 


হযরত ইবনু মাসউদ রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
যুগে তীরা খাদ্য খাওয়ার সময় খাদ্যের তাসবীহ শুনতে পেতেন।” 

হযরত আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “রাসুলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় 
হস্তের মুষ্টির মধ্যে কয়েকটি পাথর নেন। আমি শুনতে পাই যে, ওগুলি 
মৌমাছির মত ভন্ভন্‌ করে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করছে। অনুরূপভাবে 
হযরত আবূ বকরের (রাঃ) হাতে, হযরত উমারের রাঃ) হাতে এবং হযরত 
উছমানের (রাঃ) হাতেও।”* 

রাসূলুল্লাহ (সঃ) কতকগুলি লোককে দেখেন যে, তারা তাদের উঁদ্থী ও 
জত্তুগুলির উপর আরোহণরত অবস্থায় ওগুলিকে দাড় করিয়ে রেখেছে। এদেখে 
তিনি তাদেরকে বলেনঃ “সওয়ারী শান্তির সাথে গ্রহণ কর এবং উত্তমরূপে 
ছেড়ে দাও। ওগুলিকে পথে ও বাজারের লোকদের সাথে কথা বলার চেয়ার 
বানিয়ে রেখো না। জেনে রেখো যে, অনেক সওয়ারী তাদের সওয়ার চেয়েও 
উত্তম হয়ে থাকে।”* 


বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ব্যাঙকে মারতে নিষেধ করেছেন এবং 
বলেছেনঃ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এই কালেমাটি পাঠের পরেই কারো পণ্যের 
কাজ গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। ‘আলহামদু লিল্লাহ’ হচ্ছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশক 
কালেমা। যে এটা পাঠ করে না সে আল্লাহ তাআলার অকৃতজ্ঞ বান্দা। 


১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে। 
২. এ হাদীসটি সহীহ ও মুসনাদগ্রন্থ সমূহে প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। 
৩. মুসনাদে আহমাদে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। 
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‘আল্লাহু আকবর’ যমীন ও আসমানের মধ্যবর্তী শূন্য স্থান পূর্ণ করে থাকে। 
‘সুবহানাল্লাহ’ হচ্ছে মাখলুকের তাসবীহ! যখন কেউ 4৬519897 J 9 পাঠ 
করে তখন আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ “আমার বান্দা আমার অনুগত হয়েছে 
এবং আমাকে সবকিছু সমর্পণ করেছে।” 

বর্ণিত আছে যে, একজন বেদুইন রেশমী হাত ও রেশমী বোতামী বিশিষ্ট 
তায়ালিসী জুব্বা পরিধান করে রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিকট আগমন করে এবং 
বলতে শুরু করেঃ “এই ব্যক্তির (রাসূলুল্লাহর (সাঃ) উদ্দেশ্য এটা ছাড়া অন্য 
কিছু নয় যে, তিনি রাখালদের ছেলেদেরকে সমুন্নত করবেন এবং নেতাদের 
ছেলেদেরকে লাঞ্চিত করবেন।” তার একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ক্রুদ্ধ হয়ে 
ওঠেন এবং তার অঞ্চল টেনে ধরে বলেনঃ “আমি তোমাকে জন্তুর পোষাক 
পরিহিত দেখছি না তো?” তারপর তিনি ফিরে আসেন এবং বসে পড়ে বলতে 
শুরু করেনঃ “হযরত নূহ (আঃ) তার মৃত্যুর সময় নিজের ছেলেদের ডেকে 
এবং দু'টো কাজ থেকে নিষেধ করছি। নিষিদ্ধ কাজ দু'টি এই যে, তোমরা 
আল্লাহর সাথে অন্য কাউকেও শরীক করবে না এবং অহংকার করবে না। আর 
আমি তোমাদেরকে হুকুম করছি এই যে, তোমরা “$$ পাঠ করতে 
থাকবে। কেননা, আসমান যমীন এবং এতোদুভয়ের অন্তর্বতী যত কিছু রয়েছে 
সব গুলোকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় এবং অন্য পাল্লায় শুধু এই কালেমাটি 
রাখা হয় তবে, এই কালেমাটির পাল্লাই ভারী হয়ে যাবে। জেনে রেখো, যদি 
সমস্ত আকাশ ও যমীনকে একটা বৃত্ত বানানো হয় এবং এই কালেমাটি ওর 
উপর রাখা হয় এটা ওকে টুকরা টুকরা করে ফেলবে। দ্বিতীয় হুকুম এই যে, 
তোমরা ১:০ 7 4 পাঠ করতে থাকবে। কেননা, এটা হচ্ছে প্রত্যেক 
জিনিসের নামায়। আর এর কারণেই প্রত্যেককে রিয্‌ক দেয়া হয়ে থাকে।”” 

তাফসীরের ইবনু জারীরে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “এসো, 
হযরত নূহ্‌ (আঃ) তার সন্তানদেরকে যে হুকুম করেছিলেন তা আমি তোমাদের 
নিকট বর্ণনা করি। তিনি বলেছিলেনঃ “হে আমার প্রিয় বৎসগণ! আমি 
তোমাদেরকে হুকুম করছি যে, তোমরা ‘সবুহানাল্লাহ’ বলতে থাকবে। এটা 
সমস্ত মাখলুকের তাসবীহ এবং এরই মাধ্যমে তাদেরকে রিয্ক দেয়া হয়। 
আল্লাহ তাআ'লা বলেন যে, সমস্ত জিনিস তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে 
থাকে।”২ 


১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণনা করা হয়েছে। 
২. বর্ণনাকারী যানদীর কারণে এই হাদীসটির ইসনাদ দুর্বল। 
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ইকরামা (রোঃ) বলেন যে, স্তম্ভ, গাছ-পালা, পানির খড়খড় শব্দ এ সব 
কিছুই আল্লাহর তাসবীহ। 


আল্লাহ তাআলা বলেন যে, সমস্ত জিনিস আল্লাহর প্রশংসা পাঠ ও 
গুণকীর্তণে নিমগ্ন রয়েছে। ইবরাহীম (রাঃ) বলেন যে, খাদ্যও তাসবীহ্‌ পাঠ 
করে থাকে। সূরায়ে হাজ্জের আয়াতও এর সাক্ষ্য প্রদান করে। মুফাস্সিরগণ 
বলেন যে, আত্মা বিশিষ্ট সব কিছুই আল্লাহর তাসবীহ পাঠে রত রয়েছে। যেমন 
প্ৰাণীসমূহ ও গাছ-পালা। 

একবার হযরত হাসানের রোঃ) কাছে খাদ্যের খাঞ্চা আসলে হযরত আবু 
ইয়াষীদ রাকাশী (রঃ) তাকে বলেনঃ “হে আবূ সাঈদ (রঃ)! খাঞ্চাও কি তাসবীহ 
পাঠকারী?” তিনি উত্তরে বলেনঃ “হা, তাই ছিল।” ভাবার্থ এই যে, যেই পর্যন্ত 
ওটা কাচা কাঠের আকারে ছিল সেই পর্যন্ত তাসবীহ পাঠকারী ছিল। কিন্তু যখন 
ওটাকে কেটে নেয়ার পর ওটা শুকিয়ে গেছে তখন তাসবীহ পাঠও শেষ হয়ে 
গেছে। এই উক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় নিন্নের হাদীসটিও উল্লেখযোগ্য। একবার 
রাসুলুল্লাহ (সঃ) দু'টি কবরের পার্শ্ব দিয়ে গমন করার সময় বলেনঃ “এই দুই 
কবরবাসীকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে! কিন্তু তাদেরকে বড় পাপের কারণে শাস্তি দেয়া 
হচ্ছে না। তাদের একজন প্রধাব করার সময় পর্দার প্রতি খেয়াল রাখতো না। 
অপরজন ছিল পরোক্ষ নিন্দাকারী!” অতঃপর তিনি একটি কাচা ডাল নিয়ে 
ওকে দুভাগ করতঃ দুই কবরের উপর গেড়ে দিলেন। অতঃপর বললেনঃ 
“সম্ভবতঃ যতক্ষণ এটা শুষ্ক না হবে ততক্ষণ এদের শাস্তি হাল্‌কা থাকবে।”” 

এজন্যেই কোন কোন আলেম বলেছেন, যে যতক্ষণ এটা কাচা থাকবে 
ততক্ষণ তাসবীহ পড়বে এবং যখন শুকিয়ে যাবে তখন তাসবীহ পাঠও বন্ধ 
হয়ে যাবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ’লাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

আল্লাহ তাআ'লা বিজ্ঞানময় ও ক্ষমাশীল। তিনি তার পাপী বান্দাদেরকে 
শাস্তি দানে তাড়াতাড়ি করেন না, বরং বিলম্ব করেন এবং অবকাশ দেন। কিন্তু 
এরপরেও যদি সে কূফরী ও পাপাচারে লিপ্ত থেকে যায় তখন অনন্যোপায় 
হয়ে তাকে পাকড়াও করেন। 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“আল্লাহ তাআ’লা অত্যাচারীকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর যখন 


১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। 
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পাকড়াও করেন তখন আর ছেড়ে দেন না।” মহামহিমান্বিত আল্লাহ 
কুরআনপাকে বলেছেনঃ “আল্লাহ তাআলা যখন কোন জনপদকে তাদের 
অত্যাচার-অবিচারের কারণে পাকড়াও করেন, তখন এরূপই পাকড়াও হয়ে 
থাকে (শেষ পর্যন্ত)” অন্য আয়াতে রয়েছেঃ 


্ LAG NAP 37330 


db 2s Sal Ds os nS 

অর্থাৎ “বহু গ্রামবাসীকে আমি তাদের যুলুমরত অবস্থায় ধ্বংস করে 
দিয়েছি।” (২২৪ ৪৫) হা, তবে যারা পাপকার্য থেকে ফিরে আসে এবং তাওবা 
করে নেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করে থাকেন। যেমন এক জায়গায় 
রয়েছেঃ “যে ব্যক্তি অসৎ কাজ করে এবং নিজের নফসের উপর জুলুম করে, 
অতঃপর ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহ তাআ'লাকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু 
পাবে!” সূরায়ে ফা’তিরের শেষের আয়াতগুলিতেও এই বর্ণনাই রয়েছে। 
8৪৫। তুমি যখন কুরআন পাঠ 344004 

কর তখন তোমার ও যারা ৮৮2 D3 3s -£0 

পরলোকে বিশ্বাস করে না ০2 23 /* 4০% ০ ০% 

তাদের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন ৯১ জেঠী ৬৬ ১ এ 

পর্দা রেখে দেই। 3: 0020 Le 


ES NEA HE 
৪৬। আমি তাদের অন্তরের 9, 39 L372 
উপর আবরণ দিয়েছি যেন Sl el sb US 27£" 
তারা উপলব্ধি করতে না fe LE 0 
> [) 
পারে এবং তাদেরকে 1% ১ 
বধির করেছি; তোমার Her ENC 
প্রতিপালক এক, এটা HEE BE: 
/ LG, 
যখন তুমি কুরআন হতে il o> 
আবৃত্তি কর তখন তারা +592 
Ol 
সরে পড়ে। 
যায়। কাজেই কুরআন তাদের অন্তরে মোটেই ক্রিয়াশীল হয় না। ও পর্দা 
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তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এখানে oR শব্দটি 4 এর অর্থবোধক। 
যেমন ONE < Ef  যথ ক্রমে = এবং as এর অর্থবোধক। এ পদা 
যদিও বাহ্যতঃ দেখা যায় না, UY ও তাদের মধ্যে আল্লাহ 


তাআলা পৃথককারী হয়ে যান। 


মুসনাদে আবি ইয়ালা মুসিলীর মধ্যে বর্ণিত আছে যে, যখন 1 € সূরাটি 
অবতীর্ণ হয় তখন (আবূ লাহাবের স্ত্রী উন্মে জামীল একটি তীক্ষ পাথর হাতে 
নিয়ে ‘এই নিন্দিত ব্যক্তিকে আমরা মানবো না’ একথা চীৎকার করে বলতে 
বলতে আসে। সে আরো বলেঃ তার দ্বীন আমাদের কাছে পছন্দনীয় নয়। 
আমরা তার ফরমানের বিরোধী ।' এ সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) বসে ছিলেন। 
হযরত আবূ বকর (রোঃ) তার পাশেই ছিলেন। তিনি তাকে বলেনঃ “হে 
আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সে তো আসছে! আপনাকে দেখে ফেলবে?” উত্তরে 
তিনি বলেনঃ “নিশ্চিন্ত থাকো। সে আমাকে দেখতে পাবে না।” অতঃপর তিনি 
তার থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে কুরআন পাঠ শুরু করে দেন। এই 
আয়াতটিই তিনি পাঠ করেন। সে এসে হযরত আবূ বকরকে (রাঃ) জিজ্ঞেস 
করেঃ “আমি শুনেছি যে, তোমাদের নবী (সঃ) নাকি আমার দুনমি করেছে?” 
তিনি উত্তরে বলেনঃ “না, না। কা’বার প্রতিপালকের শপথ! তিনি তোমার কোন 
দুর্নাম বা নিন্দা করেন নাই।” সে ‘সমস্ত কুরায়েশ জানে যে, আমি তাদের 
নেতার কন্যা’ একথা বলতে বলতে ফিরে গেল। ্ণা শব্দটি ১, শব্দের 
বহুবচন। ও পর্দা তাদের অন্তরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, যার কারণে তারা 
কুরআন বুঝতে পারে না। তাদের কানে বধিরতা রয়েছে, যার কারণে তারা তা 
এমনভাবে শুনতে পায় না যাতে তাদের উপকার হয়। 


মহান আল্লাহ স্বীয় নবীকে (সঃ) বলছেনঃ হে নবী (সঃ)! যখন তুমি 
কুরআনের এ অংশ পাঠ কর যাতে আল্লাহর একত্বের বর্ণনা রয়েছে তখন তারা 
পালাতে গুরু করে। ১% শব্দটি > শব্দের বহুবচন , যেমন এ শব্দের 
বহু বচন ১% এসে থাকে। আবার এও হতে পারে যে, এটা ক্রিয়া ছাড়াই 
ধাতুমূল রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সঠিক 
জ্ঞানের অধিকারী। 


যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে? “একক আল্লাহর বর্ণনায় বেঈমান লোকদের 
মন বিরক্ত হয়ে ওঠে!” মুসলমানদের ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পাঠ মুশ্রিকদের 
মন বিষিয়ে তোলে। ইবলীস এবং তীর সেনাবাহিনী এতে খুবই বিরক্ত হতো ও 
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এটাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করতো। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল তাদের 
বিপরীত। তিনি চান তার এই কালেমাকে সমুন্নত করতঃ এটাকে চতুর্দিকে 
ছড়িয়ে দিতে। এটা এমন একটি কালেমা যে, এর উক্তিকারী সফলকাম হয় 
এবং এর উপর আমলকারী সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। দেখো, এই উপদ্বীপের 
অবস্থা তোমাদের চোখের সামনে রয়েছে, এখান থেকে ওখান পর্যন্ত এই পবিত্র 
কালেমা ছড়িয়ে পড়েছে। একথাও বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা শয়তানদের 
পলায়নকে বুঝানো হয়েছে। একথাও সঠিকই বটে যে, আল্লাহ তাআলার 
যিক্র হতে, আযান হতে এবং কুরআন পাঠ হতে শয়তান পলায়ন করে থাকে। 
কিন্তু এই আয়াতের এই তাফসীর করা গারাবাত বা দুর্বলতা মুক্ত নয়। 


8৪৭। যখন তারা কান পেতে 
তোমার রুথা শুনে তখন 
তারা কেন, কান পেতে তা 
শুনে তা আমি ভাল 
জানি, এবং এটাও জানি 
গোপনে আলোচনা কালে 
সীমালংঘনকারীরা বলেঃ 
তোমরা তো এক যাদুগ্থন্ত 
ব্যক্তির অনুসরণ করছো। 
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৪৮। দেখো, তারা তোমার $243 
কি উপমা দেয়! তারা SEER: 
পথভ্রষ্টহয়েছে এবং তারা Ghai Unb 
পথ পাবে না। 


আল্লাহ তাআলা খবর দিচ্ছেনঃ কাফির নেতৃবর্গ পরস্পর কথা বানিয়ে 
নিতো, সেটাই মহান আল্লাহ স্বীয় নবীকে (সঃ) জানিয়ে দিচ্ছেন। তিনি স্বীয় 
নবীকে (সঃ) সন্বোধন করে বলছেনঃ হে নবী (সঃ)! যখন তুমি কুরআন পাঠে 
নিমগ্ন থাকো তখন এই কাফির ও মুশরিকদের দল চুপে চুপে পরস্পর 
বলাবলি করেঃ ‘এর উপর কেউ যাদু করেছে! ভাবার্থ এও হতে পারেঃ ‘এতো 
একজন মানুষ, যে পানাহারের মুখাপেক্ষী” যদিও এই শব্দটি এই অর্থে 
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কবিতাতেও এসেছে এবং ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) এটাকে সঠিকও বলেছেন, 
কিন্তু এতে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। এই স্থলে তাদের একথা বলার 
উদ্দেশ্য এই ছিল যে, স্বয়ং এ ব্যক্তি যাদূর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে কেউ কি 
আছে যে, তাকে এই সময় কিছু পড়িয়ে যায়? কাফিররা তার সম্পর্কে বিভিন্ন 
ধারণা প্রকাশ করতো। কেউ বলতো যে, তিনি কবি। কেউ বলতো যাদুকর 
এবং কেউ বলতো পাগল। এজন্যেই আল্লাহ পাক বলনেঃ দেখো, কিভাবে 
এরা বিভ্রান্ত হচ্ছে! তারা সত্যের দিকে আসতেই পারছে না। 


বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহর (সঃ) মুখে আল্লাহর কালাম শুনবার উদ্দেশ্যে 
রাত্রিকালে আবু সুফিয়ান ইবনু হারব, আবূ জেহেল ইবনু হিশাম এবং আখনাস 
ইবনু শুরায়েক নিজ নিজ ঘর হতে বেরিয়ে আসে। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
নিজের ঘরে রাত্রের নামায (তাহাজ্জুদ) পড়ছিলেন। এই তিন ব্যক্তি চুপে চুপে ' 
এদিকে ওদিকে বসে পড়ে। তাদের একের অপরের কোন খবর ছিল না। রাত্রি 
পর্যন্ত তারা শুনতে থাকে। ফজর হয়ে গেলে তারা সেখান থেকে চলে যায়। 
ঘটনাক্রমে পথে তাদের পরস্পরে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। তখন তারা একে 
অপরকে তিরক্কার করে বলেঃ “আমাদের এরূপ করা উচিত নয়। নতুবা সব 
লোক তীরই হয়ে যাবে!” কিন্তু পরবর্তী রাত্রেও আবার এ তিন জনই আসে 
এবং নিজ নিজ জায়গায় বসে গিয়ে কুরআন শুনতে শুনতে রাত্রি কাটিয়ে দেয়। 
ফজরের সময় তারা চলে যায়। পথে আবার তাদের মিলন ঘটে। আবার তারা 
পূর্ব রাত্রির কথার পুনরাবৃত্তি করে। তৃতীয় রাত্রেও এরূপই ঘটে। তখন তারা 
পরস্পর বলাবলি করেঃ “এসো, আমরা অঙ্গীকার করি যে, এরপর আমরা 
এভাবে কখনোই আসবো না।” এভাবে আহদ ও অঙ্গীকার করে তারা পৃথক 
হয়ে যায়। সকালে আখনাস তার লাঠি ধরে আবু সুফিয়ানের (রাঃ) বাড়ীতে 
যায় এবং বলেঃ “হে আবু হানযালা’! বলতো, মুহাম্মদের (সঃ) ব্যাপারে তোমার 
মত কি?” আবু সুফিয়ান (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ “হে আবূ সা'লারা! আমি 
কুরআনের যে আয়াতগুলি শুনেছি সেগুলির মধ্যে অনেকগুলিরই ভাবার্থ 
আমি বুঝেছি। কিন্তু বহু আয়াতের অর্থ আমি বুঝতে পারিনি।” আখনাস 
বললোঃ “আমার অবস্থাও তাই।” এখান থেকে বিদায় হয়ে আখনাস আবু 
জেহেলের কাছে গেল এবং তাকেও অনুরূপ প্রশ্ন করলো। তখন আবূ জেহেল 
বললোঃ “শুন, শরাফত ও নেতৃত্বের ব্যাপার নিয়ে আব্দে মানাফের সঙ্গে দীর্ঘ 
দিন ধরে আমাদের ঝগড়া চলে আসছে। তারা মানুষকে সওয়ারী দান করেছে, 
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তাদের দেখা দেখি আমরাও মানুষকে সওয়ারীর জন্তু দান করেছি। তারা 
জনগণের সাথে সদাচরণ করেছে এবং তাদেরকে পুরস্কার দিয়েছে, এ ব্যাপারে 
আমরাও তাদের পিছনে থাকা পছন্দ করি নাই। এসব কাজে যখন তারা ও 
আমরা সমান হয়ে গেলাম এবং কোন ক্রমেই তারা আমাদেরকে ছাড়িয়ে যেতে 
পারলো না তখন হঠাৎ করে তারা বলে বসলো যে, তাদের মধ্যে নুবুওয়াত 
রয়েছে। তাদের মধ্যে এমন একটি লোক রয়েছে যার কাছে নাকি আকাশ থেকে 
ওয়াহী এসে থাকে। এখন তুমি বলতো, আমরা কি করে একে মানতে পারি? 
আল্লাহর শপথ! আমরা কখনো এর উপর ঈমান আনবো না এবং কখনো 
তাকে সত্যবাদী বলে স্বীকার করবো না।” এ সময় আখনাস তাকে ছেড়ে 
যায়।” 
৪৯। তারা বলেঃ আমরা 951% 8244/4" 
অস্থিতে পরিণত ৰ হণ sls US isle (JG, £A\ 


LI/ 9393293277 [ 1 # 


বিচূর্ণ হলেও কি নতুন ৬৮ ০% U৮ 17 GG, 
সৃস্টিরপে পনি 2° 
হবো? ০% 
CTA 287 22 
৫০। বলঃ তোমরা হয়ে যাও SEES VERE 6. 
পাথর অথবা লৌহ, b) 
৫১। অথবা এমন কিছু যা টি হল তই 
f 2/ Y EES 
তোমাদের ধারণায় খুবই 25384 ০ 1-0 


কঠিন; তারা বলবেঃ কে 27 /09492 77,93, 933 
আমাদেরকে পুনরুথিত ৩৮৬+ 2 
0 dbrag//e 25 
করবে? বলঃ তিনিই যিনি 18s Sit Gs GS Ue 

তোমাদেরকে প্রথমবার 

24/7239 232/d ELr 
সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর dda in 
তারা তোমার সামনে hs HY AAAS SD HALA 
মাথা নাড়বে ও বলবেঃ +» এ ০+ 4%) 


ওটা কবে? বলঃ হবে CEC ie 
Oy oe of 
সম্ভবতঃ শীঘই। + 


১. এ ঘটনাটি ‘সীরাত ইবনূ ইসহাক’ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। 
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৫২৮ যেদিন তিমি 4০৯০৫ ৬% 
$ Ue 8 aE Y 
তোমাদেরকে আহবান ৩৮ ৮9৪4 + 70 
করবেন এবং তোমরা 2 232 5, A230P7/7 7/ 
BR সব na | selene 

প্রশংসার সাথে ভার ১ ১,১১৯, ৪১০১ 

o € #2 /7/0 
আহবানে সাড়া দিবে এবং oA 
তোমরা মনে করবেঃ 
তোমরা অন্পকালই অবস্থান 
করেছিলে? 


কাফির, যারা কিয়ামতে বিশ্বাসী ছিল না এবং মৃত্যুর পরে পুনরুথথানকে 
অস্থি ও মাটি হয়ে যাওয়ার পরেও কি আমাদেরকে নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে? 


সুরায়ে না’যিআ’তে এই অস্বীকারকারীদের উক্তি নিন্নরূপে বর্ণিত হয়েছেঃ 
“আমরা কি আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবো? তবে কি আমরা যখন চুর্ণ-কিচুর্ণ 
হাড়ে পরিণত হয়ে যাবো তখন (পুনজীর্বনে) প্রত্যাবর্তিত হবো? বলতে 
লাগলোঃ এমতাবস্থায় এই প্রত্যাবর্তন (আমাদের জন্যে) বড়ই ক্ষতিকর হবে।” 
সূরায়ে ইয়াসীনে রয়েছেঃ “সে আমার সম্বন্ধে এক অভিনব বিষয় বর্ণনা করলো 
এবং নিজের মূল সৃষ্টিকে ভুলে গেল; সে বলেঃ কে জীবিত করবে এই 
হাড়গুলিকে, যখন তা পচে গেল?” সুতরাং তাদেরকে উত্তর দেয়া হচ্ছেঃ হাড় 
তো দূরের কথা, তোমরা পাথর হয়ে যাও বা লোহা হয়ে যাও অথবা এর 
চেয়ে শক্ত জিনিস হয়ে যাও, যেমন পাহাড় বা যমীন অথবা আসমান, এমনকি 
তোমরা যদি স্বয়ং মৃত্যুও হয়ে যাও, তবুও তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা 
আল্লাহ তাআলার কাছে খুবই সহজ। তোমরা যাই হয়ে যাও না কেন, 
পুনরুত্িত হবেই। 

হাদীসে রয়েছে যে, কিয়ামতের দিন জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে 
মৃত্যুকে নেকড়ে বাঘের আকারে আনয়ন করা হবে এবং জান্নাতবাসী ও 
জাহান্নামবাসী উভয় দলকেই বলা হবেঃ “তোমরা একে চিনো কি?” সবাই 
সমস্বরে বলে উঠবেঃ “হা, চিনি।” তারপর ওকে যবাহ্‌ করে দেয়া হবে। 
তারপর ঘোষণা করা হবেঃ “জান্নাতী লোকেরা! এখন থেকে তোমাদের চিরস্থায়ী 
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জীবন হয়ে গেল, আর মৃত্যু হবে না। হে জাহান্নামী লোকেরা! আজ থেকে 
তোমাদের জীবন চিরস্থায়ী হয়ে গেল, আর তোমরা মৃত্যুবরণ করবে না!” 


এখানে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ তারা কোফির ও মুশরিকরা) জিজ্ঞেস 
করেঃ ‘আচ্ছা, আমরা যখন অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যাবো, অথবা 
পাথর ও লোহা হয়ে যাবো, বা এমন কিছু হয়ে যাবো যা খুবই শক্ত, তখন কে 
এমন আছে যে, আমাদেরকে নতুন সৃষ্টি রূপে পুনরুত্িত করবে? হে নবী 
(সঃ)! তুমি তাদের এই প্রশ্ন ও বাজে প্রতিবাদের জবাবে তাদেরকে বুঝিয়ে 
বলঃ তোমাদেরকে পুনরুখিত করবেন তিনিই যিনি তোমাদের প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা 
আল্লাহ। যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন যখন তোমরা কিছুই ছিলে 
না। তাহলে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তার পক্ষে কঠিন হতে পারে কি? না, বরং 
এটা তার পক্ষে খুবই সহজ, তোমরা যা কিছুই হয়ে যাও না কেন। এই উত্তরে 
তারা সম্পূর্ণরূপে নির্বাক হয়ে যাবে বটে, কিন্তু এর পরেও তারাহঠকারিতা ও 
দুষ্টামি হতে বিরত থাকবে না এবং তাদের বদ আকীদা পরিত্যাগ করবে না। 
বরং তারা উপহাসের ছলে মাথা নাড়তে নাড়তে বলবেঃ “আচ্ছা, এটা হবে 
কখন? যদি সত্যবাদী হও তবে এর নির্দিষ্ট সময় বলে দাও?” বেঈমানদের 
অভ্যাস এই যে, তারা সব কাজেই তাড়াহুড়া করে থাকে। এই সময় অতি 
নিকটবর্তী । তোমরা এজন্যে অপেক্ষা করতে থাকো। এটা যে, আসবে তাতে 
কোন সন্দেহ নেই। যা আসবার তা আসবেই এটা মনে করে নাও। আল্লাহ 
তাআ'লার একটা শব্দের সাথে সাথেই তোমরা যমীন হতে বের হয়ে পড়বে। 
চোখের পলক ফেলার সময় পরিমাণও বিলম্ব হবে না। আল্লাহর নির্দেশের 
সাথে সাথেই তোমাদের দ্বারা হাশরের ময়দান পূর্ণ হয়ে যাবে। কবর হতে উঠে 
আল্লাহর প্রশংসা করতঃ তার নির্দেশ পালনে তোমরা দাড়িয়ে যাবে। প্রশংসার 
যোগ্য তিনিই; তোমরা তার হুকুম ও ইচ্ছার বাইরে নও। 

হাদীসে এসেছে যে, যারা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পড়েছে তাদের জন্যে তাদের 
কবরে কোন ভয় ও সন্ত্রাস সৃষ্টি হবে না। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “আমি যেন 
তাদেরকে দেখতে রয়েছি যে, তারা কবর থেকে উঠতে রয়েছে। তারা মাথা 
হতে মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে এবং ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করতে করতে উঠে 
দাড়াবে এবং বলবেঃ “আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদের দুঃখ দূর 
করেছেন।” সূরায়ে ফা’তিরের তাফসীরে এই বর্ণনা আসবে ইনশা-আল্লাহ। এ 
সময় মানুষের বিশ্বাস হবে যে, তারা খুব অল্প সময় দুনিয়ায় অবস্থান করেছে। 
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যেন তারা সকালে বা সন্ধ্যায় দুনিয়ায় থেকেছে। কেউ বলবে দশ দিন, কেউ 
বলবে একদিন এবং কেউ মনে করবে মাত্র এক ঘন্টা। প্রশ্নের উত্তরে তারা 
একথাই বলবেঃ “আমরা একদিন বা একদিনের কিছু কম সময় অবস্থান 
করেছি।” আর একথা তারা শপথ করে বলবে। অনুরূপভাবে তারা দুনিয়াতেও 
মিথ্যা কথার উপর কসম খেতো। 


৫৩। আমার দাসদেরকে যা sl TE A ০ 
উত্তম তা বলতে বল, dA AAA 2 ৯, 2/ 7 
শয়তান তাদের মধ্যে &৮ৈ* RH $y oo 
বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি EEE eee 


দেয়; শয়তান মান্ষের 022% Ls 37 
প্রকাশ্য শক্তু। OL fae J 


আল্লাহ তাআলা স্বীয় নবীকে (সঃ). সম্বোধন করে বলছেনঃ হে নবী (সঃ)! 
তুমি আমার মু'মিন বান্দাদেরকে বলে দাও যে, তারা যেন উত্তম ভাষায়, 
সুবাক্যে এবং ভদ্রতার সাথে কথা বলে। অন্যথায় শয়তান তাদের মধ্যে প্রভেদ 
- সৃষ্টি ও ফাটল ধরাবার চেষ্টা করবে। ফলে তাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া 
বিবাদ শুরু হয়ে যাবে। এজন্যেই হাদীসে রয়েছে যে, মুসলমান ভাই এর দিকে 
কোন অন্ত্রের দ্বারা ইশারা করাও হারাম। কেননা, হয়তো, শয়তান ওটা তার 
গায়ে লাগিয়ে দেবে এবং এর ফলে সে জাহান্নামী হয়ে যাবে।” 


বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক সমাবেশে জনগণকে লক্ষ্য করে 
বলেছিলেনঃ “সমস্ত মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। কেউ কারো উপর জুলুম 
করবে না এবং কেউ কারো মর্যাদার হানি করবে না।” অতঃপর তিনি স্বীয় 
বক্ষের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেনঃ “তাকওয়া এখানে!” একথা তিনি তিনবার 
বলেন। তারপর তিনি বলেনঃ “যে দুই ব্যক্তি পরস্পর দ্বীনী বন্ধু হিসেবে 
রয়েছে, অতঃপর তাদের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি হয়ে যায়, এখন তাদের মধ্যে যে 
ব্যক্তি এই প্রভেদের কথা বর্ণনা করবে সে মন্দ, বদতর এবং চরম দুষ্ট ৷”* 


১. এ হাদীস মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে। 
২. এ হাদীসটি ‘মুসনাদ গ্রন্থে রয়েছে। 
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৫৪। তোমাদের প্রতিপালক _>,, 224° Lr 
তোমাদেরকে ভালভাবে ১34৬-০ 
জানেন; ইচ্ছা করলে 2/02 1793 3/737 7/% 
তিনি তোমাদের প্রতি bli Es 
দয়া করেন এবং হচ্ছা 2 32// dod 24 a7 722 urs 
করো” ডারানরকে. দা 
শাস্ডি দেন; আমি কা 
তোমাকে তাদের / 
অভিভাবক করে পাঠাই 
নাই। 3/2/72, 

৫৫। যারা আকাশ মণ্ডলী ও SL 
পৃথিবীতে আছে তাদেরকে +44 7? 


ar! pl l 
তোমার প্রতিপালক 222 5 


ভালভাবে জানেন; আমি 1482038 
ত Ee sk pill vax Clas 
কতকের উপর মর্যাদা 129 1 = 
দিয়েছি; দাউদকে (আঃ) ? 
আমি যবুর দিয়েছি। 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ) ও মু’মিনদেরকে সম্বোধন করে 

বলেনঃ তোমাদের মধ্যে কারা হিদায়াত লাভের যোগ্য তা তোমাদের 

প্রতিপালক ভালভাবেই জানেন। তিনি যার উপর চান দয়া করে থাকেন, 
নিজের আনুগত্যের তাওফীক দেন এবং নিজের দিকে আকৃষ্ট করেন। পক্ষান্তরে 
যাকে চান দুষ্কার্যের উপর পাকড়াও করেন এবং শাস্তি দেন। হে নবী (সঃ)! 
তোমার প্রতিপালক তোমাকে তাদের উপর দায়িত্বশীল করেন নাই। তোমার 
কাজ হচ্ছে শুধু তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া। যারা তোমাকে মেনে চলবে তারা 
জান্নাতে যাবে এবং যারা মানবে না তারা জাহান্নামী হবে। তোমার প্রতিপালক 
যমীন ও আসমানের সমস্ত দানব, মানব ও ফেরেশ্তার খবর রাখেন এবং 
প্রত্যেকের মর্যাদা সম্পর্কেও তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি একজনকে 
অপরজনের উপর মর্যাদা দান করেছেন। মর্যাদার দিক দিয়ে নবীদের মধ্যে শ্রেণী 
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বিন্যাস রয়েছে। কেউ আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন এবং কারো অন্য দিক 
দিয়ে মর্যাদা রয়েছে। একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“তোমরা আমাকে নবীদের উপর ফযীলত দিয়ো না।” এর উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ শুধু 
গৌড়ামীর কারণে ফযীলত কায়েম করা। এর দ্বারা কুরআন ও হাদীস দ্বারা 
প্রমাণিত ফযীলত অস্বীকার করা উদ্দেশ্য নয়। যে নবীর যে মর্যাদা দলীলের 
দ্বারা প্রমাণিত তা মেনে নেয়া ওয়াজিব। সমস্ত নবীর উপর যে রাসূলুল্লাহর 
(সঃ) মর্যাদা রয়েছে এটা অনস্বীকার্য। আবার রাসূলদের মধ্যে স্থির প্রতিজ্ঞা 
পাচজন রাসূল বেশী মর্যাদাবান। তারা হলেনঃ হযরত মুহাম্মদ (সঃ), হযরত 
নূহ (আঃ), হযরত ইবরাহীম (আঃ), হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত ঈসা 
(আঃ)। এই পাঁচজন রাসূলের নাম সূরায়ে আহ্যাবে বর্ণিত আছে। সূরায়ে শূরা 
(1...54 (৮5 এর এই আয়াতেও এই পাঁচজন রাসূলের নাম বিদ্যমান 
রয়েছে। এটাও যেমন সমস্ত উন্মত মেনে থাকে, অনুরূপভাবে এটাও সর্বজন 
স্বীকৃত যে, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। তার পর হলেন হযরত 
ইবরাহীম (আঃ) এঁর পর হলেন হযরত মূসা (আঃ), যেমন এটা প্রসিদ্ধ হয়ে 
রয়েছে। আমরা এর দলীল গুলো অন্য জায়গায় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। 
আল্লাহ তাআ’লাই তাওফীক প্রদানকারী । 

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি দাউদকে (আঃ) যবূর প্রদান 
করেছিলাম। এটাও তার মর্যাদা ও আভিজাত্যের দলীল। সহীহ বুখারীতে 
রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “হযরত দাউদের (আঃ) উপর 
কুরআনকে ঘেবুরকে) এতো সহজ করে দেয়া হয়েছিল যে, জন্তুর উপর জিন 
কষতে যেটুকু সময় লাগে এটুকু সময়ের মধ্যেই তিনি কুরআন খঘ্যেবূর) পড়ে 
নিতেন!” 


৫৬। বলঃ তোমরা আল্লাহ ০০০৪ 4 
ছাড়া যাদেরকে মা’ব্দ =) ৩4 Mest fs - Ah 
মনে কর তাদেরকে ১, ০ 2০/০/9০ 
আহবান কর; করলে 4 ১৪১ ১ ৯১১ ৩০ 
দেখবে তোমাদের দূঃখ- #2 3177/9377 05 
দৈন্য দূর করবার অথবা ০১৬০ J; ps nll 
পরিবর্তন করবার শক্তি 
তাদের নেই। 
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৫৭। তারা যাদেরকে আহ্বান AAA 
করে তাদের মধ্যে যারা ১৮-4 ৩৭4 5 -ov 
নিকটতর তারাই তো AAMANEAL TAMAS LAA 
প্রতিপালকের নৈকট্য. 2%! J 
AAAS A 
sgn 
করে ও তাঁর শান্তিকে ভয় 2 SL 
করের; তোমার NOE HOS 
প্রতিপালকের শাস্ি 0 Lio dy, 
ভয়াবহ। 
ব্যতীত অন্যদের ইবাদত করে তাদেরকে বলে দাওঃ তোমরা তাদেরকে খুব 
ভাল করে আহবান করতঃ দেখে নাও যে, তারা তোমাদের কোন উপকার 
করতে পারে কি না তাদের এই শক্তি আছে যে, তোমাদের কষ্ট কিছু লাঘব 
করে? জেনে রেখো যে, তাদের কোনই ক্ষমতা নেই। ব্যাপক ক্ষমতাবান 
একমাত্র আল্লাহ। তিনি এক। তিনিই সবার সৃষ্টিকর্তা এবং হুকুম দাতা একমাত্র 
তিনিই। এই মুশরিকরা বলতো যে, তারা ফেরেশ্তাদের হযরত ঈসার (আঃ) 
-এবং হযরত উযষায়েরের (আঃ) ইবাদত করে। তাই মহান আল্লাহ তাদেরকে 
বলেনঃ তোমরা যাদের ইবাদত কর তারা নিজেরাই তো আল্লাহর নৈকট্য 
অনুসন্ধান করে। 
সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “এই মুশরিকরা 
যে জ্বিনদের ইবাদত করতো তারা নিজেরাই মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু 
এরা এখন পর্যন্ত নিজেদের কুফরীর উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।”এ জন্যেই 
তাদেরকে সতর্ক করে বলা হচ্ছেঃ তোমাদের মা'বুদরা নিজেরাই আল্লাহর দিকে 
ঝুঁকে পড়েছে। 
ERE EEC ES ETE 
শ্ৰেণীভূক্ত ছিল। হযরত ঈসা (আঃ), হযরত মরিয়ম (আঃ), হযরত উযায়ের 
আঃ), সূর্য, চন্দ্ৰ এবং ফেরেশতা সবাই আল্লাহর নৈকট্যের অনুসন্ধিৎসূ। 
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ইমাম ইবনু জারীর ররঃ£) বলেন যে, সঠিক ভাবার্থ হচ্ছেঃ এই মুশরিকরা যে 
জ্রিনদের ইবাদত করতো এই আয়াতে তারাই উদ্দেশ্য। কেননা, হযরত ঈসা 
(আঃ) প্রভৃতির যুগতো শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং ফেরেশ্তারা পূর্ব হতেই 
আল্লাহ তাআলার ইবাদতে মশগুল থাকতেন। সুতরাং এখানে জ্রিনেরাই 
উদ্দেশ্য। 

47 এর অর্থ হচ্ছে নৈকট্য, যেমন কাতাদা’ (রঃ) বলেছেন। এই বুষর্গদের 
একমাত্র চিন্তা ছিল যে, কে বেশী আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করতে 
পারেন? তারা আল্লাহর করুণার আকাংখী এবং তার শাস্তি হতে ভীত সন্তুস্ত। 
বাস্তবিক এ দু'টো ছাড়া ইবাদত পূর্ণ হয় না। ভয় পাপ থেকে বিরত রাখে এবং 
আশা-আকাংখা আনুগত্যে উদ্বদ্ধ করে। প্রকৃতপক্ষেই তার শাস্তি ভীত -সন্তুস্ত 
হওয়ার যোগ্য। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন! 


৫৮। এমন কোন জনপদ নেই ls 5 52 5 -0A 
যা আমি কিয়ামতের aC ey 
দিনের পূর্বে ধ্বংস করবো By bli 
না অথবা যাকে কঠোর 9 4 0 G2) 
শান্তি দিবো না; এটা তো CR 
কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। oe SSNS YS 
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ সেই লিখিত বস্তু যা লাওহে মাহফুযে লিখে দেয়া 

হয়েছে, সেই হুকুম যা জারি করে দেয়া হয়েছে, এটা অনুযায়ী পাপীদের 
জনপদগুলি নিশ্চয়ই নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে বা ধ্বংসের কাছাকাছি হবে। 
এটা হবে তাদের পাপের কারণে। আমার পক্ষ থেকে এটা কোন জুলুম নয়। 
বরং এটা হবে তাদের কর্মেরই ফল হিসেবে। এটা তাদের কৃতকর্মেরই শাস্তি, 
আমার আয়াত সমূহ এবং আমার রাসুলদের সাথে গুদ্ধত্যপনা ও হঠকারিতা 
করারই পরিণাম। 

৫৯। পূৰ্ববৰ্তাগণ কৰ্তৃক ৫১) , %৪/0,/7/7 7/7 
নিদর্শন অস্বীকার করাই 52১৮৮৮ ০! ৯০ ৮, -6 
আমাকে নিদর্শন প্রেরণ bore AY 020% 

Ue RY 
করা হতে বিরত রাখে; a oS 
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স্পষ্ট নস্বরূপ #7 IF7/ 0 ca 737N7 
সামূদের নিকট উদ্ধী ৮3-১১০০) =|, 


পাঠিয়েছিলাম, অতঃপর YC Ce / lL 
তারা ওর প্রতি জুলুম 5" so 2 es alls 
করেছিল; আমি ভয় SE খর 

Ete 
প্রদর্শনের জন্যেই নিদর্শন es 0 
প্রেরণ করি। 


রাসূলুল্লাহর (সঃ) যুগে কাফিররা তাকে বলেছিলঃ “হে মুহাম্মদ (সঃ)! 
আপনার পূর্ববর্তী নবীদের কারো অনুগত ছিল বাতাস, কেউ মৃতকে জীবিত 
করতেন ইত্যাদি। আপনি যদি চান যে, আমরাও আপনার উপর ঈমান আনয়ন 
করি তবে আপনি এই সাফা পাহাড়টিকে সোনার পাহাড় করে দিন। তাহলে 
আমরা আপনার সত্যাবাদীতা স্বীকার করে নেবো।” এ সময় রাসূলুল্লাহর (সঃ) 
উপর ওয়াহী আসলোঃ “হে নবী (সঃ)! যদি তোমারও এই আকাংখা হয় যে, 
আমি একে সোনা করি দেই তবে এখনই আমি এটাকে সোনা করে দিচ্ছি। 
কিন্তু মনে রাখবে যে, এর পরেও যদি এরা ঈমান আনয়ন না করে তবে আর 
তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে না। সাথে সাথেই শাস্তি নেমে আসবে এবং 
এদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। আর যদি তুমি তাদেরকে অবকাশ দেয়া ও . 
চিন্তা করার সুযোগ দেয়া পছন্দ কর তবে আমি তা-ই করবো!” রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) উত্তরে বললেনঃ “হে আল্লাহ! তাদেরকে বাকী রাখলেই আমি খুশী 
হবো।” মুসনাদে আরো এটুকু বেশী আছে যে, তারা বলেছিলঃ ‘বাকী’র অন্যান্য 
পাহাড়গুলি এখান থেকে সরিয়ে দেয়া হোক, যাতে আমরা এখানে চাষাবাদ 
করতে পারি (শেষ পর্যন্ত)।” 


অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহ তাআলার নিকট 
প্রার্থনা করেন, তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং বলেনঃ 
“আপনার প্রতিপালক আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন যে, যদি 
আপনি চান তবে সকালেই এই পাহাড়টিকে সোনা বানিয়ে দিবেন। কিন্তু এর 
পরেও যদি তাদের মধ্যে কেউই ঈমান না আনে তবে তাদেরকে এমন শাস্তি 
দেয়া হবে যা ইতিপূর্বে কাউকেও দেয়া হয় নাই। আর যদি আপনি চান তবে 
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তিনি তাদের জন্যে তাওবা ও রহমতের দরজা খুলে রাখবেন!” রাসূলল্লাহ 
(সঃ) দ্বিতীয়টিই গ্রহণ করেন। 


মুসনাদে আবি ইয়ালায় বর্ণিত আছে যে, যখন SN bts 0 এই 
আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন আল্লাহ তাআ’লার এই নির্দের্শ পালন করার লক্ষ্য 
রাসুলুল্লাহ (সঃ) ‘জাবালে আবি কুরায়েশ’-এর উপর আরোহণ করে বলে 
ওঠেনঃ “হে আবদে মানাফ! আমি তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শনকারী।” এই শব্দ 
শোনা মাত্রই কুরায়েশরা সেখানে একত্রিত হয়ে যায়। অতঃপর তারা তাকে 
বলেঃ “শুনুন, আপনি নবুওয়াতের দাবীদার। হযরত সুলাইমানের (আঃ) 
অনুগত ছিল বাতাস। হযরত মূসার (আঃ) বাধ্য ছিল সমুদ্র। হযরত ঈসা 
(আঃ) মৃতকে জীবিত করতেন। আপনিও যখন একজন নবী তখন এই 
পাহাড়টিকে এখান থেকে সরিয়ে দিয়ে এই জায়গাকে চাষের উপযুক্ত করে 
তুলুনঃ যাতে আমরা এখানে কৃষিকার্য করতে পারি। এটা না হলে আমাদের 
মৃতদেরকে জীবিত করার জন্যে আপনার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করুন 
যাতে আমরা ও তারা মিলিত হয়ে কথাবার্তা বলতে পারি। যদি এটা না হয় 
তবে এই পাহাড়টিকে সোনা বানিয়ে দিন যাতে আমরা শীত ও গ্রীষ্মের সফর 
থেকে মুক্তি লাভ করতে পারি।” তৎক্ষণাৎ তার প্রতি ওয়াহী নাযিল হতে 
শুরু হয়। এটা শেষ হলে তিনি তাদেরকে বলেনঃ “যার হাতে আমার প্রাণ 
রয়েছে তার শপথ! তোমরা আমার কাছে যা কিছু চেয়েছিলে ওগুলো হয়ে 
যাওয়া এবং এর পরেও ঈমান না আনলে রহমতের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া 
অথবা তোমাদের জন্যে রহমতের দরজা খোলা থাকা, যাতে তোমরা ঈমান ও 
ইসলাম আনয়নের পর আল্লাহর রহমত জমা করে নাও, এ দুটোর মধ্যে যে 
কোন একটি গ্রহণ করার আমাকে অধিকার দেয়া হয়েছে। আমি তোমাদের 
জন্যে রহমতের দরজা খোলা থাকাকেই পছন্দ করেছি। কেননা, প্রথম অবস্থায় 
তোমরা ঈমান না আনলে তোমাদের উপর এমন শাস্তি অবতীর্ণ হতো যা 
তোমাদের পূর্বে আর কারো উপর অবতীর্ণ হয় নাই। তাই আমি ভয় পেয়ে 
গিয়ে দ্বিতীয়টি গ্রহণ করেছি।” তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। আর OH 
ales oe 4 ৩৮ এই আয়াতও অবতীৰ্ণ হয়। 

অর্থাৎ নিদৰ্শনওুলি পাঠাতে এবং তাদের আকাংখিত মু'জিযা’গুলি দেখাতে 


আমার অপারগতা নেই; বরং এগুলো আমার কাছে খুবই সহজ। তোমার 
কওযম যেগুলি দেখতে চাচ্ছে আমি সেগুলি তাদেরকে দেখিয়ে দিতাম। কিন্তু এ 
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অবস্থায় তারা ঈমান না আনলে তারা আমার শাস্তির কবলে পতিত হতো। 
পূর্ববর্তী লোকদের কথা চিন্তা কর, তারা এতেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। 


সূরায়ে মায়েদায় রয়েছে? “আমি এই খাদ্য তোমাদের উপর অবতীর্ণ 
করবো, অনন্তর তোমাদের মধ্যে যে এর পর অকৃতজ্ঞ হবে আমি তাকে এমন 
শাস্তি দিবো যে, বিশ্বাসীদের মধ্যে এ শান্তি আর কাউকেও দিবো না।” 


সামূদদেরকে দেখো যে, তারা একটি বিশেষ পাথরের মধ্য হতে একটি উদ্থী 
বের হওয়া দেখতে চাইলো। হযরত সালেহের (আঃ) প্রার্থনায় তা বের হলো। 
কিন্তু তবুও তারা মানলো না। তারা উষ্টীর পা কেটে ফেললো এবং নবীকে 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো। এরপর তাদেরকে তিন দিনের অবকাশ দেয়া হলো। 
তাদের এ উদ্বীটিও আল্লাহ তাআলার একত্বের একটি নিদর্শন ছিল এবং তাঁর 
রাসূলের সত্যবাদিতার একটি চিহ্ন ছিল। কিন্তু এ লোকগুলি এর পরেও 
কুফরী করে এবং ওর পানি বন্ধ করে দেয়। শেষ পর্যন্ত ওকে হত্যা করে 
ফেলে। এরই শাস্তি হিসেবে তাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকলকেই ধ্বং 
করে দেয়া হয় এবং প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহর কাছে তারা পাকড়াও হয়। এই 
আয়াতগুলি শুধু ধমকের জন্যেই অবতীর্ণ হয় যাতে তারা উপদেশ ও শিক্ষা 
গ্রহণ করে। 

হযরত ইবনু মাসউদের (রাঃ) যুগে কুফায় ভূমিকম্প হয়। তখন তিনি 
জনগণকে বলেনঃ “আল্লাহ তাআলা চান যে, তোমরা তার দিকে ঝুঁকে পড়। 
(রাঃ) যুগে মদীনায় কয়েকবার ঝট্‌কা বা টান অনুভূত হয়। তখন তিনি 
জনগণকে বলেনঃ “আল্লাহর কসম! অবশ্যই তোমাদের দ্বারা নতুন কিছু 
(অন্যায়) সংঘটিত হয়েছে। এর পর যদি তোমাদের দ্বারা এইরূপ কিছু ঘটে, 
তবে আমি তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিবো!” 


সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “সূর্য 
ও চন্দ্র আল্লাহ তাআ'লার নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টি নিদর্শন। এগুলিতে কারো 
মরণ ও জীবনের কারণে গ্রহণ লাগে না বরং আল্লাহ তাআলা এগুলির 
মাধ্যমে মানুষকে ভয় দেখিয়ে থাকেন। সুতরাং যখন তোমরা এইরূপ দেখবে 
তখন আল্লাহর যিক্র, দুআ’ ও ক্ষমা প্রার্থনার দিকে ঝুঁকে পড়বে। হে 
মুহাম্মদের (সঃ) উন্মত! আল্লাহর কসম! আল্লাহ তাআলা অপেক্ষা অধিক 
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সূরাঃ বানী ইসরাঈল ১৭ ৩৮৩ পারাঃ ১৫ 


লজ্জা ও সর্যাদাবোধ আর কারো নেই যে, তার বান্দা ও বান্দী ব্যভিচারে 
Re EE EROS NTE OE 
যদি তা তোমরা জানতে তবে তোমরা হাসতে কম ও কাদতে বেশী” 


৬০। স্মরণ কর, আমি 
AAA AAA SM 
তোমাকে বলেছিলাম যে, Jools 1. 


তোমার প্রতিপালক bd 4 i LE 
মানুষকে পরিবেষ্টন করে Bh 
0 7 2% 


আছেন; আমি যে দৃশ্য ll Es EET 
তোমাকে দেখিয়েছি তা ও 


Iw7/2 [] PAAR SILA 
কুরআনে ডউল্দকিখিত ed PELE OEY 
অভিশপ্ত বক্ষ শুধু reid 4 


আমি তাদেরকে ভীতি SA 


= lal 
প্ৰদর্শন করি, কিন্ডু এটা ks HOU 
তাদের তীর্‌ অবাধ্যতাই oF GLY 


বৃদ্ধি করে। 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে (সঃ) দ্বীনের তাবলীগের কাজে 
উৎসাহিত করছেন এবং তাকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি 
বলছেন যে, সমস্ত লোক তারই ক্ষমতাধীন। তিনি সবারই উপর জয়যুক্ত। সবাই 
তার অধীনস্থ। কাজেই হে নবী (সঃ)! তোমার প্রতিপালক তোমাকে এই সব 
কাফির ও মুশরিক থেকে রক্ষা করবেন। 

আমি তোমাকে যা দেখিয়েছি তা জনগণের জন্যে একটা স্পষ্ট পরীক্ষা। এই 
দেখানো ছিল মি'রাজের রাত্রির সাথে সম্পর্কিত, যা তিনি স্বচক্ষে দেখছিলেন। 
আর ঘৃণ্য ও অভিশপ্ত বৃক্ষ দ্বারা ‘যাক্কুম' বৃক্ষকে বুঝানোহয়েছে। বহু তা’বিঈ 
এবং হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এই দেখানো ছিল 
চোখকে দেখানো, যা মি'রাজের রাত্রে দেখানোহয়েছিল। মি'রাজের হাদীসগুলি 
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খুবই বিস্তারিতভাবে এই সূরার শুরুতে আমরা বর্ণনা করেছি। এটাও বর্ণিত 
হয়েছে যে, মি'রাজের ঘটনা শুনে বহু মুসলমান ধর্মত্যাগী হয়ে যায় এবং সত্য 
হতে ফিরে আসে। কেননা, তাদের জ্ঞানে এটা ধরে নাই। তাই, তারা অজ্ঞতা 
বশতঃ এটাকে মিথ্যা মনে করে এবং দ্বীনকে ছেড়ে দেয়। অপরপক্ষে যাদের 
ঈমান ছিল পূর্ণ, তাদের ঈমান এতে আরো বৃদ্ধি পায় এবং বিশ্বাস দৃঢ় হয়, 
টৃত্থর্ষে ও স্থিরতায় তারা বেড়ে যায়। সুতরাং আল্লাহ তাআলা এই ঘটনাকে 
জনগণের পরীক্ষার একটা মাধ্যম করে দেন। 


রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন খবর দেন এবং কুরআন কারীমের আয়াত অবতীর্ণ 
হয় যে, জাহান্নামীদেরকে যাক্কুম বৃক্ষ খাওয়ানো হবে, আর তিনি স্বয়ং এ গাছ 
দেখে এসেছেন, তখন অভিশপ্ত আবূ জেহেল বিদ্রুপের ছলে বলতে লাগলোঃ 
“খেজুর ও মাখন নিয়ে এসো এবং ওরই যাক্কুম তৈরী কর অর্থাৎ, এ দুটোকে 
মিশ্রিত করে খেয়ে নাও। এটাই যাক্কুম। সুতরাং এই খাদ্যে ভয় পাওয়ার কি 
আছে?” এভাবে সে ও অন্যান্য কাফিররা এটাকে অবিশ্বাস করে। একটি উক্তি 
এও আছে যে, এর দ্বারা বান্‌ উমাইয়াকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এ উক্তিটি 
খুবই দুর্বল। প্রথম উক্তিটির উক্তিকারী এ সব মুফাস্সির রয়েছেন যারা এই 
আয়াতকে মি’'রাজের ব্যাপারে অবতারিত বলে মেনে থাকেন। যেমন হযরত 
ইবনু আব্বাস (রাঃ), হযরত মাসরক (রোঃ) হযরত আবু মা'লিক রাঃ) ও 
হযরত হাসান বসরী (রঃ) প্রভৃতি। 


হযরত সাহল ইবনু সাঈদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) অমুক গোষত্রীয় 
লোকদেরকে তার মিম্বরের উপর বানরের মত নাচ্তে দেখে খুবই দুঃখিত হন। 
তারপর মৃত্যু পর্যন্ত তাকে কখনো পূর্ণ হাস্যে হাস্য করতে দেখা যায় নাই। এই 
আয়াতে এ দিকেই ইশারা করা হয়েছে।” 


করছি। কিন্তু তারা তাদের হঠকারিতা ও বেঈমানীতে বেড়েই চলেছে। 


১. এটা ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই সনদটি খুবই দুর্বল। মুহাম্মদ 
ইবনু হাসান ইবনু যিয়াদ পরিত্যক্ত এবং তার ইসনাদও সম্পূর্ণরূপে দুর্বল। স্বয়ং ইমাম 
ইবনু জারীরের (রঃ) পছন্দনীয় উক্তিও এটাই যে, এর দ্বারা মি'রাজের রাত্রিকে 
বুঝানো হয়েছে এবং গাছটি হচ্ছে যাককূম গাছ। কেননা, তাফসীরকারগণ এতে 
একমত । 
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৬১। স্মরণ কর, যখন আমি AiG AFG 
ফেরেশ্তাদেরকে বললামঃ ১১544053 -7) 
আদমের (আঃ) প্রতি i te CN gf 
la 
নতহও; তখন ইবলীস CA FR 
নত ; সে 2/ AE 
ছাড়া সবাই নত হলো EE 0 


বললোঃ আমি কি তাকে EE 2 
সিজদা করবো যাকে 0 Lb cis 
আপনি কর্দম হতে সৃষ্টি 

করেছেন? 


o 29 AYN Aad 
i SH is IG -A 
বলুন, তাকে যে আপনি 
আমার উপর সরর্যাদা দান ll EAE br 7947 
pA se 
করলেন, কেন? কিয়ামতের ls 
দিন পর্যন্ত যদি আমাকে ১১১০.» 


অবকাশ দেন তাহলে NAAN 
আমি অন্ত কয়েকজন ছাড়া OND Yass 
তার বংশধরদেরকে সমূলে 

নষ্ট করে ফেলবো। 


আল্লাহ তাআলা মানুষকে ইবলীসের প্রাচীন শত্রুতা সম্পর্কে সতর্ক করতে 
গিয়ে বলছেনঃ “দেখো, এই শয়তান তোমাদের পিতা হযরত আদমের (আঃ) 
প্রকাশ্য শক্ৰ ছিল। তার সন্তানরা অনুরূপ ভাবে বরাবরই তোমাদের শক্ত 
সিজদার নির্দেশ শুনে সমস্ত ফেরেশ্তা বিনা বাক্য ব্যয়ে হযরত আদমের (আঃ) 
সামনে মাথা নত করে। কিন্তু ইবলীস গর্ব প্রকাশ করে এবং তাকে তুচ্ছ জ্ঞানে 
সিজ্দা করতে অস্বীকৃতি জানায়।” সে বলেঃ ‘যাকে আপনি মাটি দ্বারা সৃষ্টি 
করেছেন তার সামনে আমার মাথা নত হবে এটা অসম্ভব। আমি তো তার 
চেয়ে উত্তম। আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে আগুন দ্বারা, আর তাকে সৃষ্টি করা 
হয়েছে মাটি দ্বারা” অতঃপর সে মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহর সামনে স্পর্ধা 
দেখিয়ে বলেঃ ‘আচ্ছা, আপনি যে আদমকে (আঃ) আমার উপর মর্যাদা দান 
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সুরাঃ বানা ইসরাঈল ১৭ ৩৮৬ 
করলেন তাতে কি হলো? জেনে রাখুন যে, আমি তার সন্তানদেরকে ধ্বংস করে 
ছাড়বো। তাদের সকলকেই আমি আমার অনুগত বানিয়ে নিবো এবং তাদের 
কে পথভ্রষ্ট করবো। অল্প কিছুলোক আমার ফাদ থেকে ছুটে যাবে বটে, কিন্তু 
অধিকাংশকেই আমি ধ্বংস করে ফেলকো!' 
৬৩। আল্লাহ বললেনঃ যা, ১,০৮ 
জাহান্নামই সম্যক শান্তি CARLO NEE শা 
তোর এবং তাদের যারা 


পারাঃ ১৫ 


2 2 13390077 071339 


তোর অনুসরণ করবে। sz SS 5li2 mtr OU pte 
72399 
৬৪। তোর আহবানে তাদের 0s 


মধ্যে যাকে পারিস ০০, ০,০০৮ 
সত্যচ্যুত কর, তোর = Lal - NE 
অশ্বারোহী ও পদাতিক 377 27 2297 
বাহিনী দ্বারা তাদেরকে ple al yay 
আক্ৰমণ কর এবং তাদের 2732 AA ন প 

2,4, dl 
ধনে ও সম্ভান সন্ভুতিতে +24১৯ ৩ 


শরীক হয়ে যা, ও 


তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দে; 
শয়তান তাদেরকে যে 


প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা 
: মাত্ৰ। 


৬৫। আমার দাসদের উপর 
তোর কোন ক্ষমতা নেই; 


3: RST Jl i) 
Se ঃ EAE? AE 
297332 
ols 


2 27/7 2/2 


lL Ge sl -16 


কর্ম বিধায়ক হিসেবে 0347 I iis SL 
তোমার প্রতিপালকই 

যথেষ্ট । 

ইবলীস আল্লাহ তাআলার কাছে অবকাশ চায়, তিনি তা মঞ্জুর করে নেন। 


ইরশাদ হয়ঃ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোকে অবকাশ দেয়া হলো। তোর ও তোর 
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অনুসারীদের দুদ্ধার্যের প্রতিফল হচ্ছে জাহান্নাম, যা পূর্ণ শান্তি। তোর আহবান 
দ্বারা তুই যাকে পারিস বিভ্রান্ত কর অর্থাৎ গান, তামাশা দ্বারা তাদেরকে 
বিপথগামী করতে থাক। যে কোন শব্দ আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতার দিকে 
আহ্বান করে সেটাই শয়তানী শব্দ। অনুরূপভাবে তুই তোর পদাতিক ও 
অশ্বারোহী বাহিনী দ্বারা যার উপর পারিস আক্রমণ চালা। is শব্দটি $1 
শব্দের বহুবচন। যেমন $1, শব্দের বহুবচন {57 এবং $৮ শব্দের বহু 
বচন $০ এসে থাকে। ভাবার্থ হচ্ছেঃ হে শয়তান! তোর সাধ্যমত তুই তাদের 
উপর তোর আধিপত্য ও ক্ষমতা প্রয়োগ কর। এটা হলো আমরে কদ্রী, 
নিদের্শ সুচক আমর নয়। শয়তানদের অভ্যাস এটাই যে, তারা আল্লাহর 
বান্দাদেরকে উত্তেজিত ও বিভ্রান্ত করতে থাকে। তাদেরকে পাপকার্যে 
উৎসাহিত করে। আল্লাহ তাআ’লার অবাধ্যতার কাজে যে ব্যক্তি সওয়ারীর 
উপর চলে বা পদব্রজে চলে সে শয়তানের সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। এইরূপ 
মানবও রয়েছে এবং দানবও রয়েছে; যারা শয়তানের অনূগত। 


যখন কারো উপর শব্দ উঠানো হয় বা কাউকে আহবান করা হয় তখন 
আরববাসী বলেঃ 533 4% %95 41 অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তিকে 
সশব্দে আহবান করেছে। আল্লাহ তাআলার এই নিদের্শ এখানে এই অর্থেই 
ব্যবহৃত হয়েছে। এটা ঘোড়া দৌড়ের ‘জালব’ নয়। ওটাও এর থেকেই নির্গত 


হয়েছে। 44 শব্দটিও এর থেকেই বের হয়েছে। অর্থাৎ শব্দ উচ্চ হওয়া। 


আল্লাহ তাআলা বলেনঃ হে ইবলীস! তুই তাদের ধন-মালে ও সমন্তান- 
সন্ভতিতেও শরীক থাক। অর্থাৎ তুই তাদেরকে তাদের মাল আল্লাহর 
অবাধ্যতার কাজে খরচ করাতে থাক। যেমন তারা সৃদ খাবে, হারাম উপায়ে 
মাল জমা করবে এবং হারাম কাজে তা ব্যয় করবে। হালাল জন্তুগুলিকে তারা 
হারাম করে নেবে ইত্যাদি। আর সন্তান সমন্ভতিতে তার শরীক হওয়ার অর্থ 
হলোঃ যেমন ব্যভিচারের মাধ্যমে সন্তানের জন্ম হওয়া, বাল্যকালে অজ্ঞতা 
বশতঃ পিতা-মাতারা তাদের সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করা, তাদের ইয়াহ্‌দী, 
শামস, আব্দে ফুলান (অমুকের দাস) ইত্যাদি রাখা। মোট কথা, যে কোন 
ভাবে শয়তানকে তাতে সঙ্গী করে নিলো। এটাই হচ্ছে সম্ভান-সম্ভতিতে 
' শয়তানের শরীক হওয়া। 
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সহীহ মুসিলমে বর্ণিত আছে যে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ “আমি 
আমার বন্দাদেরকে একনিষ্ঠ একত্ববাদী করে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর শয়তান 
এসে তাদেরকে বিভ্রান্ত করে দেয় এবং হালাল জিনিসগুলিকে তারা হারাম 
বানিয়ে নেয়। 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর কাছে যাওয়ার ইচ্ছা করবে তখন যেন সে পাঠ 
করেঃ 


VESTA PRALYA wird Es LG ‘ 


G5), L old is old) Ls 4h 

অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনি শয়তান হতে রক্ষা করুন এবং 
তাকেও শয়তান হতে রক্ষা করুন যা আপনি আমাদেরকে দান করবেন!” এর 
ফলে যদি কোন সন্তান আল্লাহ তাআ’লার পক্ষ হতে টিকে যায়, তবে শয়তান 
কখনো তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না!” 

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেনঃ হে শয়তান! যা, তুই তাদেরকে মিথ্যা 
ওয়াদা-অঙ্গীকার দিতে থাক। কিয়ামতের দিন এই শয়তান তার 
অনুসারীদেরকে বলবেঃ ‘আল্লাহ তাআলার ওয়াদা ছিল সব সত্য, আর আমার 
ওয়াদা ছিল সব মিথ্যা” 

তারপর মহান আল্লাহ বলেনঃ “আমার মু'মিন বান্দারা আমার 
রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছে। আমি তাদেরকে বিতাড়িত শয়তান হতে রক্ষা করতে 
থাকবো। আল্লাহর কর্মবিধান, তার হিফাযত, তার সাহায্য এবং তার 
পৃষ্ঠপোষকতা তীর মু'মিন বান্দাদের জন্যে যথেষ্ট । 

মুসনাদে: আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘মু'মিন 
শয়তানকে এমনভাবে আয়ত্তাধীন করে ফেলে যেমন কেউ কোন জস্তুকে লাগাম 
লাগিয়ে দিয়ে আয়ত্তাধীন করে থাকে!” 


৬৬। তোমাদের প্রতিপালক ll 
(23289792 ) Le 
তিনিই যিনি তোমাদের 0 $৮ 5% 8 1 
জন্যে সমূদ্রে জলযান jen Bog as 
পরিচালিত করেন, যাতে চে sd rl 5 Wl 
তোমরা তার অনুগ্রহ 
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সন্ধান করতে পার; তিনি 7292 I 27 

তোমাদের প্রতি পরম 0 EE Sl dns 

দয়ালু। 

আল্লাহ তাআ'লা নিজের ইহ্‌সান ও অনুগ্রহের কথা বলছেন যে, তিনি তার 
বান্দাদের সুবিধার্থে এবং তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ সহজ করণার্থে সমুদ্রে 
জলযান পরিচালিত করেছেন। তাঁর ফযল ও করম এবং স্নেহ ও দয়ার এটাও 
একটা নিদর্শন যে, তার বান্দারা বহু দূর দেশে যাতায়াত করতে পারছে এবং 
আল্লাহর অনুগ্রহ অর্থাৎ নিজেদের জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারছে। 


৬৭। সম্‌্দ্ৰে যখন 
তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ BS 513 -V 
করে তখন শুধু তিনি ছাড়া HY L237 07 37 
) nl 
অপর যাদেরকে তোমরা ৮ ৮ 


BINA 


আহবান করে থাকো। LE 

তারা তোমাদের মন হতে hl We 

সরে যায়; অতঃপর তিনি $39০০ 

যখন স্থলে ভিড়িয়ে 2297 

তোমাদেরকে উদ্ধার করেন ols 

তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে 

নাও; মান্য বড়ই 

অকৃতজ্ঞ। 

আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা বলছেনঃ বান্দা বিপদের সময় তো 
আন্তরিকতার সাথে তাদের প্রতিপালকের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং অনুনয় 
বিনয়ের সূরে তার কাছেই প্রার্থনা করে থাকে। কিন্তু যখনই মহান আল্লাহ 
তাদেরকে এঁ বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, তখনই সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। মক্কা 
বিজয়ের সময় যখন আবু জেহেলের পুত্র ইকরামা (রাঃ) আবিসিনিয়ায় পালিয়ে 
যাওয়ার ইচ্ছায় বেরিয়ে পড়েন এবং একটি নৌকায় আরোহণ করেন তখন 
ঘটনাক্রমে সমুদ্রে ঝড় তুফান শুরু হয়ে যায় এবং প্রতিকূল বায়ু নৌকাকে 
পাতার মত হেলাতে থাকে। এ সময় এ নৌকায় যত কাফির ছিল তারা একে 
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অপরকে বলতে থাকেঃ “এই সময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ কোনই উপকার 
করতে পারবে না। সুতরাং এসো, আমরা তাকেই ডাকি!” তৎক্ষণাৎ ইকরামার 
(রাঃ) মনে খেয়াল জাগলো যে, সমুদ্রে যখন একমাত্র তিনিই উপকার করতে 
পারেন ,তখন এটা স্পষ্ট কথা যে, স্থলেও তিনি উপকারে লাগবেন। তখন 
তিনি প্রার্থনা করতে লাগেনঃ “হে আল্লাহ! আমি অঙ্গীকার করছি যে, যদি 
আপনি আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন তবে আমি সরাসরি গিয়ে 
মুহাম্মদের (সঃ) হাতে হাত দিবো। নিশ্চয়ই তিনি আমার উপর দয়া করবেন।” 
অতঃপর সমুদ্র পার হয়েই তিনি সরাসরি রাসুলুল্লাহর (সঃ) খিদমতে গিয়ে 
হাজির হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তী! কালে তিনি ইসলামের একজন 
বড় বীর পুরুষরূপে খ্যাতি লাভ করেন। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট 
হোন ও তাকে সন্তুষ্ট রাখুন! 

তাই মহান আল্লাহ বলেনঃ “তোমাদের অভ্যাস তো এই যে, সমুদ্রে যখন 
তোমরা বিপদে পতিত হও, তখন আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য মা'বুদদেরকে তোমরা 
ভুলে যাও এবং আন্তরিকতার সাথে একমাত্র আল্লাহকেই ডাকতে থাকো। কিন্তু 
যখনই তিনি এঁ বিপদ সরিয়ে দেন তখনই তোমরা আবার অন্যদের কাছে 
প্রার্থনা শুরু করে দাও। সত্যি মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ যে, সে আল্লাহর নিয়ামত 
রাশির কথা ভূলে যায়, এমন কি অস্বীকার করে বসে। হা, তবে আল্লাহ 
তাআলা যাকে বাচিয়ে নেন ও ভাল হওয়ার তাওফীক দান করেন সে ভাল 
হয়ে যায়।” 


৬৮। তোমরা কি নিশ্চিন্ড 2: add 


আছ বযে, তিনি nl 51 - NMA 
' তোমাদেরকে স্থলে EE I 
Se br 9! Sl 

কোথাও ভূগর্ভস্থ করবেন 


23/0 23 4023 


না অথবা তোমাদের উপর Alby Ys Le 
ংকর বর্ষণ করবেন না? 3৫2, 
তখন তোমরা তোমাদের os, 
কোন কর্ম বিধায়ক পাবে 

না। 
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বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ স্বীয় বান্দাদেরকে ভয় প্রদর্শন করতে গিয়ে 
বলছেনঃ যে আল্লাহ তোমাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে পারতেন তিনি কি 
তোমাদেরকে যমীনে ধ্বসিয়ে দিতে সক্ষম নন? নিশ্চয়ই তিনি সক্ষম। তাহলে 
সমূদ্রে তো তোমরা একমাত্র তাকেই ডেকে থাকো। আবার এখানে তার সাথে 
অন্যদেরকে শরীক করছো, এটা কত বড়ই না অবিচার! তিনি তো তোমাদেরকে 
তোমাদের উপর পাথর বর্ষণ করে ধ্বংস করতে পারেন, যেমন হযরত লূতের 
(আঃ) কওমের উপর বর্ষিত হয়েছিল? যার বর্ণনা স্বয়ং কুরআন কারীমের মধ্যে 
কয়েক জায়গায় রয়েছে। 


নিশ্চিন্ত রয়েছো যে, তিনি তোমাদেরকে যমীনের মধ্যে ধ্বসিয়ে দেন, অতঃপর 
এ যমীন থর থর করতে থাকে? নাকি তোমরা নিৰ্ভয় হয়ে গেছো এটা হতে যে, 
যিনি আসমানে আছেন, তিনি তোমাদের প্রতি এক প্রচণ্ড বায়ু প্রেরণ করে 
দেন? সূতরাং তোমরা অচিরেই জানতে পারবে যে, আমার ভয় প্রদর্শন কিরূপ 
ছিল।” 

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ এ সময় তোমরা পাবে না কোন 
সাহায্যকারী, বন্ধু, কর্মবিধায়ক এবং রক্ষক 

৬৯। অথবা তোমরা কি 

নিশ্চিন্ড আছ যে, 22/2 ৯34939 4 

ad pax Of gl ol -10 
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মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ হে আল্লাহ ও তার রাসূলকে (সঃ) 
অস্বীকারকারীর দল! সমূদ্রে তোমরা আমার তাওহীদের স্বীকারোক্তি করে পার 
হয়ে এসেছো। এসেই আবার অস্বীকার করে বসেছো। তাহলে এটা কি হতে 
পারে না যে, তোমরা পুনরায় সামুদ্রিক সফর করবে এবং আবার প্রচণ্ড বায়ু 
প্রবাহিত হয়ে তোমাদের নৌকাকে উলটিয়ে দিবে এবং তোমরা সমুদ্রে 
নিমজ্জিত হয়ে যাবে? আর এইভাবে তোমরা তোমাদের কুফরীর স্বাদ গ্রহণ 
করবে? এরপর তোমাদের জন্যে কোন সাহায্যকারী তোমাদের পাশে এসে 
দাড়াবে না। আর তোমরা এমন কাউকেও পাবে না যারা তোমাদের জন্য 
আমার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে। আমার পশ্চাদ্ধাবনের ক্ষমতা 
কারো নেই। কার ক্ষমতা যে, আমার কাজের উপর অঙ্গুলি উত্তোলন করে! 


৭০। আমি তো আদম L০৪৫ ০০৪০ +০০০ 

সন্ভডানকে মর্যাদা দান 21১1৫ ৮০৮5 এ; -Y: 
করেছি স্থলে ও সমূদ্রে I/II wt? 13\)7 // 

pl | 

তাদের চলাচলের বাহন 27" Pei 
Lwa3 Nad 

দিয়েছি; তাদের ডউত্তম ES Sn Gr etii 
রণ দান রছি +০? ol La 


করেছি তাদের অনেকের ee % 
উপর ওদের শ্েষ্ঠত্ব ca 
দিয়েছি। 


ইবনু আসাকির রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ফেরেশ্তাগণ বলেনঃ “হে 
আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকেও সৃষ্টি করেছেন এবং বানু 
আদমেরও সৃষ্টিকর্তা আপনিই। তাদেরকে আপনি খাদ্য ও পানীয় দান করেন। 
তারা কাপড় পরিধান করে থাকে, বিয়ে শাদী করে, তাদের জন্যে সওয়ারী 
রয়েছে এবং বিভিন্ন দিক দিয়ে তারা সুখ ও আরাম ভোগ করছে। আমরা 
এগুলো হতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত রয়েছি। ভাল কথা, দুনিয়ায় যখন তাদের 
জন্যে এগুলো রয়েছে তখন আখেরাতে আমাদেরকে এগুলো দান করুন!” 
তাদের এই প্রার্থনার জবাবে মহান আল্লাহ বলেনঃ “যাকে আমি নিজের হাতে 
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সৃষ্টি করেছি এবং যার মধ্যে নিজের রূহ ফুঁকে দিয়েছি তার সমকক্ষ আমি 
ওদেরকে করবো না যাদেরকে আমি বলেছিঃ ‘হও’ আর তেমনই হয়ে গেছে।” 

তিবরাণী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার কাছে 
আদম সন্তান অপেক্ষা বেশী মর্যাদাবান আর কেউই হবে না। জিজ্ঞেস করা হয়ঃ 
“ফেরেশতারাও নয়?”উত্তরে বলেনঃ “না, ফেরেশতারাও নয়। তারা তো বাধ্য, 
যেমন সূর্য ও চন্দ্র ।”” 


৭১। স্মরণ কর সেই দিনকে OR tea 
যখন আমি প্রত্যেক Cd 
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এবং তাদের উপর সামান্য 
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এখানে ইমাম দ্বারা উদ্দেশ্য নবী । প্রত্যেক উম্মতকে কিয়ামতের দিন তাদের 
নবীসহ ডাকা হবে যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ 
ww 7799990 ws 
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অর্থাৎ “প্রত্যেক উন্মতেরই রাসুল রয়েছে, যখন তাদের রাসূল আসবে তখন 
তাদের ন্যায়ের সাথে ফায়সালা করে দেয়া হবে হে 0: ক কর! 
হবে না।” (১০৪ ৪৭) 


১, এই রিওয়াইয়াতটি খুবই গারীব বা দুর্বল। 
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পূর্ব যুগীয় কোন কোন মনীষীর উক্তি রয়েছে যে, এতে আহলে হাদীসের 
খুবই বড় মর্যাদা রয়েছে। কেননা, তাদের ইমাম হলেন হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। 
ইবনু যায়েদ রঃ) বলেন যে, এখানে ইমাম দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর কিতাব 
যা তাদের শরীয়তের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল। ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) এই 
তাফসীরকে খুবই পছন্দ করেছেন এবং এটাকেই মনোনীত বলেছেন। মুজাহিদ 
(রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের কিতাব। সম্ভবতঃ কিতাব দ্বারা 
উদ্দেশ্য আল্লাহর আহ্‌কামের কিতাব অথবা আমলনামা অর্থ নিয়েছেন। আবুল 
আ'লিয়া (রঃ), হাসান (রঃ) এবং যহ্হাক ও (রঃ) এটাই বলেন। আর এটাই 
"বেশী প্রাধান্য প্রাপ্ত উক্তি। মহান আল্লাহ বলেনঃ 


2% L5G 2)23/032/ 23/7937 


- G52 pl ord Sina! so Ss 
অর্থাৎ আমি প্রত্যেক বিষয়কে এক “সমুজ্জ্বল কিতাবে সংরক্ষিত করে 
রেখেছি।” (৩৬৪ ১২) অন্য আয়াতে আছেঃ 
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অর্থাৎ “কিতাব অর্থাৎ আমলনামা মধ্যস্থলে রেখে দেয়া হবে, এ সময় তুমি 
দেখবে যে, পাপীরা ওর মধ্যে লিখিত বিষয় দেখে ভীত সন্ত্রস্ত থাকবে।” (১৮৪ 
৪৯) অন্য আয়াতে রয়েছেঃ “প্রত্যেক উন্মতকে তুমি হাটুর ভরে পড়ে থাকতে 
দেখবে, প্রত্যেক উন্মতকে তার কিতাবের দিকে ডাকা হবে, (এবং বলা হবেঃ) 
আজ তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেয়া হবে। এটাই হচ্ছে 
আমার কিতাব যা তোমাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফায়সালা করবে, তোমরা যা 
কিছু করতে আমি বরাবরই তা লিখে রাখতাম।” এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, 
এই তাফসীর প্রথম তাফসীরের বিপরীত নয়। একদিকে আমলনামা হাতে 
থাকবে, অপর দিকে স্বয়ং নবী সামনে বিদ্যমান থাকবেন। যেমন কুরআন 
কারীমে থোবিত জয়েছেঃ 8 | j 
AENEAN BS SSNS CT I AS 
অর্থাৎ “্যমীন স্বীয় প্রতিপালকের নূরে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, আমলনামা 


রেখে দেয়া হবে এবং নবীদেরকে ও সাক্ষীদেরকে হাজির করে দেয়া হবে!” 
(৩৯ঃ ৬৯) অন্য একটি আয়াতে আছেঃ 
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অর্থাৎ “এ সময়েই বা কি অবস্থা হবে? যখন আমি প্রত্যেক উন্মত হতে 
এক একজন সাক্ষী উপস্থাপিত করবো এবং তোমাকে তাদের উপর সাক্ষীরূপে 
উপস্থিত করবো।” (৪ ৪১) কিন্তু এখানে ইমাম দ্বারা আমলনামাই উদ্দেশ্য । 
এজন্যেই এরপরেই আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ যাদেরকে দক্ষিণ হস্তে তাদের 
আমলনামা দেয়া হবে তারা তাদের আমলনামা পাঠ করবে। এমন কি খুশীতে 
অন্যদেরকেও দেখাবে ও পাঠ করাবে। এরই আরো বর্ণনা সূরায়ে 8 তে 
রয়েছে। J দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এ লম্বা সুতা যা খেজুরের আঁটির মধ্যে 
থাকে। 

বাষ্যার রঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সেঃ) এই আয়াতের তাফসীরে 
বলেছেনঃ “একটি লোককে ডেকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়াহবে। 
তখন তার দেহ বেড়ে যাবে, চেহারা উজ্জ্বল হবে এবং মাথায় উজ্জ্বলহীরার 
মুকুট পরিয়ে দেয়া হবে। সে তার দলীয় লোকদের দিকে এগিয়ে যাবে। তারা 
তাকে এ অবস্থায় আসতে দেখে সবাই আকাংখা করে বলবেঃ “হে আল্লাহ! 
আমাদেরকেও এটা দান করুন এবং আমাদেরকে এতে বরকত দিন!” এ 
লোকটি তাদের কাছে এসেই বলবেঃ “তোমরা আনন্দিত হও। তোমাদের 
প্রত্যেককেও এটা দেয়া হবে।” কিন্তু কাফিরের চেহারা কালো ও মলিন হয়ে 
যাবে এবং তারও দেহ বেড়ে যাবে। তাকে দেখে তার সঙ্গীরা বলবেঃ “আমরা 
তার থেকে আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, তার দুষ্কৃতি থেকে আমরা 
আশ্ৰয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! তাকে আমাদের কাছে আনয়ন করবেন না।” 
ইতিমধ্যে সে সেখানে চলে আসবে। তারা তখন তাকে বলবেঃ “আল্লাহ 
তোমাকে অপদস্থ করুন।” সে জবাবে তাদেরকে বলবেঃ “তোমাদেরকে আল্লাহ 
ধ্বংস করুন! এটা আল্লাহর মার। এটা তোমাদের সবারই জন্যে অবধারিত 
রয়েছে।”এই দুনিয়ায় যারা আল্লাহ তাআলার আয়াত সমূহ হতে, তার কিতাব 
হতে এবং তার হিদায়াতের পথ হতে চক্ষু ফিরিয়ে নিয়েছে, পরকালে 
বাস্তবপক্ষেই তারা অন্ধ হয়ে যাবে এবং দুনিয়ার চেয়েও বেশী পথভ্রষ্ট হবে। 
আমরা এর থেকে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। 


৭৩। আমি তোমার প্রতি যা HOT 
প্রত্যাদেশ করেছি তা হতে yf yi 3 sls VY 
তোমার পদস্থলন ঘটাবার 
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কর; সফলকাম হলে তারা 
অবশ্যই তোমাকে বন্ধুরূপে 
গৃহণ করতো । 

৭৪। আমি তোমাকে 
অবিচলিত না রাখলে তুমি 
তাদের দিকে প্রায় কিছুটা 
ঝুঁকেই পড়তে। 

৭৫। তুমি ঝুঁকে পড়লে 
অবশ্য ই তোমাকে 
ইহজীবনে ও পরজীবনে 
দ্বিগুণ শাঞ্ডি আস্বাদন 
করাতাম, তখন' আমার 
কোন সাহায্যকারী পেতে 
না। 


পারাঃ ১৫ 
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আল্লাহ তাআ'লা চক্রান্তকারী ও পাপীদের চালাকি ও চক্রান্ত হতে স্বীয় 
রাসূলকে (সঃ) সর্বদা রক্ষা করেছেন। তাকে তিনি রেখেছেন নিষল্পাপ ও স্থির। 
তিনি নিজেই তার সাহায্যকারী ও অভিভাবক রয়েছেন। সর্বদা তিনি তাকে 
নিজের হিফাযতে ও তত্ত্বাবধানে রেখেছেন। তার দ্বীনকে তিনি দুনিয়ার সমস্ত 
দ্বীনের উপর জয়যুক্ত রেখেছেন। তার শত্রুদের উচু বক্র বাসনাকে নীচু করে 
দিয়েছেন। পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত তার কালেমাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এই দু'টি 
আয়াতে এরই বর্ণনা রয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় রাসুলের 
(সঃ) উপর অসংখ্য দরূদও সালাম বর্ষন করতে থাকুন। আ'মীন! 
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৭৬। তারা তোমাকে দেশ or A377 287 
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[৫ 
তাহলে তোমার পর 2 UE 0240 
তারাও সেথায় অন্পকালই 
টিকে থাকতো। ) 
LIA 3737 327 3/9 
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মধ্যে তোমার পর্বে 
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যাদেরকে আমি ৮৬০১১৬) ৩০ 
পাঠিয়েছিলাম তাদের be 
ক্ষেত্রেও ছিল এরূপ নিয়ম oN 


এবং তুমি আমার নিয়মের 
কোন পরিবর্তন পাবে না। 


বর্ণিত আছে যে, ইয়াহ্‌দীরা রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বলেছিলঃ “আপনার শাম 
দেশে (সিরিয়ায়) চলে যাওয়া উচিত। ওটাই হচ্ছে নবীদের দেশ। আপনার 
উচিত এই মদীনার শহরকে ছেড়ে দেয়া।” এ সময় এই আয়াতটি অবতীর্ণ 
হয়।” একথাও বলা হয়েছে যে, তাবুকের ব্যাপারে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। 
ইয়াহ্‌দীরা যে তাকে বলেছিলঃ ‘আপনার শাম দেশে চলে যাওয়া উচিত। 
কেননা, ওটাই হচ্ছে নবীদের বাসভূমি ও হাশরের যমীন। আপনি যদি সত্য নবী 
হন তবে সেখানে চলে যান! কিছুকাল তিনি তাদের এই কথাকে সত্য মনে 
করেই ছিলেন। তাবৃকের যুদ্ধ দ্বারা তার নিয়ত এটাই ছিল। কিন্তু তাবৃকে 
পৌঁছার সাথে সাথেই সূরায়ে বাণী ইসরাঈলের এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। 
এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে (সঃ) মদীনায় ফিরে যাওয়ার 
নির্দেশ দেন। আর বলেনঃ “মৃত্যু পর্যন্ত তোমাকে এই মদীনাতেই থাকতে হবে 
এবং এখান থেকেই দ্বিতীয়বার উঠতে হবে!” কিন্তু এর সনদ ও সমালোচনা 
মুক্ত নয়। আর এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, এই ঘটনাটি সঠিক নয়। 
১. কিন্তু এটা দুর্বল উক্তি। কেননা, এইটি মক্কী আয়াত। আর মদীনা নবীর (সঃ) বাসভূমি 

পরে হয়েছিল। 
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তীবূকের যুদ্ধ ইয়াহ্‌দীদের উপরোক্ত কথা বলার কারণে সংঘটিত হয় নাই; 
বরং আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশ বিদ্যমান রয়েছে। তিনি বলেছেনঃ 


Ue SL AED 

ROSE SA A SEE LG 
কর!” (৯৪ ১২৩) অন্য আয়াতে রয়েছেঃ “যারা আল্লাহর উপর এবং 
কিয়ামতের উপর বিশ্বাস করে না এবং তার রাসূলের হারামকৃত জিনিসকে 
হারাম মনে করে না ও সত্যকে কবূল করে না এইরূপ আহলে কিতাবের 
বিরুদ্ধে তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর, যে পর্যন্ত না তারা লাঞ্চিত অবস্থায় 
জিযিয়াকর দিতে সম্মত হয়।” এই যুদ্ধের আরো কারণ ছিল এই যে, যে সব 
সাহাবী রোঃ) মৃতার যুদ্ধে শহীদ হয়ে ছিলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের 
প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা করেছিলেন। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা’'আলাই 
সবচেয়ে ভাল জানেন। যদি উপরোক্ত ঘটনা সঠিক হয় তবে ওরই উপর এ 
হাদীসকে স্থাপন করা হবে যাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “মক্কা, 
মদীনা ও সিরিয়ায় কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। ওয়ালীদ ররঃ) তো এর ব্যাখ্যায় 
লিখেছেন যে, সিরিয়া দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাসকে বুঝানো হয়ে থাকে। তাহলে 
সিরিয়া দ্বারা তাবুককে বুঝাবে না কেন? এরূপ বুঝানো তো সম্পূর্ণরূপে 
পরিষ্কার ও সঠিক। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের 
অধিকারী। 


একটি উক্তি এও আছে যে, এর দ্বারা কাফিরদের এ সংকল্পকে বুঝানো 
হয়েছে, যে সংকল্প তারা মক্কা হতে রাসুলুল্লাহকে (সঃ) তাড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে 
করেছিল। আর এটা হয়েছিলও বটে। যখন তারা তাকে মন্ধা থেকে বিদায় করে 
দেয়, তারপর তারাও সেখানে বেশী দিন অতিবাহিত করতে পারে নাই। 
ইতিমধ্যেই আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহকে (সঃ) তাদের উপর জয়যুক্ত করেন। 
মাত্র দেড় বছর পরেই বিনা প্রস্তুতি ও ঘোষণাতেই আকস্মিকভাবে বদর যুদ্ধ 
সংঘটিত হয়ে যায় এবং তাতে কাফিরদের ও কুফরীর মাজা ভেঙ্গে পড়ে। 
তাদের শরীফ ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা কচুকাটা হয়। তাদের শান শওকত 
মাটির সাথে মিশে যায়। তাদের বড় বড় নেতারা বন্দী হয় তাই, মহান আল্লাহ 
বলেনঃ এই অভ্যাস প্রথম যুগ থেকেই চলে আসছে। পূর্ববর্তী রাসূলদের 
সাথেও এইরূপ ব্যবহার করা হয়েছিল যে, কাফিররা যখন তাদেরকে ত্যক্ত 
বিরক্ত করে এবং দেশাস্তর করে দেয় তখন তারাও রক্ষা পায় নাই। আল্লাহ 
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তাআ'লা তাদেরকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দেন। তবে আমাদের রাসূল (সঃ) 
ছিলেন রহমত ও করুণার রাসূল, ফলে কোন সাধারণ আসমানী আযাব এ 
কাফিরদের উপর আসে নাই। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ 


27 ET HEY LRA 


LS | in ON ey 
অর্থাৎ “(হে নবী (সেঃ)! আল্লাহ এরূপ নন যে, তুমি তাদের মধ্যে থাকা 
অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন।” ৮৪ ৩৩) 


৭৮। সূৰ্য হেলে পড়বার পর ০,৪2, ) 4 ৮ 
হতে রাত্রির ঘন অন্ধকার $+=:+-15!-YA 
পর্যন্ত নামায কায়েম করবে , EE 

এবং কায়েম করবে 5 এত 
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এটা তোমার এক “৮////4/ 4%" 
অতিরিক্ত কর্তব্য; আশা ৩ ৮৮ ৩! ] 
করা যায়, তোমার ol Le LE 
প্ৰতিপালক তোমাকে 
প্রতিষ্ঠিত করবেন 

ংসিত স্থানে। 
আল্লাহ তাআ'লা নামাযের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতার নির্দেশ দিচ্ছেন। ॥,]১ শব্দ 
দ্বারা সূর্য অস্তমিত হওয়া বা হেলে পড়া উদ্দেশ্য। ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) সূর্য 
হেলে পড়া অর্থই পছন্দ করেছেন। অধিকাংশ তাফসীরকারেরও উক্তি এটাই। 
হযরত জাবির ইবনু আবদিল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ “আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং 
তার সঙ্গীয় কয়েকজন সাহাবীর রোঃ) সাথে দাওয়াতের খাদ্য খাই। সূর্য হেলে 
পড়ার পর তারা আমার এখান থেকে বিদায় হন। হযরত আবূ বকরকে (রাঃ) 
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তিনি বলেনঃ “চল, এটাই হচ্ছে সূর্য হেলে পড়ার সময়।” সুতরাং পীচ 
নামাযের সময়েরই, বর্ণনা এই আয়াতে রয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে অন্ধকার। 
যারা বলেন যে, এ) ১এর অর্থ হচ্ছে সূর্য অস্তমিত হওয়া, তাদের মতে এতে 
যুহর, আসর, মাগরিব ও 2 এশার নামাযের বর্ণনা আছে। আর ফজরের বর্ণনা 
রয়েছে। 291914 এর মধ্যে। হাদাস দ্বারা রাসূলুল্লাহর (সঃ) কথা ও কাজের 
এই ধারাবাহিকতা হতে পাঁচ নামাযের সময় সাব্যস্ত আছে এবং সমস্ত প্রশংসা 
আল্লাহর যে, মুসলমানরা এখন পর্যন্ত এর উপরই রয়েছে। প্রত্যেক পরবর্তী 
যুগের লোক পূর্ববর্তী যুগের লোকদের হতে বরাবরই এটা গ্রহণ করে আসছে। 
যেমন এই মাসআলাগুলির বর্ণনার জায়গায় এর বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান 
রয়েছে। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে। 


ফজরের কুরআন পাঠের সময় দিন ও রাত্রির ফেরেশতাগণ এসে থাকেন। 
সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তির নামাযের উপর জামাআতের 
i 
ফেরেশতাগণ একত্রিত হন। এটা বর্ণনা করার পর এই হাদীসের 
বৰ্ণনাকারীহযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ “তোমরা কুরআনের +! 0 
এই আয়াতটি পড়ে নাও!” 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সৃঃ) বলেছেনঃ 
“রাত্রি ও দিনের ফেরেশতা তোমাদের কাছে পর্যায়ক্রমে আসতে রয়েছেন। 
ফজর ও আসরের সময় তাদের (উভয় দলের) মিলন ঘটে যায়। তোমাদের 
মধ্যে ফেরেশতাদের যে দলটি রাত্রি অতিবাহিত করেন তারা যখন আকাশে 
উঠে যান তখন আল্লাহ তাআলার খবর রাখা সত্ত্বেও তাদেরকে জিজ্ঞেস 
করেনঃ “তোমরা আমার বান্দাদের কে কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছো।?” তারা 
উত্তরে বলেনঃ “আমরা তাদের কাছে পৌঁছে দেখি যে, তারা নামাযে রয়েছে, 
ফিরে আসার সময়েও তাদেরকে নামাযের অবস্থাতেই ছেড়ে এসেছি।” 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, এই প্রহরী ফেরেশ্তারা 
ফজরের নামাযে একত্রিত হন। তারপর একদল আকাশে উঠে যান এবং অপর 
দল রয়ে যান। ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা 
স্বয়ং অবতরণ করেন এবং বলেনঃ “এমন কেউ আছে, যে আমার কাছে ক্ষমা 
প্রার্থনা করবে এবং আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো? কে আছে, যে আমার কাছে 
চাবে এবং আমি তাকে দেবো? কে আছে, যে আমার কাছে প্রার্থনা করবে এবং 
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আমি তার প্রার্থনা কবুল করবো?” শেষ পর্যন্ত ফজর হয়ে যায়। সুতরাং আল্লাহ 
তাআ'লা এ সময় বিদ্যমান থাকেন এবং রাত্রির ও দিনের ফেরেশতারাও 
একত্রিত হন। 


এরপর আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় রাসূলকে (সঃ) তাহাজ্জুদ নামাযের নির্দেশ 
দিচ্ছেন, ফরয নামাযের নির্দেশ তো রয়েছেই। সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, 
রাসূলুল্লাহকে (সঃ) জিজ্ঞেস করা হয়ঃ ফরয নামাযের পরে কোন্‌ নামাষ 
উত্তম?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “তাহাজ্জুদের নামায।” তাহাজ্জুদ বলা হয় রাত্রে 
ঘুম থেকে উঠে আদায়কৃত নামাযকে। তাফসীরকারদের তাফসীরে এবং হাদীসে 
ও অভিধানে এটা বিদ্যমান রয়েছে। আর রাসূলুল্লাহর (সঃ) অভ্যাসও ছিল 
এটাই যে, তিনি ঘুম হতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়তেন। যেমন এটা স্বস্থানে 
বিদ্যমান রয়েছে। তবে হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, এশার পরে যে নামায 
পড়া হয় ওটাই তাহাজ্জুদের নামায। খুব সম্ভব তার এই উক্তিরও উদ্দেশ্য হচ্ছে 
এশার পরে ঘুমানোর পর জেগে উঠে যে নামায পড়া হয় তাই তাহাজ্জুদের 
নামায। 


অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে (সঃ) বলেনঃ হে নবী (সঃ)! এটা 
তোমার একটা অতিরিক্ত কর্তব্য। কেউ কেউ তো বলেন যে, তাহাজ্জুদের 
নামায অন্যদের জন্যে নয়। বরং শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহর (সঃ) উপর ফরয ছিল। 
অন্য কেউ বলেনঃ এই বিশেষত্বের কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহর (সঃ) পূর্বের ও 
পরের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিল। আর উন্মতেরা এটা পালন করলে 
তাদের গুনাহ দূর হয়ে যায়। 


এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় নবীকে (সঃ) বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি আমার 
এই নির্দেশ পালন করলে আমি তোমাকে এমন স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবো যেখানে 
প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে সমস্ত সৃষ্টজীব তোমার প্রশংসা করবে আর স্বয়ং মহান 
সৃষ্টিকর্তাও প্রশংসা করবেন! বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
তার উন্মতের শাফাআতের জন্যে এই মাকামে মাহমূদে যাবেন, যাতে সেই 
দিনের ভয়াবহতা থেকে তিনি তার উন্মতের মনে শান্তি আনয়ন করতে পারেন। 

হযরত হুযাইফা (রাঃ) বলেন যে, সমস্ত মানুষকে একই ময়দানে একত্রিত 
করা হবে, ঘোষণাকারী তার ঘোষণা তাদেরকে শুনিয়ে দিবেন। ফলে তাদের 
চক্ষু খুলে যাবে এবং তারা উলঙ্গ পায়ে ও উলঙ্গ দেহে থাকবে, যেমন ভাবে 
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তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। সবাই দাড়িয়ে থাকবে। আল্লাহ তাআ'লার 
অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না। শব্দ আসবেঃ “হে মুহাম্মদ (সঃ)! 
তিনি উত্তরে বলবেনঃ “লাব্বায়কা ওয়া সা'দায়কা’ হে আমার প্রতিপালক! 
সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে, অকল্যাণ আপনার পক্ষ থেকে নয়। সুপথ প্রাপ্ত 
সেই যাকে আপনি সুপথ দেখিয়েছেন। আপনার দাস আপনার সামনে 
বিদ্যমান। সে আপনার সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এবং আপনার দিকেও 
ঝুঁকে পড়েছে। আপনার দয়া ছাড়া কেউ আপনার পাকড়াও হতে রক্ষা পাবে 
না। আপনার দরবার ছাড়া আর কোন আশ্রয় স্থূল নেই। আপনি কল্যাণময় ও 
সমুচ্চ। হে রাব্বুল বায়েত! আপনি পবিত্র।” এটাই হলো মাকামে মাহমুদ, যার 
উল্লেখ আল্লাহ তাআ’লা এই আয়াতে করেছেন। এই স্থানই হচ্ছে শাফাআ’তের 
স্থান। 

কাতাদা’ (রঃ) বলেন যে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যমীন হতে বের হবেন 
রাসুলুল্লাহ (সঃ); সর্বপ্রথম শাফাআ’ত তিনিই করবেন। আহলুল্‌ ইলম বলেন 
যে, এটাই মাকামে মাহ্‌মুদ, যার ওয়াদা আল্লাহ তাআ'লা তার প্রিয় নবীর (সঃ) 
সাথে করেছেন। নিঃসন্দেহে কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহর (সঃ) বহু এমন 
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্ৰকাশ পাবে যাতে তার অংশীদার কেউ হবে না। সেই দিন 
বহু বুয্গ ব্যক্তি এমন থাকবেন যারা তার সমকক্ষতা লাভ করতে পারবেন না। 
সর্বপ্রথম তারই যমীনের কবর ফেটে যাবে এবং তিনি সওয়ারীর উপর 
আরোহণ করে হাশরের ময়দানের দিকে যাবেন। তার কাছে একটা পতাকা 
থাকবে যার নীচে হযরত আদম (আঃ) থেকে নিয়ে সবাই থাকবেন। তাকে 
হাউজে কাওসার দান করা হবে যার উপর সবচেয়ে বেশী লোক জমায়েত হবে। 
শাফাআ’তের জন্যে মানুষ হযরত আদম (আঃ), হযরত নূহ (আঃ), হযরত 
ইবরাহীম (আঃ), হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত ঈসার (আঃ) কাছে যাবে, 
কিন্তু তারা সবাই অস্বীকার করবেন। শেষ পর্যন্ত তারাহযরত মুহাম্মদের (সঃ) 
কাছে সুপারিশের জন্যে আসবে। তিনি সম্মত হয়ে যাবেন, যেমন বিস্তারিতভাবে 
বর্ণিত হাদীস সমূহ আসছে ইনশাআল্লাহ। 

যাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার হুকুম হয়ে গিয়ে থাকবে, তাদের 
ব্যাপারে তিনি সুপারিশ করবেন। অতঃপর তাদেরকে তার সুপারিশের কারণে 
ফিরিয়ে আনা হবে। সর্বপ্রথম তার উন্মতেরই ফায়সালা করা হবে। তিনিই 
নিজের উন্মতসহ সর্বপ্রথম পুলসিরাত পার হবেন। জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে 
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তিনিই হবেন প্রথম সুপারিশকারী। যেমন এটা সহীহ মুসলিমের হাদীস দ্বারা 
প্রমাণিত। 

সূর বা শিঙ্গার ফুৎকার দেয়ার হাদীসে আছে যে, মু'মিনেরা তারই 
সুপারিশের মাধ্যমে জান্নাতে যাবে। সর্বপ্রথম তিনিই জান্নাতে যাবেন এবং তার 
উন্মত অন্যান্য উন্মতদের পূর্বে জান্নাতে যাবে। তার শাফাআতের কারণে 
নিন্নশ্রেণীর জান্নাতীরা উচ্চ শ্রেণীর জান্নাত লাভ করবে। ‘ওয়াসীলা’-এর 
অধিকারী তিনিই, যা জান্নাতের সর্বোচ্চ মনযিল। এটা তিনি ছাড়া আর কেউই 
লাভ করবে না। এটা সঠিক কথা যে, আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশক্রমে পাপীদের 
জন্যে শাফাআত ফেরেশ্তাগণই করবেন এবং নবীরাও করবেন। কিন্তু 
রাসূলুল্লাহর (সঃ) শাফাআ’ত এতোবেশী লোকের ব্যাপারে হবে যাদের সংখ্যা 
আল্লাহ ছাড়া আর কারো জানা নেই। এই ব্যাপারে তার সমকক্ষ আর কেউই 
নেই। 

কিতাবুস্‌ সীরাতের শেষাংশে বাবুল খাসায়েসের মধ্যে অমি এটাকে খুব 
বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। এখন মাকামে মাহমুদের 
ব্যাপারে যে হাদীস সমূহ রয়েছে সেগুলি বর্ণনা করা হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা 
আমাদের সাহায্য করুন! 


সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনু উমার রাঃ) বলেনঃ 
পিছনে থাকবে। তারা বলবেঃ “হে অমুক! আমাদের জন্য সুপারিশ করুন?” শেষ 
পর্যন্ত শাফাআ’তের দায়িত্ব হযরত মুহাম্মদের (সঃ) উপর অর্পিত হবে। 
সুতরাং এটা হচ্ছে ওটাই যে, আল্লাহ তাআলা তাকে মাকামে মাহ্‌মূদে 
প্রতিষ্ঠিত করবেন” 

ইমাম ইবনু জারীরের (রঃ) বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“সূর্য খুবই নিকটে হবে, এমনকি ঘর্ম কানের অর্ধেক পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। এ 
সময় মানুষ সুপারিশের জন্যে হযরত আদমের (আঃ) নিকট গমন করবে। কিন্তু 
তিনি পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করবেন। তারপর তারা হযরত মূসার (আঃ) 
কাছে যাবে। তিনি উত্তরে বলবেনঃ “আমি এর যোগ্য নই।” তারা তখন হযরত 
মুহাম্মদের (সঃ) কাছে যাবে এবং তাকে সুপারিশের জন্যে অনুরোধ জানাবে। 
তিনি মাখলুকের শাফাআ’তের জন্যে অগ্রসর হবেন এবং জান্নাতের দরজার 
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পাল্লা ধরে নিবেন। সুতরাং এ দিন আল্লাহ তাআ'লা তাকে মাকামে মাহমূদে 
পৌঁছিয়ে দিবেন। সহীহ বুখারীতে এই রিওয়াইয়াতের শেষাংশে এও রয়েছে যে, 
হাশরের ময়দানের সমস্ত লোক সেই সময় তার প্রশংসা করবে। 


সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, , রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি আযান 
শুনে Fel Bell; 52 pel এই দুআটি পাঠ করে না, কিয়ামতের দিন 
তার জন্যে আমার শাফাআত হালাল হবে না। 


মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “কিয়ামতের দিন 
আমি নবীদের ইমাম, তাদের খতীব এবং তাদের সুপারিশকারী হবো। আমি যা 
কিছু বলছি তা ফখর হিসেবে বলছি না।” এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযীও 
এনেছেন এবং তিনি এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন। সুনানে ইবনু মাজাহ্‌তেও 
এটা বর্ণিত হয়েছে। হযরত উবাই ইবনু কা'ব রাঃ) হতে বর্ণিত এ হাদীসটি 
' গত হয়ে গেছে যাতে কুরআনকে সাত কিরআতে পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। এ 
হাদীসের শেষাংশে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “হে আল্লাহ! আমার 
উন্মতকে ক্ষমা করুন। হে আমার মা’বুদ! আমার উন্মতকে মাফ করে দিন! 
তৃতীয় দুআ’টি আমি এঁ দিনের জন্যে উঠিয়ে রেখেছি যেই দিন সমস্ত মাখলূক 
আমার দিকেই ঝুঁকে পড়বে. এমন কি হযরত ইবরাহীমও (আঃ)। 


মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, মুমিনরা কিয়ামতের দিন একত্রিত হবে। 
তারপর তাদের অন্তরে ধারণা সৃষ্টি করা হবে যে, তাদের কারো কাছে 
সুপারিশের জন্যে যাওয়া উচিত, যার সুপারিশের ফলে তারা এঁ ভয়াবহ স্থানে 
শান্তি লাভ করতে পারে। একথা মনে করে তারা হযরত আদমের (আঃ) কাছে 
যাবে এবং তাকে বলবেঃ “হে আদম (আঃ)! আপনি সমস্ত মানুষের পিতা। 
আপনাকে সিজদা করিয়েছেন এবং আপনাকে সমস্ত জিনিসের নাম শিখিয়ে 
দিয়েছেন। সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট আমাদের সুপারিশের 
জন্যে গমন করুন। যাতে আমরা এই জায়গায় শান্তি লাভ করতে পারি।” 
তখন উত্তরে তিনি বলবেনঃ “আমি এর যোগ্য নই।” এ সময় তার নিজের 
পাপের কথা স্মরণ হবে এবং তিনি লজ্জিত হয়ে যাবেন তাই, তিনি তাদেরকে 
বলবেনঃ “তোমরা হযরত নূহের (আঃ), কাছে যাও। তিনি আল্লাহর প্রথম 
রাসূল যাকে তিনি পৃথিবীবাসীর নিকট প্রেরণ করেছিলেন।” তারা তখন তার 
কাছে আসবে। কিন্তু তার কাছেও এই জবাবই পাবেন যে, তিনি এর যোগ্য 
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নন। তারও নিজের পাপের কথা স্মরণ হয়ে যাবে যে, তিনি আল্লাহর কাছে 
এমন প্রার্থনা করেছিলেন, যে বিষয়ে তার জ্ঞান ছিল না।” তাই তিনি এঁ সময় 
লজ্জাবোধ করবেন। তাদেরকে তিনি বলবেনঃ “তোমরা হযরত ইবরাহীমের 
(আঃ) কাছে যাও!” তারা তার কাছে গেলে তিনি বলবেনঃ “আমি এর যোগ্য 
নই। তোমরা হযরত মূসার (আঃ) কাছে যাও। তার সাথে আল্লাহ কথা 
বলেছেন এবং তাকে তাওরাত দান করেছেন।” তখন লোকেরাহযরত মূসার 
(আঃ) কাছে আসবে। তিনি বলবেনঃ “আমার মধ্যে এ যোগ্যতা কোথায়?” 
অতঃপর তার এ পাপের কথা স্মরণ হয়ে যাবে যে, তিনি এক ব্যক্তিকে হত্যা 
করেছিলেন, অথচ এ হত্যা কোন নিহত ব্যক্তির কিসাস বা প্রতিশোধ গ্রহণ 
হিসেবে ছিল না। এই কারণে তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে যেতে লজ্জা 
পাবেন এবং তাদেরকে বলবেনঃ “তোমরা হযরত ঈসার (আঃ) কাছে যাও। 
তিনি আল্লাহর বান্দা, তার কালেমা এবং তার রূহ।” তারা তখন তার কাছে 
আসবে। কিন্তু তিনি বলবেনঃ “আমি এর যোগ্যতা রাখি না। তোমরা হযরত 
মুহাম্মদের (সঃ) কাছে যাও। তার পূর্বের ও পরের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া 
হয়েছে।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “অতঃপর তারা আমার কাছে আসবে। 
আমি তখন দাড়িয়ে যাবো এবং আমার প্রতিপালকের কাছে শাফাআ’তের 
অনুমতি চাইবো। আমি তাকে দেখা মাত্রই সিজদায় পড়ে যাবো। যতক্ষণ 
আল্লাহর ইচ্ছা, আমি সিজদায় পড়েই থাকবো। অতঃপর তিনি বলবেনঃ “হে 
মুহাম্মদ (সঃ)! তুমি মাথা উঠাও। বল, তোমার কথা শোনা হবে। শাফাআ’ত 
কর, কবূল করা হবে। তুমি যা চাও, দেয়া হবে।” আমি তখন মাথা উঠাবো 
এবং আল্লাহর এসব প্রশংসা করবো যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দিবেন। তারপর 
আমি সুপারিশ পেশ করবো। তখন আমাকে একটা সীমা নির্ধারণ করে দেয়া 
হবে। আমি এ সীমার মধ্যের লোকদেরকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে আসবো। 
সিজদায় পড়ে যাবো। তার ইচ্ছামত তিনি আমাকে সিজদায় থাকতে দিবেন। 
তারপর বলবেনঃ “হে মুহাম্মদ (সঃ)! মাথা উঠাও বল, শোনা হবে চাও , দেয়া 
হবে শাফাআত কর, কবুল করা হবে। তারপর আমি মাথা উঠিয়ে আমার 


১. হযরত নূহ (আঃ) তার কাফির পুত্রের প্রাণ রক্ষার জন্যে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা 
করেছিলেন। এ সময় আল্লাহ্‌ তাকে ধমক দিয়েছিলেন। এখানে এদিকেই ইঙ্গিত করা 
হয়েছে। 
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প্রতিপালকের এ প্রশংসা করবো যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দিবেন। অতঃপর 
আমি শাফাআ’ত করবো। এবারও আমার জন্যে একটি সীমা নির্ধারণ করে 
দেয়া হবে। আমি তাদেরকেও জান্নাতে পৌঁছিয়ে আসবো। তৃতীবার আবার 
ফিরে যাবো। আমার প্রতিপালককে দেখা মাত্রই সিজদায় পড়ে যাবো। যতক্ষণ 
তিনি চাইবেন, এ অবস্থাতেই আমি পড়ে থাকবো। তারপর বলাহবেঃ “হে 
মুহাম্মদ (সঃ)! মাথা উঠাও । কথা বল, তোমার কথা শোনা হবে। চাও, দেয়া 
হবে এবং সুপারিশ কর, কবুল করা হবে।” আমি তখন আমাকে তার শেখানো 
প্রশংসা দ্বারা তার প্রশংসা করবো। তারপর সুপারিশ করবো। এবারও আমার 
জন্যে একটা সীমা বেঁধে দেয়া হবে। আমি তাদেরকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিয়ে 
আসবো। চতুর্থবার আবার আমি ফিরে যাবো এবং বলবোঃ “হে 
বিশ্বপ্রতিপালক! এখন তো শুধু তারাই বাকী রয়েছে। যাদেরকে কুরআন 
আটকিয়ে দিয়েছে।” তিনি বলবেনঃ “এমন প্রত্যেক ব্যক্তি জাহান্নাম হতে 
বেরিয়ে আসবে যে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করেছে এবং তার অন্তরে গমের 
দানা পরিমাণও ঈমান আছে।” অতঃপর এই ধরনের লোকদেরকেও জাহান্নাম 
থেকে বের করে আনা হবে, যারা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পাঠ করেছে এবং 
তাদের অন্তরে এক অনু-পরমাণু পরিমাণও ঈমান আছে।” 


মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমার উন্মত 
পুলসিরাত পার হতে থাকবে, আর আমি সেখানে দাড়িয়ে এই দৃশ্য দেখতে 
থাকবো। এমন সময় হযরত ঈসা (আঃ) আমার কাছে এসে বলবেনঃ “হে 
মুহাম্মদ (সঃ)! নবীদের দল আপনার কাছে কিছু চাচ্ছেন এবং তারা সব 
একত্রিত রয়েছেন। তারা আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করছেন যে, তিনি 
যেন যেখানেই ইচ্ছা সমস্ত উন্মতকে পৃথক পৃথক করে দেন। এই সময় তারা 
অত্যন্ত চিন্তিত রয়েছেন। সমস্ত মাখলূক ঘর্মের মধ্যে এমনভাবে ডুবে রয়েছে 
যে, যেন তাদেরকে খামের লাগাম পরিয়ে দেয়া হয়েছে। মু:মিনের উপর এটা 
যেন শ্লেম্না স্বরূপ; কিন্তু কাফিরের উপর এটা মৃত্য তুল্য” আমি তাকে 
বলবোঃ থামুন, আসছি। তারপর আমি গিয়ে আরশের নীচে দাড়িয়ে যাবো 
এবং আমি এমন সন্মান ও মর্যাদা লাভ করবো যা কোন সম্মানিত ফেরেশতা 
এবং কোন প্রেরিত নবীও লাভ করতে পারবেন না। তারপর আল্লাহ তাআ'লা 
হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) বলবেনঃ তুমি মুহাম্মদের (সঃ) কাছে যাও এবং 
তাকে মাথা উঠাতে বল। তিনি যা চাবেন, সুপারিশ করলে তার সুপারিশ কবূল 
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করা হবে। তখন আমাকে আমার উন্মতের জন্যে শাফাআত করার অনুমতি 
দেয়া হবে এবং বলা হবে যে, আমি যেন প্রতি নিরা’নব্বই হতে একজনকে বের 
করে আনি। আমি তখন বার বার আমার প্রতিপালকের নিকট যাতায়াত 
করবো এবং প্রত্যেক বারই সুপারিশ করতে থাকবো। শেষ পর্যন্ত 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ আমাকে বলবেনঃ “হে মুহাম্মদ (সঃ)! যাও, আল্লাহর 
মাখলূকের মধ্যে যে মাত্র একদিনও আন্তরিকতার সাথে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ 
এর সাক্ষ্য প্রদান করেছে এবং ওরই উপর মৃত্যু বরণ করেছে, তাকেও জান্নাতে 
পৌঁছিয়ে দিয়ে এসো!” 


মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, হযরত বারীদা’ (রাঃ) একদা হযরত 
মুআ'’বিয়ার (রাঃ) নিকট গমন করেন। এ সময় একটি লোক তার সাথে কিছু 
কথা বলছিল। হযরত বারীদাও (রোঃ) কিছু বলার অনুমতি প্রার্থনা করেন। 
তীর ধারণা ছিল যে, প্রথম ব্যক্তি যে কথা বলছিল, হযরত বারীদাও (রাঃ) এ 
কথাই বলবেন। হযরত বারীদা (রাঃ) তাকে বলেনঃ “আমি রাসুলুল্লাহকে (সঃ) 
বলতে শুনেছিঃ “আল্লাহ তাআ’লার কাছে আমি আশা রাখি যে, যমীনে যত 
গাছ ও কংকর রয়েছে, ওগুলির সংখ্যা বরাবর লোকের জন্যে সুপারিশ করার 
অনুমতি আমি লাভ করবো।” সুতরাং হে মুআ’বিয়া রোঃ)! আপনার তো এই 
আশা আছে, আর হযরত.আলী (রোঃ) কি এর থেকে নিরাশ হবেন?” 


মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে যে, মুলাইকার দুই ছেলে রাসূলুল্লাহর (সঃ) 
দরবারে হাজির হয়ে বলেঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদের মাতা 
আমাদের পিতার খুবই সন্মান করতেন। শিশুদের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত 
দয়ালু ও স্নেহশীলা। অতিথিদের আতিথেয়তার ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই 
যত্ববতী। কিন্তু অজ্ঞতার যুগে তিনি তার কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত প্রোথিত 
করতেন। (তোর পরিণাম কি হবে?) ৷” 


রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ “সে তো জাহান্নামে চলে গেছে।” তারা 
দু’ভাই রাসূলুল্লাহর (সঃ) মুখে এ জবাব শুনে দুঃখিত মনে ফিরে যাচ্ছিল। 
তখন রাসুলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে ফিরিয়ে ডাকেন তারা ফিরে আসে। এঁ সময় 
তাদের চেহারায় আনন্দের ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল। তারা ধারণা করেছিল যে, 
হয়তো রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের মাতার ব্যাপারে কোন ভাল কথাই বলবেন। 
তিনি তাদেরকে বললেনঃ “জেনে রেখো যে, আমার মা এবং তোমাদের মা 
এক সাথেই রয়েছে৷” একথা শুনে একজন মুনাফিক বললোঃ “এতে তাদের 
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মাতার উপকার কি হলো? আমরা তার পিছনে যাচ্ছি।” রাসূলুল্লাহকে (সঃ) 
সবচেয়ে বেশী প্রশ্ন করতে অভ্যস্ত একজন আনসারী প্রশ্ন করলেনঃ “হে 
আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এর ব্যাপারে বা এ দু'জনের ব্যাপারে ওয়াদা করেছেন 
কি?” রাসূলুল্লাহ (সঃ) বুঝে নিলেন যে, সে কিছু শুনেছে। তিনি বললেনঃ “না 
আমার প্রতিপালক চেয়েছেন, না আমাকে এই ব্যাপারে কোন লোভ 
দিয়েছেন। জেনে রেখো যে, কিয়ামতের দিন আমাকে মাকামে মাহমূদে 
পৌঁছিয়ে দেয়া হবে।” আনসারী জিজ্ঞেস করলেনঃ “ওটা কি স্থান?” উত্তরে 
তিনি বললেনঃ “এটা এ সময়, যখন তোমাদেরকে উলঙ্গ পায়ে ও উলঙ্গ দেহে 
ও খৎনাহীন অবস্থায় আনয়ন করা হবে। সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) 
কাপড় পরানো হবে। আল্লাহ তাআলা বলবেনঃ “আমার খলীল (দোস্তকে 
কাপড় পরিয়ে দাও!” তখন সাদা রং-এর দু'টি চাদর তাকে পরানো হবে। 
তিনি আরশের দিকে মুখ করে বসে পড়বেন। তার পর আমার পোষাক 
আনয়ন করা হবে। আমি তাঁর ডানদিকে এ জায়গায় দাড়াবো যে, পূর্ববর্তী ও 
পরবর্তী সমস্ত লোক তা দেখে ঈর্ষয করবে। আর কাওসার থেকে নিয়ে হাউজ 
পৰ্যন্ত তাদের জন্যে খুলে দেয়া হবে।” মুনাফেক একথা শুনে বলতে লাগলোঃ 
“পানি প্রবাহিত হওয়ার জন্যে তো মাটি ও কংকরের প্রয়োজন?” তিনি উত্তরে 
বলবেনঃ “হা, ওর মাটি হলো মুশ্‌কে আসম্বার এবং কংকর হলো মনিমুক্তা ৷” 
সে বললোঃ “আমরা তো এরূপ কখনো শুনি নাই। আচ্ছা, পানির ধারে তো 
গাছ থাকারও প্রয়োজন রয়েছে?” আনসারী জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহর 
রাসূল (সঃ)! সেখানে গাছও থাকবে কি?” উত্তরে তিনি বললেনঃ “হা, সোনার 
শাখা বিশিষ্ট গাছ থাকবে!” মুনাফিক বললোঃ এরূপ কথা তো আমরা কখনো 
শুনি নাই? আচ্ছা, গাছে তো পাতা ও ফলও থাকতে হবে?” আনসারী জিজ্ঞেস 
করলেনঃ “এ গাছগুলিতে ফলও থাকবে কি?” জবাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 
“হ্থা, নানা প্রকারের মণিমুক্তা (হবে ওর ফল)। ওর পানি হবে দুধ অপেক্ষাও 
বেশী সাদা এবং মধু অপেক্ষা বেশী মিষ্ট। ওর থেকে এক চুমুক যে পান করবে 
সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না এবং যে তার থেকে বঞ্চিত থাকবে সে 
কখনো পরিতৃপ্ত হবে না।” 

আবূ দাউদ তায়ালেসী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তাআ'লা 
শাফাআ’তের অনুমতি দিবেন। তখন রূহল কুদ্‌স হযরত জিবরাঈল (আঃ) 
দাড়িয়ে যাবেন. তারপর দাড়াবেন হযরত ইবরাহীম (আঃ), তারপর হযরত 
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মুসা (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ) দাড়াবেন। এরপর তোমাদের নবী হযরত 
মুহাম্মদ (সঃ) দাড়িয়ে যাবেন। তার চেয়ে বেশী কারো শাফাআত হবে না। 
এটাই হলো মাকামে মাহমুদ, যার বর্ণনা এই আয়াতে রয়েছে। 


মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “ আমি আমার 
উন্মতসহ একটি টিলার উপর দাড়িয়ে যাবো। আল্লাহ তাআলা আমাকে 
একটি সবুজ রং এর হুল্লা’ (পোষাক বিশেষ) পরিধান করবেন। তারপর 
আমাকে অনুমতি দেয়া হবে এবং আমি যা বলতে চাবো, বলবো। এটাই 
মাকামে মাহ্‌মূদ।” 

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “কিয়ামতের 
দিন সর্বপ্রথম আমাকে সিজ্দা করার অনুমতি দেয়া হবে। আর আমাকেই 
সর্বপ্রথম মাথা উঠাবারও অনুমতি দান করা হবে। আমি আমার সামনে, 
পিছনে, ডানে ও বামে তাকিয়ে অন্যান্য উন্মতদের মধ্য হতে আমার উন্মতকে 
চিনে নিবো।” তখন কেউ একজন জিজ্ঞেস করলোঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! 
হযরত নূহের (আঃ) সময় পর্যন্ত যত উন্মত রয়েছে তাদের মধ্য থেকে আপনার 
উন্মতকে আপনি কি করে চিনতে পারবেন?” উত্তরে তিনি বললেনঃ “অযুর 
কারণে তাদের হাত, পা এবং চেহারায় ওজ্ঞ্বল্য দেখা দেবে। তারা ছাড়া আর 
কেউ এরূপ হবে না। তাছাড়া এভাবেও আমি তাদেরকে চিনতে পারবো যে, 
তাদের আমলনামা তারা ডান হাতে প্রাপ্ত হবে। আরো পরিচয় এই যে, তাদের 
সন্তানরা তাদের আগে আগে চলতে ফিরতে থাকবে।” 


মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহর (সঃ) কাছে একদা গোশত 
আনয়ন করা হয়। তিনি কাধের গোশত খুবই ভালবাসতেন বলে এ গোশতই 
তাকে দেয়া হয়। তিনি ওর থেকে গোশত ভেঙ্গে ভেঙ্গে খেতে লাগলেন এবং 
বললেনঃ কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষের নেতা আমিই হবো। আল্লাহ 
তাআ'লার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মানুষকে একই মাঠে জমা করা হবে। 
ঘোষণাকারী তাদেরকে ঘোষণা শুনিয়ে দিবেন। তাদের চক্ষুগুলি উপরের দিকে 
উঠে যাবে। সূর্য খুবই নিকটে আসবে এবং মানুষ এতো কঠিন দুঃখ ও চিন্তার 
মধ্যে জড়িত হয়ে পড়বে যে, তা সহ্য করার মত নয়। এ সময় তারা পরস্পর 
বলাবলি করবেঃ “আমরা তো ভীষণ বিপদে জড়িয়ে পড়েছি। চল, কাউকে 
বলে কয়ে সুপারিশী বানিয়ে নিই এবং তাকে আল্লাহ তাআলার নিকট পাঠিয়ে 
দিই।” এইভাবে পরামর্শে একমত হয়ে তারা হযরত আদমের (আঃ) কাছে 
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যাবে এবং তাকে বলবেঃ “আপনি সমস্ত মানুষের পিতা। আল্লাহ তাআ'লা 
আপনাকে নিজের হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার মধ্যে নিজের রহ্‌ ফুঁকে 
দিয়েছেন। আর ফেরেশ্তাদেরকে আপনার সামনে হুকুম দিয়ে আপনাকে 
সিজদা করিয়েছেন। আপনি কি আমাদের দুরবস্থা দেখছেন না? আপনি 
আমাদের জন্যে প্রতিপালকের নিকট শাফাআ’ত করুন।” হযরত আদম (আঃ) 
উত্তরে বলবেনঃ “আজ আমার প্রতিপালক এতো রাগান্বিত রয়েছেন যে, এর 
পূর্বে তিনি কখনো এতো রাগান্বিত হন নাই এবং এর পরেও কখনো এতো 
রাগান্বিত হবেন না। তিনি আমাকে একটি গাছ থেকে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু 
আমার দ্বারা তার অবাধ্যাচরণ হয়ে গেছে। আমি আজ নিজের চিন্তাতেই 
ব্যাকুল রয়েছি। তোমরা অন্য কারো কাছে যাও।” তারা তখন হযরত নূহের 
(আঃ) কাছে যাবে এবং বলবেঃ “হে নূহ (আঃ)! আপনাকে আল্লাহ তাআলা 
দুনিয়াবাসীর কাছে সর্বপ্রথম রাসূল করে পাঠিয়েছিলেন। আপনাকে তিনি তার 
কৃতন্ঞ বান্দা নামে আখ্যায়িত করেছেন। আপনি আমাদের জন্যে প্রতিপালকের 
কাছে শাফাআ’ত করুন! আমরা কি ভীষণ বিপদের মধ্যে রয়েছিতা তো 
আপনি দেখতেই পাচ্ছেন?” হযরত নৃহ্‌ (আঃ) জবাবে বলবেনঃ “আজ তো 
আমার প্রতিপালক এতো ক্রোধান্বিত রয়েছেন যে, ইতিপূর্বে তিনি কখনো 
এতো বেশী রাগান্বিত হন নাই এবং এর পরেও এতো বেশী ক্রোধান্বিত হবেন 
না। আমার জন্যে একটি প্রার্থনা ছিল যা আমি আমার কওমের বিরুদ্ধে 
করেছিলাম। আজ তো আমি নিজেই নফসী! নফসী! করতে রয়েছি। তোমরা 
অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা এখন হযরত ইবরাহীমের (আঃ) কাছে যাও!” 
তারা তখন হযরত ইবরাহীমের (আঃ) কাছে যাবে এবং তাকে বলবেঃ “আপনি 
আল্লাহর নবী ও তার বন্ধু। আপনি কি আমাদের এই দুরবস্থা দেখছেন না?” 
হযরত ইবরাহীম (আঃ) উত্তরে বলবেনঃ “আজ আমার প্রতিপালক ভীষণ 
রাগান্বিত রয়েছেন। ইতিপূর্বে তিনি কখনো এতো বেশী রাগান্বিত হন নাই এবং 
এর পরেও কখনো এতো বেশী রাগান্বিত হবেন না।” তারপর তার নিজের 
একটা মিথ্যা কথা বলা স্মরণ হয়ে যাবে এবং তিনি নফসী! নফসী! করতে শুরু 
করবেন এবং বলবেনঃ “তোমরা হযরত মূসার (আঃ) কাছে যাও!” তারা তখন 
হযরত মুসার (আঃ) কাছে যাবে এবং তাঁকে বলবেঃ “হে মূসা (আঃ)! আপনি 
আল্লাহর রাসূল। তিনি আপনার সাথে কথা বলেছিলেন। আপনি আমাদের 
প্রতিপালকের কাছে গিয়ে আমাদের জন্যে সুপারিশ করুন! দেখেন তো আমরা 
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কি দুরবস্থায় রয়েছি?” তিনি জবাব দিবেনঃ “আজতো আমার প্রতিপালক কঠিন 
বিরক্ত হয়ে রয়েছেন। ইতিপূর্বে কখনো তিনি এতো বেশী বিরক্ত হননি এবং 
এর পরে হবেনও না আমি একবার তার বিনা হুকুমে একটি লোককে মেরে 
ফেলেছিলাম। কাজেই আমি আজ নিজের চিন্তাতেই ব্যাকুল রয়েছি। সুতরাং 
তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও এবং অন্য কারো কাছে যাও। তোমরাহযরত 
ঈসার (আঃ)! কাছে যাও!” তারা তখন বলবেঃ “হে ঈসা (আঃ)! আপনি 
আল্লাহর রাসূল, তার কালেমা এবং তার রূহ! যা তিনি হযরত মরিয়মের 
(আঃ) প্রতি প্রেরণ করেছিলেন। শৈশবে দোলনাতেই আপনি কথা বলেছিলেন। 
আপনি আমাদের জন্যে প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করুন! আমরা যে কত 
উদ্বিগ্ন অবস্থায় রয়েছি তাতো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন?”হযরত ঈসা (আঃ) 
উত্তর দিবেনঃ “আমার প্রতিপালক আজ খুবই রাগান্থিত রয়েছেন। ইতিপূর্বে 
তিনি কখনো এতো বেশী রাগান্বিত হন নাই এবং এরপরে আর কখনো এতো 
বেশী ক্রোধান্বিত হবেন না। তিনিও নফসী! নফসী! করতে থাকবেন। কিন্তু তিনি 
নিজের কোন পাপের কথা উল্লেখ করবেন না। অতঃপর তিনি তাদেরকে 
বলবেনঃ “তোমরা হযরত মুহাম্মদের (সঃ) কাছে চলে যাও!” তারা তখন তার 
কাছে আসবে এবং বলবেঃ “আপনি সর্বশেষ নবী। আল্লাহ তাআলা আপনার 
পূর্বের ও পরের সমস্ত গুনাহ্‌ মাফ করে দিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্যে 
শাফাআ’ত করুন! আমরা যে কি কঠিন বিপদের মধ্যে জড়িত হয়ে পড়েছি তা 
তো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন?” আমি তখন দাড়িয়ে যাবো এবং আরশের 
নীচে এসে আমার মহামহিমান্বিত প্রতিপালকের সামনে সিজদায় পড়ে যাবো। 
তারপর আল্লাহ তাআ*লা আমার উপর তার প্রশংসা ও গুণকীর্তণের এ সব 
শব্দ খুলে দিবেন যা আমার পূর্বে আর কারো কাছে খুলেন নাই। অতঃপর 
তিনি আমাকে সন্বোধন করে বলবেনঃ “হে মুহাম্মদ (সঃ)! তোমার মস্তক 
উত্তোলন কর। চাও, তোমাকে দেয়া হবে এবং শাফাআ’ত কর, কবুল করা 
হবে।” আমি তখন সিজ্দা হতে আমার মস্তক উত্তোলন করবো এবং বলবোঃ 
“হে আমার প্রতিপালক! আমার উন্মত (এর কি হবে!) হে আমার রব! আমার 
উন্মত (এর কি অবস্থা হবে!), হে আল্লাহ! আমার উন্মত (কে রক্ষা করুন!। 
তখন তিনি আমাকে বলবেনঃ “যাও, তোমার উম্মতের এ লোকদেরকে 
জান্নাতে নিয়ে যাও যাদের কোন হিসাব নেই। তাদেরকে জান্নাতের ডান দিকের 
দরজা দিয়ে পৌঁছিয়ে দাও। তবে অন্য সব দরজা দিয়ে যেতেও কোন বাধা নেই। 
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যার হাতে মুহাম্মদের (সঃ) প্রাণ রয়েছে তার শপথ! জান্নাতের দু’টি চৌকাঠের 
মধ্যে এতো দূর ব্যবধান রয়েছে যতদুর ব্যবধান রয়েছে মক্কা ও হুমায়েরের মধ্যে 
অথবা মক্কা ও বসরার মধ্যে ।”” 


সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সেঃ) বলেছেনঃ “কিয়ামতের দিন 
আদম সন্তানদের নেতা আমিই হবো। এ দিন সর্বপ্রথম আমারই কবরের যমীন 
ফেটে যাবে। আমিই হবো প্রথম শাফাআ’তকারী এবং আমার শাফাআতই 
প্রথম কবূল করা হবে!” 


ইমাম ইবনু জারীর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহকে (সঃ) এই 
আয়াতের ভাবার্থ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ “এটা শাফাআ’ত!” 


মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সেঃ) বলেছেনঃ “মাকামে মাহমুদ 
হলো এ স্থান যেখানে আমি আমার উম্মতের জন্যে শাফাআত করবো? 


মুসনাদে আবদির রাষ্যাকে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
পঁ্কয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা যমীনকে চামড়ার মত টেনে নিবেন। 
এমনকি প্রত্যেক মানুষের জন্যে শুধু দুটি পা রাখার জায়গা থাকবে। সর্বপ্রথম 
আমাকে তলব করা হবে। আমি গিয়ে দেখতে পাবো যে, হযরত জিবরাঈল 
(আঃ) আল্লাহ রহমান তাবারাকা ওয়া তাআলার ডান দিকে রয়েছেন। 
আল্লাহর শপথ! এর পূর্বে হযরত জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহ তাআ'লাকে কখনো 
দেখেন নাই। আমি বলবোঃ হে আল্লাহ! এই ফেরেশ্তা আমাকে বলেছিলেন 
UE 
বলবেনঃ “হা, সে সত্য কথাই বলেছে।” আমি তখন একথা বলে শাফাআ’ত 
অককরবো হে আল্লাহ! আপনার বান্দারা যমীনের বিভিন্ন অংশে আপনার 
ইবাদত করেছে!” তিনি বলেন যে, এটাই মাকামে মাহমূদ।* 
৮০৷। বলঃ হে আমার EATS CE 
প্রতিপালক! যেথায় গমন ১১০ ১2১ 59 <A 
শুভ ও সম্টোষজনক _, ০2/4 
আপনি আমাকে সেথায় ০৮ 5১+ 
নিয়ে যান এবং যেথা হতে 


১. এই হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও বর্ণিত আছে। 
২. এই হাদীসটি মুরসাল। 
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নিগর্মন শুভ ও L230 Bish 
সন্ডোষজনক সেথা হতে LA sd +l 5 
আমাকে বের করে নিন #)22 
এবং আপনার নিকট হতে | ols ul 
EI করুন Els 0) 
৮১। আর বলঃ সত্য এসেছে Up 


এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে; 7237 
মিথ্যা তো বিলুপ্ত হয়েই la 
থাকে। 


হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) মক্কায় ছিলেন, 
অতঃপর তার প্রতি হিজরতের হুকুম হয় এবং এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। 


হযরত হাসান বসরী রঃ) বলেনঃ মক্কার কুরায়েশরা রাসৃলুল্লাহকে (সঃ) 
হত্যা করার অথবা দেশ থেকে বের করে দেয়ার কিংবা বন্দী করার পরামর্শ 
করে। তখন আল্লাহ তাআ'লা মক্কাবাসীকে তাদের দুঙ্ধার্যের স্বাদ গ্রহণ করাবার 
ইচ্ছা করেন এবং স্বীয় নবীকে (সঃ) মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দেন। এই 
আয়াতে এরই বর্ণনা রয়েছে। 

কাতাদা’ রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে মক্কা হতে বের হওয়া ও 
মদীনায় প্রবেশ করা। এই উক্তিটিই সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধ । 

ইবনু আইয়ায্‌ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, শুভ ও সন্তোষজনক ভাবে 
প্রবেশ দ্বারা মৃত্যু এবং শুভ ও সন্তোষজনকভাবে বের হওয়ার দ্বারা মৃত্যুর 
পরবর্তী জীবনকে বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাপারে আরো উক্তি রয়েছে, কিন্তু প্রথম 
উক্তিটিই সঠিকতম। ইমাম ইবনু জারীরও (রঃ) এটাকেই গ্রহণ করেছেন। 

এরপর আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিচ্ছেনঃ “বিজয় লাভ ও সাহায্যের জন্যে 
আমারই নিকট প্রার্থনা কর। এই প্রার্থনার কারণে আল্লাহ তাআলা পারস্য ও 
রোম দেশ বিজয় এবং সম্মান প্রদানের ওয়াদা করেন। এটা তো রাসূলুল্লাহ 


১. এটা মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী রঃ) এ হাদীসটি হাসান সহীহ 
বলেছেন। 
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(সঃ) জানতেই পেরেছিলেন যে, বিজয় লাভ ছাড়া দ্বীনের প্রচার, প্রসার এবং 
শক্তিলাভ সম্ভবপর নয়। এ জন্যেই তিনি মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য ও বিজয় 
কামনা করেছিলেন যাতে তিনি আল্লাহর কিতাব, তার হুদূদ, শরীয়তের 
কৰ্তব্যসমূহ এবং দ্বীনের প্রতিষ্ঠা চালু করতে পারেন। এই বিজয় দানও আল্লাহ 
তাআ'লার এক বিশেষ রহমত। এটা না হলে একে অপরকে খেয়ে ফেলতো 
এবং সবল দুর্বলকে শিকার করে নিতো। কেউ কেউ বলেছেন যে, ‘সুলতান 
নাসীর' দ্বারা স্পষ্ট দলীল’ বুঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রথম উক্তিটিই বেশী উত্তম। 
কেননা, সত্যের সাথে বিজয় ও শক্তিও জরুরী। যাতে সত্যের বিরোধীরা জব্দ 
থাকে। এই জন্যেই আল্লাহ তাআ'’লা লোহা অবতীর্ণ করার অনুগ্রহকে কুরআন 
কারীমে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন। 


একটি হাদীসে আছে যে, ‘সালতানাত’ বা রাজত্বের কারণে আল্লাহ তাআলা 
এমন বহু মন্দ কার্য বন্ধ করে দেন যা শুধুমাত্র কুরআনের মাধ্যমে বন্ধ করা 
যেতো না। এটা চরম সত্য কথা যে, কুরআন কারীমের উপদেশাবলী, ওর 
ওয়াদা, ভীতি প্রদর্শন তাদেরকে তাদের দুঙ্কার্য হতে সরাতে পারতো না। কিন্তু 
ইসলামী শক্তি দেখে ভীত হয়ে তারা দুষ্কার্য হতে বিরত থাকে। 


এরপর কাফিরদের সতর্ক করা হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআ'’লার পক্ষ থেকে 
সত্যের আগমন ঘটেছে, যাতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। কুরআন;ঈমান এবং 
লাভজনক সত্য ইল্ম আল্লাহর পক্ষ হতে এসে গেছে এবং কুফরী ধ্বংস ও 
বিলুপ্ত হয়েছে। ওটা সত্যের মুকাবিলায় হাত পা হীন দুর্বল সাব্যস্ত হয়েছে। হক 
বাতিলের মস্তক চুণ বিচুর্ণ করে দিয়েছে। তাই বাতিলের কোন অস্তিত্বই নেই। 


সহীহ বুখরীতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কায় (বিজয়ী বেশে) 
প্রবেশ করেন। সেই সময় বায়তুল্লাহর আশে পাশে তিনশ ষাটটি প্রতিমা ছিল। 
তিনি তার হাতের লাঠিটি দ্বারা ওগুলিকে আঘাত করেছিলেন এবং মুখে এই 
আয়াতটি উচ্চারণ করেছিলেন। অর্থাৎ “সত্যের আগমন ঘটেছে এবং মিথ্যা 
বিদূরিত হয়েছে, মিথ্যা বিদূরিত হয়েই থাকে!” 

মুসনাদে আবি ইয়ালায় বর্ণিত আছে যে, সাহাবীগণ ব বলেনঃ “আমরা 
রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে মক্কায় আগমন করি। এ সময় বায়তুল্লাহর আশে পাশে 
‘ তিন শ ষাটটি মূর্তি ছিল, যেগুলির পূজা অর্চনা করা হতো । রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
তৎক্ষণাৎ নির্দেশ দিলেনঃ “এগুলিকে উপুড় করে ফেলে দাও।” অতঃপর তিনি 
এই আয়াতটি পাঠ করেন।” 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ বানা ইসরাঈল ১৭ 8১৫ পারাঃ ১৫ 


৮২। আমি অবতীৰ্ণ করি EL EC 1297 wy 
কুরআন, যা বিশ্বাসীদের Cyl be 15%, Ei 


জন্যে উপশান্ডি ও দয়া, 47/292 23%49/73/05 “~Z 
কিন্ডু তা সীমালংঘন "2 oul 4 nee Er 


কারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি oi Fey 
করে। 


যে কিতাবে সন্দেহের লেশ মাত্র নেই, মহান আল্লাহ তার সেই কিতাব 
সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, এই কিতাব অর্থাৎ কুরআন ঈমানদারদের অন্তরের 
রোগসমূহের জন্যে উপশাস্তি স্বরূপ। সন্দেহ, কপটতা, শির্ক, বক্তা, মিথ্যার 
সংযোগ ইত্যাদি সব কিছু এর মাধ্যমে বিদ্রিত হয়। ঈমান, হিকমত, কল্যাণ, 
করুণা, সৎকার্যের প্রতি উৎসাহ ইত্যাদি -এর দ্বারা লাভ করা যায়। যে কেউই 
এর উপর ঈমান আনবে, একে সত্য মনে করে এর অনুসরণ করবে, এ কুরআন 
তাকে আল্লাহর রহমতের নীচে এনে দাড় করিয়ে দেবে। পক্ষান্তরে, যে 
অত্যচারী হবে এবং একে অস্বীকার করবে সে আল্লাহর থেকে দূরে সরে 
পড়বে। কুরআন শুনে তার কুফরী আরো বেড়ে যাবে। সুতরাং এই বিপদ স্বয়ং 
কাফিরের পক্ষ থেকে তার কুফরীর কারণেই ঘটে থাকে, কুরআনের পক্ষ থেকে 
নয়। এতো সরাসরি রহমত ও উপশান্তি। অন্য আয়াতে রয়েছেঃ 


Bi 
729977? 113 7332377995 L #23 713/,)/770 7323 
BEI OR I oh SOB EG 3 6 BEN DY 
42 CE 


= x OG 2 058s Ll or 
অর্থাৎ “(হে নবী সঃ!) তুমি বলে দাওঃ এটা (কুরআন) মুমিনদের জন্যে 
হিদায়াত ও উপশাস্তি, আর বেঈমানদের কর্ণে বধিরতা ও চোখে অন্ধত্ব রয়েছে, 
এদেরকে তো বহু দূর থেকে ডাক দেয়া হয়ে থাকে!” (৪১৪ ৪৪) আর এক 
জায়গায় রয়েছেঃ 
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অর্থাৎ “যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন একদল প্রশ্ন করতে শুরু করে 


দেয়ঃ এটা তোমাদের কারো ঈমান বর্ধিত করেছে কি? জেনে রেখো যে, এতে 
ঈমানদারদের ঈমান তো বৃদ্ধি পেয়ে থাকে এবং তারা আনন্দিত ও প্রফুল্ল হয়, 


আর যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে তাদের মলিনতা আরো বৃদ্ধি পায় এবং তারা 
মৃত্যু পর্যন্ত কুফরীর উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকে।” (৯৪ ১২৪-১২৫) এই বিষয়ের 
আরো আয়াত রয়েছে। মোট কথা, মু'মিন এই পবিত্র কিতাব শুনে উপকার 


লাভ করে থাকে। সে একে মুখস্থ করে এবং মনে রাখে। আর অবিবেচক 
লোক এর দ্বারা কোন উপকারও পায় না, একে মুখস্থও করে না। এর রক্ষণা 
বেক্ষণাও করে না। আল্লাহ একে উপশাত্তি ও রহমত বানিয়েছেন শুধু মাত্র 


মুমিনদের জন্যে। 

৮৩। যখন আমি মান্ষের 
উপর অনুগ্রহ করি তখন 
সে মূখ ফিরিয়ে নেয় ও 
অহংকারে দূরে সরে যায় 
এবং তাকে অনিষ্ট স্পর্শ 
করলে সে একেবারে 
হতাশ হয়ে পড়ে। 


৮৪। বল, প্ৰত্যেকেই নিজ 
প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে 
থাকে এবং চলার পথে কে 
সর্বাপেক্ষা নির্ভুল তোমার 
প্রতিপালক (তা) সম্যক 
অবগত আছেন। 
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ভাল ও মন্দ কল্যাণ ও অকল্যাণের ব্যাপারে মানুষের যে অভ্যাস রয়েছে, 
কুরআন কারীমের এই আয়াতে তারই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। মানুষের অভ্যাস 


এই যে, সে মাল, দৈহিক সুস্থতা, বিজয়, জীবিকা, সাহায্য, পৃষ্ঠপোষকতা, 


স্বচ্ছলতা এবং সুখ শাস্তি পেলেই চক্ষু ফিরিয়ে নেয় এবং আল্লাহ হতে দূরে সরে 


পড়ে। দেখে মনে হয় যেন সে কখনো বিপদে পড়ে নাই বা পড়বেও না। 
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পক্ষান্তরে যখন তার উপর কষ্ট ও বিপদ-আপদ এসে পড়ে তখন সে 
সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ে এবং মনে করে যে, সে আর কখনো কল্যাণ, 
মুক্তি ও সুখ-শান্তি লাভ করবেই না। 

কুরআন কারীমের অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 
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অর্থাৎ “যখন আমি মানুষকে আমার করুণার স্বাদ গ্রহণ করাই, অতঃপর 

তা তার থেকে টেনে নিই, তখন সে নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। আর যদি 

তাকে বিপদ-আপদ স্পর্শ করার পর আমি তাকে নিয়ামতের স্বাদ গ্রহণ করাই, 

তখন সে বলেঃ বিপদ-আপদ আমা থেকে দূর হয়ে গেছে, তখন সে আনন্দিত 

ও অহংকারী হয়ে পড়ে। কিন্তু যারা ধৈর্য ধারণ করে ও সৎ কার্যাবলী সম্পাদন 
করে তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও বড় প্রতিদান!” (১১৪ ৯-১১) 


আল্লাহ পাক বলেনঃ প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে থাকে। 
প্রকৃতপক্ষে চলার পথে কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল তা একমাত্র আল্লাহ তাআ*লাই 
জানেন। এতে মুশরিকদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। তারা যে নীতির উপর কাজ 
করে যাচ্ছে এবং ওটাকেই সঠিক মনে করছে, কিন্তু এটা যে, সঠিক পদ্থা নয় 
তা তারা আল্লাহ তাআলার কাছে গিয়ে জানতে পারবে। তারা যে পথে রয়েছে 
তা যে কত বড় বিপজ্জনক পথ তা সেইদিন তারা বুঝতে পারবে। যেমন 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ “হে নবী (সঃ)! তুমি বেঈমানদেরকে বলে দাওঃ 
আচ্ছা ঠিক আছে, তোমরা নিজের জায়গায় কাজ করে যাও (শেষ পর্যন্ত) ৷” 
প্রতিদানের সময় এটা নয়, এটা হবে কিয়ামতের দিন। সেই দিনই হবে পাপ ও 
পৃণ্যের পার্থক্য। এদিন সবাই নিজনিজ কৃতকর্মের প্রতিদান পেয়ে যাবে। আল্লাহ 
তাআলার কাছে কোন কিছুই গোপন নেই। 


৮৫। তোমাকে তারা রূহ 22322 4 oh 
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জ্ঞানই দেয়া হয়েছে। 


সহীহ বুখারী প্রভৃতি সহীহ হাদীস গ্রন্থে হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনার জমির উপর দিয়ে 
চলছিলেন। তার হাতে একটি লাঠি ছিল। আমি তার সঙ্গী ছিলাম। ইয়াহ্‌দীদের 
একটি দল তাকে দেখে পরস্পর বলাবলি করেঃ “এসো, আমরা তাকে রূহ 
সম্পর্কে প্রশ্ন করি।” কেউ বলে যে, ঠিক আছে, আবার কেউ বাধা দেয়। কেউ 
' কেউ বলেঃ “এতে আমাদের কি লাভ?” আবার কেউ কেউ বলেঃ “তিনি 
হয়তো এমন উত্তর দিবেন যা তোমাদের বিপরীত হবে। সুতরাং যেতে দাও, 
প্রশ্ন করার দরকার নেই। শেষ পর্যন্ত তারা এসে প্রশ্ন করেই বসলো। রাসুলুল্লাহ 
(সঃ) তখন লাঠির উপর ভর দিয়ে দাড়িয়ে গেলেন। আমি বুঝে নিলাম যে, 
তার উপর ওয়াহী অবতীর্ণ হচ্ছে। আমি নীরবে দাড়িয়ে গেলাম। তারপর তিনি 
এই আয়াতটি পাঠ করলেন।” 

এদ্বারা বাহ্যতঃ জানা যাচ্ছে যে, এটি মাদানী আয়াত। অথচ সম্পূর্ণ সুরাটি 
মক্কী। কিন্তু হতে পারে যে, মক্কায় অবতারিত আয়াত দ্বারাই এই স্থলে মদীনার 
ইয়াহ্‌দীদেরকে জবাব দেয়ার ওয়াহী হয়েছিল কিংবা এও হতে পারে যে, 
দ্বিতীয়বার এই আয়াতটিই অবতীর্ণ হয়েছিল। মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত 
রিওয়াইয়াত দ্বারাও এই আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হওয়া বুঝা যায়। 

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কুরায়েশেরা ইয়াহ্‌দীদের 
কাছে আবেদন করেছিলঃ এমন একটি কঠিন প্রশ্ন আমাদেরকে বলে দাও যা 
আমরা মুহাম্মদকে (সঃ) জিজ্ঞেস করতে পারি।” তারা তখন এই প্রশ্নটাই বলে 
দেয়। তারই জবাবে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তখন এই উদ্ধতরা 
(ইয়াহ্‌দীরা) বলতে শুরু করেঃ “আমাদের বড় জ্ঞান রয়েছে। আমরা তাওরাত 
লাভ করেছি এবং যার কাছে তাওরাত আছে সে বহু কিছু কল্যাণ লাভ 
করেছে।” তখন আল্লাহ তাআ'লা নির্নের আয়াতটি অবতীর্ণ করেনঃ 
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অর্থাৎ “বলঃ প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করবার জন্যে সমুদ্র যদি 
কালিহয় তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হবার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে 
যাবে- সাহায্যাৰ্থে এর মত আরেকটি সমুদ্র আনলেও!” (১৮৪ ১০৯) 


ইকরামা (রাঃ) হতে ইয়াহ্‌দীদের প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতটি 
অবতীর্ণ হওয়া এবং তাদের এ অপছন্দনীয় কথার প্রতিবাদে নিম্নের আয়াতটি 
অবতীৰ্ণ হওয়া বর্ণিত আছে। আয়াতটি হচ্ছেঃ 
GL 2232402377/ 1/02 FLI7 2977 ESA 2 L377 
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অৰ্থাৎ "নাত বত বম রাতে বাতা সতহত ডোর ই 
যে সমুদ্র রয়েছে, এটা ছাড়া এইরূপ আরো সাতটি সমুদ্র কোলির স্থল) হয়, 
তবুও আল্লাহর (গুণাবলীর) বাক্যসমূহ সমাপ্ত হবে না।” (৩১৪ ২৭) এতে 
কোন সন্দেহ নেই যে, জাহান্নাম হতে রক্ষাকারী তাওরাতের জ্ঞান একটা বড় 
বিষয়, কিন্তু আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের তুলনায় এটা অতি নগণ্য। 


ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এ বিষয়ে 
তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে’ এই আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়। 
যখন নবী (সঃ) হিজরত করে মদীনায় আসেন তখন মদীনার ইয়াহ্‌দী আলেমরা 
তার কাছে এসে বলেঃ “আমরা শুনেছি যে, আপনি বলে থাকেনঃ 
‘তোমাদেরকে তো অতি সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে’ এটার দ্বারা কি উদ্দেশ্য 
আপনার কওম, না আমরা?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “তোমরাও এবং তারাও” 
তারা তখন বললোঃ “আপনি তো স্বয়ং কুরআনে পাঠ করে থাকেন যে, 
আমাদেরকে তাওরাত দেয়া হয়েছে এবং কুরআনে এও রয়েছে যে, তাওরাতে 
সব কিছুরই বর্ণনা রয়েছে?” রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের একথার উত্তরে বলেনঃ 
“আল্লাহ তাআ'লার জ্ঞানের তুলনায় এটাও অতি নগণ্য। হাঁ, তবে আল্লাহ 
তোমাদেরকে এটুকু জ্ঞান দিয়েছেন যে, যদি তোমরা এর উপর আমল ক্রু তবে 
তোমরা অনেক কিছু উপকার লাভ করবে।” তখন 1... 6 all 
এই আয়াতটি অবতীৰ্ণ হয়। 
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হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইয়াহুদীরা রাসুলুল্লাহকে 
(সঃ) জিজ্ঞেস করে যে, দেহের সাথে রহের শাস্তি কেন হয়? ওটা তো আল্লাহ 
তাআলার পক্ষ থেকে এসেছে? এই ব্যাপারে তার উপর কোন ওয়াহী অবতীর্ণ 
হয় নাই বলে তিনি তাদেরকে কোন জবাব দেন নাই। তৎক্ষণাৎ তার কাছে 
হযরত জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এটা 
শুনে ইয়াহ্‌দীরা তাকে জিজ্ঞেস করেঃ “এর খবর আপনাকে কে দিলো?” তিনি 
জবাবে বলেনঃ হযরত জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে এ খবর নিয়ে 
এসেছিলেন।” তারা তখন বলতে শূরু করলোঃ “জিবরাঈল (আঃ) তো 
আমাদের শক্র।” তাদের এই কথার প্রতিবাদে আল্লাহ তাআ'লা নিন্নের 
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অর্থাৎ “তুমি বলঃ যে ব্যক্তি শত্ৰুতা রাখে জিবরাঈলের (আঃ) সাথে (সে 
রাখুক), সে পৌঁছিয়েছে এই কুরআনকে তোমার অন্তকরণ পর্যন্ত আল্লাহর 
হুকুমে যে অবস্থায় তা স্বীয় পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের সত্যতা প্রমাণ করছে, আর 
হিদায়াত করছে ও সুসংবাদ দিচ্ছে মু'মিনদেরকে। যে ব্যক্তি শক্ত হয় আল্লাহর 
এবং তার ফেরেশতাদের তার রাসূলদের, জিবরাঈলের (আঃ) এবং মীকাঈলের 
(আঃ) আল্লাহ এরূপ কাফিরদের শত্ত।”'(২ঃ ৯৭-৯৮) 
একটা উক্তি এও আছে যে, এখানে ‘রহ’ দ্বারা হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) 
বুঝানো হয়েছে। এও একটা উক্তি যে, এর দ্বারা এমন বিরাট শান শওকত পূর্ণ 
ফেরেশ্তাকে বুঝানো হয়েছে যিনি একাই সমস্ত মাখলুকের সমান। একটি 
হাদীসে এও আছে যে, আল্লাহ তাআ’লার এক ফেরেশ্তা এমনও রয়েছেন যে, 
যদি তাকে সাত যমিন ও সাত আসমান একটা গ্রাস করতে বলা হয় তবে তিনি 
তাই করবেন (অর্থাৎ একগ্রাসে সমস্ত খেয়ে ফেলবেন)। তার তাসবীহ হলো 
নিম্নরূপ রে £5 422 অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র, আপনি 
যেখানেই থাকুন না কেন।”” 
হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন ফেরেশ্তা এমন রয়েছেন 
যার সত্তর হাজার মুখ রয়েছে, প্রত্যেক মুখে সত্তর হাজার জিহবা রয়েছে’ 
১. এই হাদীসটি গারীব বা দুর্বল, এমনকি মুনকার বা অস্বীকৃত। 
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প্রত্যেক জিহ্বায় আছে সত্তর হাজার ভাষা। তিনি এই সমুদয় ভাষায় আল্লাহ 
তাআলার তাসবীহ্‌ পাঠ করে থাকেন। তার প্রত্যেক তাসবীহতে আল্লাহ 
একজন ফেরেশ্তা সৃষ্টি করে থাকেন, যিনি অন্যান্য ফেরেশতাদের সাথে 
আল্লাহর ইবাদতে কিয়ামত পর্যন্ত জীবন কাটিয়ে দেবেন।” সুহাইলীর (রঃ) 
রিওয়াইয়াতে তো রয়েছে যে, এ ফেরেশতার এক লক্ষটি মাথা আছে, প্রত্যেক 
মাথায় এক লক্ষটি মুখ আছে প্রত্যেক মুখে রয়েছে একলক্ষটি ভাষা। বিভিন্ন 
ভাষায় তিনি আল্লাহ তাআ’লার পবিত্রতা ঘোষণা করে থাকেন। 


এটাও আছে যে, এর দ্বারা ফেরেশতাদের এ দলটিকে বুঝানো হয়েছে যারা 
মানুষের আকৃতিতে রয়েছেন। একটি উক্তি এটাও আছে যে, এর দ্বারা এ 
ফেরেশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা অন্যান্য ফেরেশতাদেরকে দেখতে পান, 
কিন্তু অন্যান্য ফেরেশতারা তীদেরকে দেখতে পান না। সুতরাং এই ফেরেশ্তারা 
অন্যান্য ফেরেশতাদের কাছে সেই রূপ যেই রূপ আমাদের কাছে এই 
ফেরেশতাগণ। 

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় নবীকে (সঃ) বলেনঃ “তুমি তাদেরকে 
জবাবে বলে দাওঃ রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশে ঘটিত। এর জ্ঞান 
একমাত্র তারই আছে, আর কারো নেই। তোমাদেরকে যে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তা 
আল্লাহ তাআ'লারই দেয়া জ্ঞান। সুতরাং তোমাদের এই জ্ঞান খুবই সীমিত৷” 
সৃষ্টজীবের শুধু এ জ্ঞানই রয়েছে যে জ্ঞান তিনি তাদেরকে দিয়েছেন। হযরত 
মুসা (আঃ) ও হযরত খিষয্র (আঃ)-এর ঘটনায় আসছে যে, যখন এই দুই বুর্যগ 
ব্যক্তি নৌকার উপর সওয়ার হয়ে ছিলেন সেই সময় একটি পাখী নৌকার 
তক্তায় বসে নিজের চঞ্চুটি পানিতে ডুবিয়ে উড়ে যায়। তখন হযরত খিষ্র 
(আঃ) বলেনঃ “হে মূসা (আঃ)! আপনার, আমার এবং সমস্ত সৃষ্ট জীবের জ্ঞান 
আল্লাহ তাআ'লার জ্ঞানের তুলনায় এতটুকুই যতটুকু পানি নিয়ে এই পাখীটি 
উড়ে গেল।” 


কেউ কেউ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইয়াহ্‌দীদেরকে তাদের প্রশ্নের জবাব 
দেন নাই। কেননা, তারা অস্বীকার করা ও হঠকারিতার বশবর্তী হয়েই এ প্রশ্ন 
করে ছিল। এটাও বলা হয়েছে যে, জবাব হয়ে গেছে। ভাবার্থ এই যে, রহ্‌ হচ্ছে 
আল্লাহ তাআ’লার শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত। তোমাদের এ ব্যাপারে মাথা না 
ঘামানোই উচিত। তোমরা জানতেই পারছো যে, এটা জানবার প্রকৃতিগত ও 


১. এ ‘আসার’ টিও বড়ই বিস্ময়কর ও গারীব। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'’লাই সঠিক 
জ্ঞানের অধিকারী । 
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দর্শনগত কোন পথ নেই, বরং এটা শরীয়তের ব্যাপার। সুতরাং তোমরা 
শরীয়তকে কবুল করে নাও। কিন্তু আমরা তো এই পস্থাটিকে বিপদমুক্ত দেখছি 
না। এ সব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। 


অতঃপর সুহাইলী (রঃ) আলেমদের মতভেদ বর্ণনা করেছেন যে, রহ্‌ কি 
নফস, না অন্য কিছু? এটাকে এভাবে প্রমাণিত করা হয়েছে যে, রহ্‌ দেহের 
মধ্যে বাতাসের মত চালু রয়েছে এবং এটা অত্যন্ত সৃক্ষ্ম জিনিস, যেমন গাছের 
শিরায় পানি উঠে থাকে। তার ফেরেশ্তা যে রূহ মায়ের পেটের বাচ্চার মধ্যে 
ফুঁকে থাকেন তা দেহের সাথে মিলিত হওয়া মাত্রই নফস হয়ে যায়। এর 
সাহায্যে ওটা ভাল মন্দ গুণ নিজের মধ্যে লাভ করে থাকে। হয় আল্লাহর 
যিক্রের সাথে প্রশান্তি আনয়নকারী হয়ে যায়, না হয় মন্দ কার্যের হুকুম দাতা 
হয়ে যায়। যেমন পানি গাছের জীবন। ওটা গাছের সাথে মিলিত হওয়ার 
কারণে একটা বিশেষ জিনিস নিজের মধ্যে পয়দা করে নেয়। আঙ্গুর সৃষ্ট হয়, 
অতঃপর ওর পানি বের করা হয় অথবা মদ তৈরী করা হয়। সুতরাং এ আসল 
পানি অন্য রূপ ধারণ করেছে। এখন ওটাকে আসল পানি বলা যেতে পারে 
না। অনুরূপভাবে দেহের সাথে মিলিত হওয়ার পর রূহ্‌কে আসল রূহ বলা 
যাবে না এবং নফস্‌ ও বলা যাবে না। মোট কথা, রহ্‌ হলো নফস ও মাদ্দার 
(মূল পদার্থের) মূল। আর নফস হলো রূহের এবং ওর দেহের সাথে সংযুক্ত 
হওয়ার দ্বারা যা হয় সেটাই। সুতরাং রহ্টাই নফস। কিন্তু একদিক দিয়ে নয়, 
বরং সবদিক দিয়েই। এতো হলো মন ভুলানো কথা, কিন্তু এর হাকীকতের 
জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআ’লারই রয়েছে। মানুষ এ ব্যাপারে অনেক কিছু 
বলেছেন এবং এর উপর বড় বড় স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছেন। 


৮৬। ইচ্ছা করলে আমি 
তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ ৫ ৫০/410? ?/ 
করেছি তা অবশ্যই re 
প্রত্যাহার করতে পারতাম; CECE TEEN 
তাহলে তুমি এ বিষয়ে i 
আমার বিরুদ্ধে কোন কর্ম ows, Ll 
বিধায়ক পেতে না। | 

৭৮। এটা প্রত্যাহার না করা EO 2 3 AY 
তোমার প্রতিপালকের 
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দয়া; তোমার প্ৰতি আছে CARA AE ৰ EAE TA 
তার মহা অনুগ্রহ। ol Ls OU ds 


৮৮। বলঃ যদি এই oY AA 
কুরআনের অন্র প 4 
232 0 

কুরআন আনয়নের জন্যে J ilo LE ol 

i জিন্ন যা 277 \N337 +) 
ও তারা পরস্পরকে Ss FL I bi ie 
সাহায্য করে, তবুও তারা Ds 122300 
এর অন্রূপ কুরআন oT SMASH 
আনয়ন করতে পারবে না। 


৮৯৷ আমি মানুষের জন্যে 
এই কুরআনে বিভিন্ম + 
উপমার দ্বারা আমার বাণী 6 
বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, hh S 
কিন্তু অধিকাংশ মানুষ সত্য OLAS VY Ul Sl 
প্রত্যাখ্যান ব্যতীত আর 
সব কিছুই অস্বীকার করে। 


আল্লাহ তাআ’লা নিজের এ বড় অনুগ্রহ ও ব্যাপক নিয়ামতের বর্ণনা দিচ্ছে 
না যে, নিয়ামত তিনি তার প্রিয় রাসূল (সঃ) এর উপর নাযিল করেছেন। 
অর্থাৎ তিনি তার উপর এ পবিত্র কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যার মধ্যে কখনো 
কোন মিথ্যা মিশ্রণ অসম্ভব। তিনি ইচ্ছা করলে এই ওয়াহীকে প্রত্যাহারও 
করতে পারতেন। হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, শেষ যুগে সিরিয়ার 
দিক থেকে এক লাল বায়ু প্রবাহিত হবে। এ সময় কুরআনের পাতা থেকে 
এবং হাফিয্দের অন্তর হতে কুরআন ছিনিয়ে নেয়া হবে। এক হরফ বা অক্ষরও 
বাকী থাকবে না। তারপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন। 

এরপর মহান আল্লাহ নিজের ফযূল ও করম এবং অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন 
যে, তার এই পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বের এক বড় প্রমাণ হচ্ছেঃ সমস্ত মাখলুক 
এর মুকাবিলা করতে অপারগ হয়ে গেছে। কারো ক্ষমতা নেই, এর মৃত ভাষা 
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প্রয়োগ করতে পারে। আল্লাহ তাআ'লা নিজে যেমন নধীর বিহীন ও তুলনা 
বিহীন, অনুরূপভাবে তার কালামও অতুলনীয়। 

ইবনু ইসহাক রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একবার ইয়াহ্‌দীরা রাসূলুল্লাহর (সঃ) 
কাছে আগমন করে বলেঃ “আমরাও এই কুরআনের মত কালাম বানাতে 
পারি।” এ সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।” 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ “আমি এই পবিত্র কিতাবে সর্বপ্রকারের 
দলীল বর্ণনা করে সত্যকে প্রকাশ করে দিয়েছি এবং সমস্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে 
বর্ণনা করেছি। এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ লোক সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করতে রয়েছে 
এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করছে। আর তারা আল্লাহর অকৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবেই 
রয়ে যাচ্ছে।” 


৯০। আর তারা বলেঃ কখনই 


AAS 2402/7 22 


আমরা তোমার উপর 
বিশ্বাস স্থাপন করবো না, 
যতক্ষণ না তুমি আমাদের 
জন্যে ভূমি হতে এক 
প্রত্ববণ উৎসারিত করবে, 

৯১। অথবা তোমার খর্জ্রের 
কিংবা আচঙ্গুরের এক 
বাগান হবে যার ফাকে 
প্রবাহিত করে দেবে নদী 
নালা। 

৯২। অথবা তুমি যেমন বলে 
থাকো, তদন্যায়ী 
আকাশকে খণ্ড বিখণ্ড করে 


CUE KE FS 
L473 ৬ pl 
১ 232/ 
GES 
38472327 
si DSS 51-8) 
ALAA TAL % (0 
hd Se Js 
#2 a 


0 2 


PAP BD nor 


CHEE lA 


/ 2/24 sd 


sb sll 


২০০7 জৰ 


HE st MEDS SESS ACES 
১. কিন্তু আমরা এটা মানতে পারি না। কেননা, এই সূরাটি মন্ধী সূরা। আর এর সমস্ত বর্ণনা 
কুরায়েশদের সম্পর্কেই রয়েছে এবং তাদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। মক্কায় ইয়াহ্‌দীর 


সাথে নবীর (সেঃ) মিলন ঘটে নাই। মদীনায় এসে তাদের সাথে মিলন হয়। এ সব 


ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানান। 
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আমাদের উপর ফেলবে, A = 
অথবা অআন্জাহ ও OI SL alt 
সামনে উপস্থিত করবে। 
চ৩। অথবা তোমার একটি 23 G27 LD S021 
তুমি আকাশে আরোহণে * 124 Jl 
করবে, কিন্ডু তোমার ff Le 
SHELLS LEE aa AOA 
be তুমি 22202725 Cl) A377 773 
Se তু a bic 5 bale Jy 
এক কিত ।ব অব | SB TIPT A SARE 2 ys 
না করবে যা আমরা পাঠ ২৩১৪ ৯ ৮৩ Fe) 


L202 222 


or sl ১ 


করবো; বলঃ পবিত্র মহান EE #220 97 
আমার প্রতিপালক! আমি 09 LE 
তো শুধু একজন মান্ষ, 

একজন রাসূল। 


হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, রাবীআ'’র দুই ছেলে উৎবা ও 
শায়বা’ আবু সুফিয়ান ইবনু হারব, বানু আবদিদ্দার গোত্রের দু'টি লোক, বানু 
আসাদ গোত্রের আবুন্‌ নাজতারী, আসওয়াদ ইবনু মুত্তালিব ইবনু আসদ, 
নাওমা, ইবনু আসওয়াদ, ওয়ালী ইবনু মুগীরা, আবূ জেহেল ইবনু হিশাম, 
আবদুল্লাহ ইবনু উবাই, উমাইয়া, উমাইয়া ইবনু আস ইবনু অয়েল এবং 
হাজ্জাজের দুই পূত্র এরা সবাই বা এদের মধ্যে কিছু লোক সূর্যাস্তের পরে কা'বা 
ঘরের পিছনে একত্রিত হয় এবং পরস্পর বলাবলি করেঃ “কাউকে পাঠিয়ে 
মুহাম্মদকে (সঃ) ডাকিয়ে নাও তার সাথে আজ আলাপ আলোচনা করে একটা 
ফায়সালা করে নেয়া যাক, যাতে কোন ওযর বাকী না থাকে!” সুতরাং দূত 
রাসূলুল্লাহর (সঃ) কাছে গিয়ে খবর দিলোঃ “আপনার কওমের সম্রান্ত লোকেরা 
একত্রিত হয়েছেন এবং তাদের কাছে আপনার উপস্থিত কামনা করেছেন।” 
দূতের একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ধারণা করলেন যে, সম্ভবতঃ আল্লাহ 
তাআলা তাদেরকে সঠিক বোধশক্তি প্রদান করেছেন, কাজেই তারা হয়তো 


wwwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ বানা ইসরাঈল ১৭ ৪২৬ পারা? ১৫ 


সত্য পথে চলে আসবে। তাই, তিনি কালবিলন্ব না করে তাদের কাছে গমন 
করলেন। তাকে দেখেই তারা সমস্বরে বলে উঠলো “দেখো আজ আমরা 
অভিযোগ না আসে। এজন্যেই আমরা তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। আল্লাহর 
কসম! তুমি আমাদের উপর যত বড় বিপদ চাপিয়ে দিয়েছো এতো বড় বিপদ 
কেউ কখনো তার কওমের উপর চাপায় নাই। তুমি আমাদের পূর্ব 
নির্বোধ বলে আখ্যায়িত করছো, আমাদের মা'বুদ বা উপাস্যদেরকে খারাপ 
বলছো এবং আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে গৃহ যুদ্ধের সূত্রপাত করছো। 
আল্লাহর শপথ! তুমি আমাদের অকল্যাণ সাধনে বিন্দুমাত্র ক্রটি কর নাই। 
এখন পরিষ্কার ভাবে শূনে নাও এবং বুঝে সুঝে জবাব দাও। এসব করার 
পিছনে মাল জমা করা যদি তোমার উদ্দেশ্য হয় তবে আমরা এজন্যে প্রস্তুত 
আছি। আমরা তোমাকে এমন মালদার বানিয়ে দেবো যে, আমাদের মধ্যে 
তোমার সমান ধনী আর কেউ থাকবে না। আর যদি নেতৃত্ব করা তোমার 
উদ্দেশ্য হয় তবে এজন্যেও আমরা তৈরী আছি। আমরা তোমারই হাতে নেতৃত্ব 
দান করবো এবং আমরা তোমার অধীনতা স্বীকার করে নেবো। যদি বাদশাহ 
হওয়ার তোমার ইচ্ছা থাকে তবে বল, আমরা তোমার বাদশাহীর ঘোষণা 
করছি। আর যদি আসলে তোমার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে থাকে বা তোমাকে জ্রিনে 
ধরে থাকে, তবে এ ক্ষেত্রেও আমরা প্রস্তুত আছি যে, টাকা পয়সা খরচ করে 
তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবো। এতে হয় তুমি আরোগ্য লাভ করবে, না 
হয় আমাদেরকে অপারগ মনে করা হবে।” তাদের এসব কথা শুনে নবীদের 
নেতা, পাপীদের শাফাআ’তকারী হযরত মহান্মদ (সঃ) বললেনঃ “জেনে রেখো 
যে, আমার মস্তিষ্ক বিকৃতিও ঘটে নাই, আমি এই রিসালাতের মাধ্যমে ধনী 
হতেও চাই না, আমার নেতৃত্বেরও লোভ নেই এবং আমি বাদশাহ হতেও চাই 
না। বরং আল্লাহ তাআলা আমাকে তোমাদের সকলের নিকট রাসূল করে 
পাঠিয়েছেন এবং আমার উপর তার কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আমাকে তিনি 
নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি তোমাদেরকে (জান্নাতের) সুসংবাদ দান করি এবং 
(জাহান্নাম হতে) ভয় প্রদর্শনকারী। আমি আমার প্রতিপালকের পয়গাম 
তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছি। 
তোমরা যদি এটা কবূল করে নাও তবে উভয় জগতেই সুখের অধিকারী হবে। 
আর যদি না মানো, তবে আমি ধৈর্য ধারণ করবো, শেষ পর্যন্ত মহামহিমান্বিত 
আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে সত্য ফায়সালা করবেন।” 
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রাসূলুল্লাহর (সঃ) এই জবাব শুনে কওমের নেতারা বললোঃ “হে মুহাম্মদ 
(সঃ)! আমাদের এই প্রস্তাবগুলির একটিও যদি তুমি সমর্থন না কর তবে 
শুনো! তুমি তো নিজেও জান যে, আমাদের মত সংকীর্ণ শহর আর কারো 
নেই। আর আমাদের মত কম মালও আর কোন কওমের নেই এবং আমাদের 
মত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এতো কম রুজীও কোন কওযম অর্জন করে না। 
তুমি যখন বলছো যে, তোমার প্রতিপালক তোমাকে স্বীয় রিসালাত দিয়ে 
পাঠিয়েছেন তখন তার নিকট প্রার্থনা কর যে, তিনি যেন এই পাহাড় আমাদের 
এখান থেকে সরিয়ে দেন, যাতে আমাদের অঞ্চলটি প্রশস্ত হয়ে যায়, শহরটিও 
বড় হয়, তাতে নহর ও প্রস্নবণ প্রবাহিত হয়, যেমন সিরিয়া ও ইরাকে রয়েছে। 
আর এটাও প্রার্থনা কর যে, তিনি যেন আমাদের মৃত বাপ-দাদাদেরকে জীবিত 
করে দেন এবং তাদের মধ্যে কুসাই ইবনু কিলাব যেন অবশ্যই থাকেন। তিনি 
আমাদের মধ্যে একজন সন্থান্ত ও সত্যবাদী লোক ছিলেন। আমরা তাকে 
জিজ্ঞেস করবো, তিনি তোমাদের সম্পর্কে যা বলবেন তাতে আমাদের মনে 
তৃপ্তি আসবে। যদি তুমি এটা করে দিতে পারো তবে আমরা খীটি অন্তরে 
তোমার প্রতি ঈমান আনবো এবং তোমার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেবো!” তিনি 
বললেনঃ “এগুলো নিয়ে আমাকে পাঠানো হয় নাই। এগুলো কোনটিই আমার 
শক্তির মধ্যে নয়। আমি তো শুধু আল্লাহ তাআলার কথাগুলি তোমাদের 
কাছে পৌঁছিয়ে দিতে এসেছি। তোমরা কবুল করলে উভয় জগতে সুখী হবে 
এবং কবূল না করলে আমি ধৈর্য ধরবো এবং মহান আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা 
করবো। তিনি আমার ও তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দিবেন।” তারা তখন 
বললোঃ “আচ্ছা, তুমি এটাও পারবে না, তা হলে আমরা স্বয়ং তোমার জন্যে 
এটাই বিবেচনা করছি যে, তুমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর যে, তিনি যেন 
তোমার কাছে কোন ফেরেশতা প্রেরণ করেন যিনি তোমার কথাকে সত্যায়িত 
করে তোমার পক্ষ থেকে আমাদেরকে উত্তর দেন। আর তাকে বলে তোমার 
নিজের জন্যে বাগ-বাগিচা, ধনভাণ্ডার এবং সোনা রূপার অউ্টালিকা তৈরী করে 
নাও। যাতে তোমার অবস্থা সুন্দর ও পরিপাটী হয়ে যায় এবং তোমাকে 
খাদ্যের সন্ধানে আমাদের মত বাজার ঘুরে বেড়াতে না হয়। এটাও যদি হয়ে 
যায় তবে আমরা স্বীকার করে নিবো যে, সত্যি আল্লাহ তাআলার কাছে 
তোমার মর্যাদা রয়েছে এবং বাস্তবিকই তুমি আল্লাহর রাসূল।” উত্তরে 
রাসুলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “না আমি এগুলো করবো, না এগুলোর জন্যে 
আমার প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা জানাবো এবং না আমি এজন্যে প্রেরিত 
হয়েছি। আল্লাহ তাআ’লা আমাকে সুসংবাদ দাতা ও ভয়প্রদর্শক বানিয়েছেন, এ 
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ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমরা যদি মেনে নাও তবে উভয় জগতে নিজেদের 
কল্যাণ আনয়ন করবে এবং না মানলে ঠিক আছে, দেখি আমার প্রতিপালক 
আমার ও তোমাদের মধ্যে কি ফায়সালা করেন।” তারা বললোঃ “তা হলে 
আমরা বলছি যে, যাও! তোমার প্রতিপালককে বলে আমাদের উপর আকাশ 
নিক্ষেপ করিয়ে নাও; তুমি তো বলছোই যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে এইরূপ 
করবেন। কাজেই আমরা বলছি যে, এটাই করিয়ে নাও, বিলম্ব করো না।” তিনি 
জবাবে বললেনঃ “এটা আল্লাহর অধিকারের ব্যাপার। তিনি যা চান তা করেন। 
যা চান না করেন না!” মুশরিকরা তখন বললোঃ “দেখো, আল্লাহ তাআলার 
কি এটা জানা ছিল না যে, আমরা এ সময়ে তোমার কাছে বসবো এবং 
তোমাকে এ সবগুলো করতে বলবো? সুতরাং তার তো উচিত ছিল এগুলো 
তোমাকে পূর্বে অবহিত করা? আর এটাও তার বলে দেয়া উচিত ছিল যে, 
তোমাকে কি জবাব দিতে হবে? আর যদি আমরা না মানি তবে আমাদের 
সাথে কি ব্যবহার করা হবে? দেখো, আমরা শুনেছি যে, ইয়ামামার রহমান 
নামক একটি লোক তোমাকে এগুলো শিখিয়ে যায়। আল্লাহর কসম! আমরা 
তো রহমানের উপর ঈমান আনবো না। আমরা তাকে মানবো এটা অসন্তুব। 
আমরা তোমার ব্যাপারে নিজেদেরকে দোষমুক্ত করেছিলাম। যা বলার ও 
শোনার ছিল তা সব কিছুই হয়ে গেল। তুমি তো আমাদের সুবিবেচনাপূর্ণ কথা 
মানলে না। সুতরাং এখন থেকে তুমি সাবধান থাকবে। তোমাকে একাজে 
আমরা মুক্ত ছেড়ে দিতে পারি না। হয় তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে, না 
হয় আমরাই তোমাকে ধ্বংস করে দেবো!” কেউ কেউ বললোঃ “আমরা তো 
ফেরেশ্তাদেরকে পূজা করে থাকি, যারা আল্লাহর কন্যা নাউযুবিল্লাহ) ।” অন্য 
কেউ কেউ বললোঃ “যে পর্যন্ত তুমি আল্লাহকে ও তার ফেরেশ্তাদেরকে 
সরাসরি আমাদের কাছে হাযির না করবে, আমরা ঈমান আনবো না!” 
অতঃপর মজলিস ভেঙ্গে গেল। আব্দুল্লাহ ইবনু উমাইয়া ইবনু মুগীরা ইবনু 
আবিদল্লাহ ইবনু মাখমুগ, যে তার ফুফু আতেফা বিন্তে আবদুল মুত্তালিবের 
ছেলে ছিল, তার সাথে রয়ে গেল। তার ফুফাতো ভাই তাকে বললোঃ “দেখো, 
এটা তো খুবই অন্যায় হলো যে, তোমার কওম যা বললো তুমি সেটাও স্বীকার 
করলে না এবং তারা যা চাইলো তুমি সেটাও করতে পারলে না? তারপর তুমি 
তাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছিলে, ওটা তারা চাইলো, কিন্তু সেটাও তুমি 
করলে না? এখন, আল্লাহর কসম! আমিও তো তোমার উপর ঈমান আনবো 
না যে পর্যন্ত না তুমি সিড়ি লাগিয়ে আকাশে আরোহণ করতঃ সেখান থেকে 
কোন কিতাব আনবে ও চার জন ফেরেশ্তাকে সাক্ষী হিসেবে তোমার সাথে 
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আনয়ন করবে।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই সমুদয় কথায় চরমভাবে দুঃখিত 
হয়েছিলেন। তিনি বড়ই আশা নিয়ে এসেছিলেন যে, হয়তো তার কওমের 
নেতৃস্থানীয় লোকেরা তার কথা মেনে নেবে। কিন্তু যখন তিনি তাদের 
ওদ্ধত্যপনা দেখলেন এবং লক্ষ্য করলেন যে, তারা ঈমান থেকে বহু দুরে সরে 
গেছে। তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত মনে বাড়ী ফিরে আসলেন। 


কথা হলো এই যে, তাদের এ সব কথার এক মাত্র উদ্দেশ্য ছিল 
রাসূলুল্লাহকে (সঃ) খাটো করে দেয়া এবং তাকে লা-জবাব করা। ঈমান 
আনয়নের উদ্দেশ্য তাদের মোটেই ছিল না। যদি সত্যিই ঈমান আনয়নের 
উদ্দেশ্যে তারা এই প্রশ্নগুলি করে থাকতো তবে খুব সম্ভব আল্লাহ তাআ'লা 
তাদেরকে এই মু'জিযাগুলি দেখিয়ে দিতেন। কেননা, আল্লাহ তাআলার পক্ষ 
থেকে রাসুলুল্লাহকে (সঃ) বলা হয়েছিলঃ “যদি তুমি চাও তবে এরা যা চাচ্ছে 
আমি তা দেখিয়ে দেই। কিন্তু জেনে রেখো যে, এর পরেও যদি তারা ঈমান না 
আনে তবে আমি তাদেরকে এমন শিক্ষামূলক শাস্তি দেবো যা কখনো কাউকেও 
দিই নাই। আর যদি তুমি চাও তবে আমি তাদের জন্য তাওবা’ ও রহমতের 
দরজা খুলে রাখি।” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) দ্বিতীয়টিই পছন্দ করেছিলেন। 
গলা তত বড ত দাদ থালা রা বরয 


VATA 
dl... | i) ALES Sl Lo ss Us (১৭৪ ৫৯) ও 


PS 


dls SEN sol IS Noe JL 1G (২৫৪৯) 
এই আয়াত দ্বয়ে রয়েছে যে, এই সব কিছুরই ক্ষমতা তার রয়েছে এবং সবই 
তিনি করতে পারেন। কিন্তু এগুলো বন্ধ রাখার কারণ এই যে, এগুলো 
প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পরেও যারা ঈমান আনবে না তাদেরকে তিনি ছেড়ে 
দিবেন না। বরং এমন শাস্তি প্রদান করবেন যা পূর্বে কখনো করেন নাই। 


আল্লাহ তাআলা এই কাফিরদেরকে অবকাশ দিয়ে রেখেছেন এবং তাদের 
শেষ ঠিকানা হলো জাহান্নাম। 


তাদের আবেদন ছিল যে, আরব মরু ভূমিতে যেন নদী-নালা প্রবাহিত হয় 
বা প্রস্ববণের ব্যবস্থা হয়ে যায় ইত্যাদি। এটা স্পষ্ট কথা যে, ব্যাপক ক্ষমতাবান 
আল্লাহ তাআলার কাছে এগুলোর কোনটিই কঠিন নয়। সবকিছুই তার 
ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে। তিনি শুধু আদেশ করলেই হয়ে যায়। কিন্তু তিনি 
পূর্ণর্ূপে অবগত রয়েছেন যে, এ সব নিদর্শন দেখেও এ কাফিররা ঈমান 
আনবে না। যেমন এক জায়গায় তিনি বলেছেনঃ 
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অর্থাৎ “নিশ্চয় যাদের জন্যে তোমার প্রতিপালকের আযাবের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ 
হয়ে গেছে তারা ঈমান আনবে না, যদিও তাদের কাছে সমস্ত নিদর্শন এসে 
পড়ে, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবলোকন করে।” (১০৪ ৯৬-৯৭) 
অন্য জায়গায় তিনি বলেনঃ “হে নবী (সঃ)! তাদের চাহিদা অনুযায়ী যদি আমি 
তাদের উপর ফেরেশ্তাও অবতীর্ণ করি এবং মৃতেরা তাদের সাথে কথাও 
বলে, শুধু এটা নয়, বরং অদৃশ্যের সমস্ত কিছুই যদি তাদের সামনে খোলাখুলি 
ভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তবুও এই কাফিররা আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তার উপর 
ঈমান আনবে না। তাদের অধিকাংশ অজ্ঞ।” 

এ কাফিররা নিজেদের জন্যে নদী-নালা চাওয়ার পর নবীকে (সঃ) বললোঃ 
আচ্ছা, তোমার জন্যে বাগ-বাগিচা ও নদী নালা হয়ে যাক। তারপর বললোঃ 
এটাও যদি না হয় তবে তুমি তো বলছো যে, কিয়ামতের দিন আকাশ ফেটে 
টুকরা টুকরা হয়ে যাবে, তাহলে আজই আমাদের উপর ওর টুকরাগুলি 
নিক্ষেপ করা হোক? তারা নিজেরাও আল্লাহ তাআলার কাছে এই প্রার্থনাই 
করেছিলঃ “হে আল্লাহ! এ সব যদি তোমার পক্ষ থেকে সত্য হয়ে থাকে তবে 
আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ কর (শেষ পর্যন্ত) ।” 

হযরত শুআ’ইবের (আঃ) কওমও এই ইচ্ছাই পোষণ করেছিল, যার ফলে 
তাদের উপর সায়েবানের দিনের শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু আমাদের নবী 
(সঃ) ছিলেন বিশ্ব শান্তির দূত এবং তিনি আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা 
করেছিলেনঃ “হে আল্লাহ! তাদেরকে ধ্বংস হতে রক্ষা করুন! এরা ঈমান 
আনয়ন করবে, একত্ববাদে বিশ্বাসী হবে এবং শিরক পরিত্যাগ করবে।” আল্লাহ 
পাক তার এ প্রার্থনা কবূল করেছিলেন। তাই, তিনি তাদের উপর আযাব 
নিয়েছিল। এমনকি আবদুল্লাহ ইবনু উমাইয়া, যে শেষে রাসুলুল্লাহর (সঃ) সাথে 
যাওয়ার পথে তাকে অনেক কথা শুনিয়েছিল এবং ঈমান না আনার শপথ 
গ্রহণ করেছিল, সেও ইসলাম গ্রহণ করে নিজের জীবনকে ধন্য করে নেয়। 
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৩৯; শব্দ দ্বারা স্বর্ণকে বুঝানো হয়েছে। এমনকি হযরত আবদুল্লাহ ইবনু 
মাসউদের (রাঃ) কিরআতে ৯১৩ রয়েছে। 

কাফিরদের আরো আবেদন ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহর (সঃ) যেন সোনার ঘর 
হয়ে যায়, অথবা তাদের চোখের সামনে যেন তিনি সিড়ি লাগিয়ে আকাশে 
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সুরাঃ বানা ইসরাঈল ১৭ ৪৩ পারাঃ ১৫ 


উঠে যান এবং সেখান থেকে কোন কিতাব নিয়ে আসেন যা প্রত্যেকের নামের 
আলাদা আলাদা কিতাব হয়। রাতারাতি যেন এ পর্চাগুলো তাদের শিয়রে 
পৌঁছে যায় এবং ওগুলির উপর তাদের নাম লিপিবদ্ধ থাকে। তাদের এই 
কথার উত্তরে মহান আল্লাহ তার নবীকে (সঃ) বলেনঃ “তুমি তাদেরকে বলে 
দাও যে, আল্লাহর সামনে কারো কিছুই খাটবে না। তিনি তার সামাজ্যের 
মালিক নিজেই । তিনি যা চাবেন করবেন যা চাবেন না করবেন না। তোমাদের 
মুখের চাওয়ার জিনিসগুলো প্রকাশ করা বা না করার অধিকার তার। আমি 
তো শুধু আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্যেই তোমাদের নিকট প্রেরিত 
হয়েছি। আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি। আল্লাহ তাআলার আহকাম 
আমি তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছি। এখন তোমরা যা কিছু চেয়েছো 
সেগুলি আল্লাহর ক্ষমতার জিনিস। আমার সাধ্য নেই যে, এগুলি আমি 
তোমাদের নিকট আনয়ন করি। 

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “মক্কা ভূমি 
সম্পর্কে আমাকে আল্লাহ তাআ’লা বলেছিলেনঃ “তুমি চাইলে আমি এটাকে 
সোনা বানিয়ে দিতে পারি।” আমি বললামঃ “হে আমার প্রতিপালক! না, এটা 
চাই না। আমি তো চাই যে, একদিন পেট পুরে খাবো এবং আর একদিন না 
খেয়ে থাকবো। যেই দিন না খেয়ে ক্ষুধার্ত অবস্থায় থাকবো সেই দিন অত্যন্ত 
বিনয়ের সাথে খুব বেশী বেশী আপনাকে স্মরণ করবো। আর যেই দিন পেট 
পুরে খাবো সেই দিন আপনার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো!” 


৯৪। ‘আল্লাহ কি মানুষকে ,,,2,/, % 
রাসূল করে পাঠিয়েছেন?’ sh Sf I 
তাদের এই উক্তিই বিশ্বাস + /+/% 
স্থাপন হতে লোকদেরকে HELE CTA 
বিরত রাখে, যখন তাদের ef ELE 
নিকট আসে পথ- নির্দেশ। Ve 
৯৫। বলঃ ফেরেশ্তারা যদি PASI - -40 
নিশ্চিন্ড হয়ে পৃথিবীতে _, BRAGG ELA 
বিচরণ করতো তবে আমি ৬5৮ ১৮১- ১১৮ 


১. জামে’ তিরমিযীতেও এ হাদীসটি রয়েছে এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে দুর্বল 
বলেছেন। 
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আকাশ হতে 2/4১ ০০264 
ফেরেশতাকেই তাদের + Str) om UM 
নিকট রাসূল করে 2234477 
পাঠাতাম। 0১ 


মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ অধিকাংশ লোক ঈমান আনয়ন হতে এবং 
রাসূলদের আনুগত্য হতে একারণেই বিরত থাকছে যে, কোন মানুষ যে আল্লাহর 
রাসূল হতে পারেন এটা তাদের বোধণম্যই হয় না, এতে তারা অত্যন্ত বিস্মিত 
হয় এবং শেষ পর্যন্ত অস্বীকার করে বসে। তারা পরিষ্কারভাবে বলে দেয়ঃ 
“একজন মানুষ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করবে?” ফিরাউন ও তার কওম 
একথাই বলেছিলঃ “আমরা আমাদের মতই দৃ’টি মানুষের উপর কি করে 
ঈমান আনতে পারি? বিশেষ করে এ অবস্থায় যে, তাদের কওমের সমস্ত 
লোক আমাদেরই অধীনে রয়েছে?” একথাই অন্যান্য উন্মতেরাও নিজ নিজ 
যামানার নবীদেরকে বলেছিলঃ “তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ। তোমরা 
তো এটা ছাড়া আর কিছুই করছো না যে, আমাদেরকে আমাদের বড়দের 
মা’বুদের থেকে বিভ্রান্ত করছো। আচ্ছা, কোন বিরাট নিদর্শন পেশ কর দেখি?” 
এ বিষয়ের আরো বহু আয়াত রয়েছে। 


এরপর মহান আল্লাহ নিজের স্নেহ, দয়া এবং মানুষের মধ্য হতেই রাসূল 
পাঠানোর কারণ বর্ণনা করেছেন এবং এর নিপুণতা প্রকাশ করেছেন। তিনি 
বলছেনঃ ফেরশৃতারা যদি রিসালাতের কাজ চালাতো, তবে না তোমরা তাদের 
কাছে উঠা-বসা করতে পারতে, ভালভাবে তাদের কথা বুঝতে পারতে। 
মানবীয় রাসূল তোমাদেরই শ্রেণীভুক্ত হয়ে থাকে বলেই তোমরা তাদের সাথে 
মেলামেশা করতে পার, তাদের আচার আচরণ দেখতে পার এবং তাদের সাথে 
মিলেজুলে নিজেদের ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতে পার। আর তাদের আমল 
দেখে নিজেরা শিখে নিতে সক্ষম হও। যেমন আল্লাহ বলেনঃ 


239772 3 0/7/7373 232 7/8 47 
lees Joy gsi Sm Sowell Ll 5249 (৩৪ ১৬৪) 
আর এক জায়গায় আছেঃ 


247 / Se 99 7223 FBLC 


dl... la HF Sil 2 diy Se ৮ এ (৯৪১২৮১ 
অন্য আর এক স্থানে রয়েছেঃ 
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সবগুলিরই ভাবার্থ হচ্ছে? “এটাতো আল্লাহ তাআ'লার এক বড় অনুগ্রহ 
যে, তিনি তোমাদেরই মধ্য হতে রাসূল পাঠিয়েছেন। সে তোমাদেরকে আল্লাহর 
আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনিয়ে থাকে, তোমাদেরকে (পাপ থেকে) পবিত্র করে 
এবং তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, আর তোমরা যা জানতে না 
তা তোমাদেরকে শিখিয়ে থাকে। সুতরাং আমাকে খুব বেশী বেশী স্মরণ করা 
তোমাদের উচিত, তা হলে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো। তোমাদের 
উচিত আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং অকৃতজ্ঞ না হওয়া” এখানে মহান 
আল্লাহ বলেনঃ অবশ্যই আমি কোন ফেরেশতাকে রাসূল করে পাঠাতাম। কিন্তু 
তোমরা নিজেরা মানুষ এই যৌক্তিকতাতেই মানুষের মধ্য হতেই আমি রাসূল 
পাঠিয়েছি। 


৯্৬। বলঃ আমার ও AL / y DEA 
তোমাদের মধ্যে সাক্ষী AU 5-৭" 
হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট, 7d AY t3773 3/ 
তিনি তার দাসদেরকে ৩ 4৮০৭ 9 ০% 
সবিশেষ জানেন ও #2 rele, 
দেখেন। 0 la he 


আল্লাহ তাআলা স্বীয় নবীকে (সঃ) বলছেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি এই 
কাফিদেরকে বলে দাওঃ আমার সত্যতার ব্যাপারে আমি অন্য কোন সাক্ষী 
খোজ করবো কেন? আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট । আমি যদি তার পবিত্র সত্তার 
উপর অপবাদ আরোপ করে থাকি তবে তিনি আমার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ 
করবেন। যেমন কুরআন কারীমের সূরায়ে আল-হাক্কাহ্‌তে রয়েছেঃ “যদি সে 
(নেবী সঃ) আমার উপর কোন (মিথ্যা) আরোপ করতো, তবে আমি তার ডান 
হাত দ্ঢড়ভাবে) ধরতাম; অতঃপর তার প্রাণ শিরা কেটে ফেলতাম। অতঃপর 
তোমাদের মধ্যে কেউই তার এই শাস্তি হতে রক্ষাকারী হতো না।” - 

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ তাআ’লার কাছে তার কোন বান্দার 
অবস্থা গোপন নেই। কারা ইনআ'ম, ইহসান, হিদায়াত ও স্নেহ পাওয়ার যোগ্য 
এবং কারা পথ ভ্ৰষ্ট ও হতভাগ্য হওয়ার যোগ্য তা আল্লাহ তাআ'লা 
ভালভাবেই জানেন। 


৯৭। আন্লাহ যাদেরকে পথ 2420 243727 
নির্দেশ করেন তারা তো 4S lt 023-0 
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পথপ্রাপ্ত এবং যাদেরকে 
তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তুমি 
কখনই তাকে ব্যতীত অন্য 
কাউকেও তাদের 
অভিভাবক পাবে না, 
কিয়ামতের দিন আমি 
তাদেরকে সমবেত করবো 
তাদের মূখে ভর দিয়ে 
চলা অবস্থায়; অন্ধ, মক ও 
রধির করে। তাদের 
আবাসস্থল জাহান্সাম; 
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যখনই তা স্তিমিত হবে 
আমি তখন তাদের জন্যে 
অস্থি বৃদ্ধি করে দেবো। 


আল্লাহ তাআ’লা এখানে এই বিষয়ের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, সমস্ত সৃষ্ট জীবের 
সব ব্যবস্থাপনা শুধু তার হাতেই রয়েছে। তার কোন হুকুম টলে না। তিনি 
যাকে সুপথ প্রদর্শন করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং তিনি 
যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। 


মুখে ভর করে চলা অবস্থায় একত্রিত করবো। রাসুলুল্লাহকে (সঃ) জিজ্ঞেস করা 
হয়ঃ “এটা কি করে হতে পারে?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “যিনি পায়ের ভরে 
চালিয়ে থাকেন তিনি মাথার ভরেও চালাতে পারবেন।” মুসনাদে আহমাদে 
রয়েছে যে, হযরত আবূ যার রাঃ) দণ্ডায়মান অবস্থায় তার গোত্রীয় 
লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেনঃ “হে বানু গিফার গোত্রের লোক সকল! আর 
শপথ করো না। সত্যবাদী ও সত্যায়িত রাসূল (সঃ) আমাকে শুনিয়েছেনঃ 
“লোকদেরকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করে হাশরের ময়দানে আনয়ন করা হবে! 
এক শ্রেণীর লোক পানাহারকারী ও পোশাক পরিধানকারী হবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর 
লোক চলতে ও দৌড়াতে থাকবে এবং তৃতীয় শ্রেণীর লোককে ফেরেশ্তারা 
মুখের ভরে টেনে জাহান্নামের সামনে একত্রিত করবে।” জনগণ জিজ্ঞেস 
করলোঃ “দুই শ্রেণীর লোকদেরতো আমরা বুঝতে পারলাম। কিন্তু যারা চলবে 
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ও দৌড়াবে তাদেরকে যে বুঝতে পারলাম না?” তিনি জবাবে বললেনঃ 
“সওয়ারীর উপর বিপদ এসে যাবে। এমন কি প্রত্যেক লোক তার সুন্দর 
বাগের বিনিময়ে জিন বা গদী বিশিষ্ট উদ্বী ক্রয় করতে চাইবে। কিন্তু পাবে না। 
তারা এ সময় অন্ধ, মুক, বধির হয়ে যাবে। মোট কথা, তাদের বিভিন্ন অবস্থা 
হবে। পাপের পরিমাণ অনুযায়ী তাদেরকে পাকড়াও করা হবে। দুনিয়ায় তারা 
ছিল সত্য হতে বধির, অন্ধ ও বোবা। আজ কঠিন প্রয়োজন ও অভাবের দিনে 

তারা সত্য সত্যই অন্ধ, বধির ও বোবা হয়ে যাবে। তাদের প্রকৃত ঠিকানা ও 
ঘোরা ফেরার জায়গা হবে জাহার্নাম।” প্রবল পরাক্রম আল্লাহ বলেনঃ জাহান্নাম 
যখন স্তিমিত হবে তখন ওর অগ্নি তাদের জন্যে প্রজ্জ্বলিত করে দেয়া হবে। 
যেমন তিনি এক জায়গায় বলেনঃ 


H// D 13/09 42377 29373, 
UE Sy 0b Lisi 
অর্থাৎ “তোমরা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর, শাস্তি ছাড়া তোমাদের আর কিছুই 
বৃদ্ধি করা হবে না। (৭৮৪ ৩০) 
৯৮। এটাই তাদের প্রতিফল। fod sod 

কারণ, তারা আমার biel ds - -AA 
নিদর্শন অস্বীকার করেছিল ০, ৭ 2 

ও বলেছিলঃ আমরা ৮/13 EE EE 
অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ 


AAD ENE AES / 
বিচূৰ্ণ হলেও কি নতুন Ll GU, bs 
সৃষ্টি কূপে পূনরুণ্িত £20297 73233337" 


হবো? Oo luis Us on 


2 Vb AY 27/7 
a EV Ene A 

মণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি EEA 
করেছেন তিনি ওগ্ুলির 3b 22) 1 
অন্রূপ সৃস্টি করতে ns ress LE 

lh ? তিনি 2 i 7/ HE 2/337 
জন্যে স্থির করেছেন এক LSE Jal 
নির্দিষ্ট কাল, যাতে কোন 
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সন্দেহ নেই; তথাপি 


LI33 Ws? > 
সীমালংঘনকারীরা সত্য 0 Ls Yell) 
প্রত্যাখ্যান করা ব্যতীত “ 
সবই অস্বীকার করে। 


আল্লাহ তাআলা বলেনঃ অস্থীকারকারীদের যে শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে 
তারা ওরই যোগ্য ছিল। তারা আমার দলীল প্রমাণাদিকে মিথ্যা মনে করতো 
এবং পরিষ্কারভাবে বলতোঃ আমরা পচা অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরেও কি 
নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুখিত হবো? এটাতো আমাদের জ্ঞানে ধরে না। তাদের এই 
প্রশ্নের জবাবে মহামহিমান্বিত আল্লাহ একটি দলীল এই পেশ করেছেন যে, 
বিরাট আসমানকে বিনা নমুনাতেই প্রথমবার সৃষ্টি করতে পেরেছেন, যার 
প্রবল ক্ষমতা এই উচ্চ ও প্রশস্ত এবং কঠিন মাখ্লুককে সৃষ্টি করতে অপারগ 
হয় নাই, তিনি কি তোমাদেরকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে অপারগ হয়ে যাবেন? 
আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা তোমাদের সৃষ্টি অপেক্ষা অনেক কঠিন ছিল। 
এগুলি সৃষ্টি করতে তিনি যখন কান্ত ও অপারগ হন নাই, তিনি মৃতকে 
পুনরুজ্জীবিত করতে অপারগ হয়ে যাবেন? আসমান ও যমীনের যিনি সৃষ্টিকর্তা 
তিনি কি মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? অবশ্যই তিনি সক্ষম। তিনি 
মহাস্বষ্টা, অতিশয় জ্ঞানী। যখন তিনি কোন বস্তুকে (সৃষ্টি করতে) ইচ্ছা করেন, 
তখন তার দস্তুর এই যে, তিনি এ বস্তুকে বলেনঃ হয়ে যা, তেমনি তা হয়ে যায়। 
বস্তুর অস্তিত্বের জন্যে তার হুকুমই যথেষ্ঠ। কিয়ামতের দিন তিনি মানুষকে 
দ্বিতীয় বার নতুন ভাবে সৃষ্টি অবশ্যই করবেন। তিনি তাদেরকে কবর হতে বের 
করার ও পুনরুজ্জীবিত করার সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন। এ সময় এগুলো 
সবই হয়ে যাবে। এখানে কিছুটা বিলস্বের কারণ হচ্ছে শুধু এ সময়কে পূর্ণ 
করা। বড়ই আফ্সোসের বিষয় এই যে, এতো স্পষ্ট ও প্রকাশমান দলীলের 
পরেও মানুষ কুফরী ও ভ্রান্তিকে পরিত্যাগ করে না। 


RE EE ES Nes 
আমার প্রতিপালকের “+ 2 


td 
2 gid 
দয়ার ভাণ্ডারের অধিকারী ॥|০৯১৮ > 
হতে তবুও তোমরা “ব্যয় ১/০2০০? 
হয়ে যাবে’ এই আশংকায় ২৩০১-৯ 
LZIIAI/I 7 
ওটা খর রাখতে। মানুষ 650560) 
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এখানে আল্লাহ তাআ'লা মানব প্রকৃতির অভ্যাস বর্ণনা করছেন যে, মানুষ 
যদি আল্লাহ তাআলার রহমত বা দয়ার ভাণ্ডারেরও অধিকারী হয়ে যেতো, যা 
কখনো কিছুই কম হবার নয়, তবুও ‘খরচ হয়ে যাবে’ এই ভয়ে তারা তা ধরে 
রাখতো। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ “* তারা রাজ্যের কোন অংশের 
মালিক হয়ে যায় তবে তারা কাউকে এক কানা কড়িও দিবে না।” এটাই হচ্ছে 
মানব প্রকৃতি। তবে হা, আল্লাহর পক্ষ থেকে যারা হিদায়াত প্রাপ্ত হয় এবং 
উত্তম তাওফীক লাভ করে তারা এই বদ অভ্যাসকে ঘৃণা করে। তারা দানশীল 
হয় এবং অপরের কল্যাণ সাধন করে। 

“মানুষ'বড়ই তাড়াহুড়াকারী ও দুর্বল মনা। কষ্ট ও বিপদের সময় তারা 
একেবারে মুষড়ে পড়ে এবং আরাম ও সুখের সময় গর্বভরে ফুলে ওঠে। এ 
সময় তারা কাউকেও কিছুই দান করে না, বরং কার্পণ্য করে। তবে নামাধীরা 
ব্যতীত (শেষ পৰ্যন্ত) ৷” এই ধরনের আয়াত কুরআন কারীমের মধ্যে আরো বহু 
রয়েছে। এগুলি দ্বারা আল্লাহ তাআলার ফযল ও করম এবং দান ও দয়ার 
পরিচয় মিলে। 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলার হাত 
পরিপূর্ণ রয়েছে। দিন রাত্রির খরচে তা হতে কিছুই কমে যায় না। শুরু থেকে 
নিয়ে আজ পর্যন্ত তিনি খরচ করে যাচ্ছেন, তথাপি তার ভাণ্ডারের কিছুই কমে 
নাই। 


১০১। তুমি বাণী ইসরাঈলকে tn LN Da 
জিজ্ঞেস করে দেখো, আমি ত ,;-).) 
মূসাকে (আঃ) ন্‌’টি স্পষ্ট (2A Nw a 
নিদর্শন দিয়ে ছিলাম; যখন sO EEG BS 2? 
সে তাদের নিকট এসেছিল ০/০/7৯59 
তৰ্খন..-কিরাউনৰ। “তাকে SIGE 
বলেছিলঃ হে মূসা (আঃ)! 22144947 ,4 22/1 
আমি তো মনে করি তুমি পোপ এট 5১+ 
ডর! EL 

১০২। মূসা (আঃ) বলেছিলঃ ০০০০০ 

তুমি অবশ্যই অবগত আছ J; ০ JG -\.Y 

যে, এই সমস্ড স্পষ্ট 
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1 NG Ce SE 
পৃথিবীর প্রতিপালকই EEA 
অবতীর্ণ করেছেন প্রত্যক্ষ _ £,//, 

প্রমাণ স্বরূপ; হে ফিরাউন! এ: ss EE 
আমি তো দেখছি যে, bi fd Tae 
তুমি ধ্বংস হয়ে গেছো। 0 lL uA 

১০৩ অতঃপর ফিরাউন 5 40 56 -v.৮ 

তাদেরকে দেশ হতে j SS 
উচ্ছেদ করবার সংকক্ম 9 7 3%0 ১ 
করলো; তখন আমি 


3 7+ A 
ফিরাউন ও তার সঙ্গীগণ OLS 
সকলকে নিমজ্জিত 
করলাম। dA 2/082 122% 


১০৪। এরপর আমি বাণী ১৭০৫ ৬৯-৪ 
সরাঈলকে বললামঃ AANA 
Sel এই দে বৰত EE oN Sl he nl 
কর এবং যখন কিয়ামতের {2 23/7 
তিশ্তি য়িত হবে es N50 
তখন তোমাদের সকলকে SLE 
আমি একত্ৰিত করে £2 bs 
উপস্থিত করবো। 
হযরত মূসা (আঃ) ন’টি মু'জিযা লাভ করেছিলেন যেগুলি তার 
নবুওয়াতের সত্যতার স্পষ্ট দলীল ছিল। নয় টি মু'জিযা হচ্ছেঃ লাঠি, হাত 
(এর ওজ্জ্বল্য), দুর্ভিক্ষ, সমুদ্র, তুফান, ফড়িং, উকুণ, ব্যাঙ এবং রক্ত। এইগুলি 
বিস্তারিত বিবরণযুক্ত আয়াত সমূহ। মুহাম্মদ ইবনু কা’বের (রঃ) উক্তি এই যে, 
মু'জিযাগুলি হলোঃ হাত উজ্জ্বল হওয়া, লাঠি সাপ হওয়া এবং পীচটি মু'জিযা 
যা সূরায়ে আ’রাফে বর্ণিত আছে, আর মাল কমে যাওয়া এবং পাথর। হযরত 
ইবনু আব্বাস (রাঃ) প্রভৃতি হতে বর্ণিত আছে যে, মু'জিযাগুলি ছিল তার হাত, 
তার লাঠি, দুর্ভিক্ষ, ফল হ্রাস পাওয়া, তুফান, ফড়িং, উকুণ, ব্যাঙ এবং রক্ত। 
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এই উক্তিটিই সবচেয়ে বেশী প্রকাশমান ও স্পষ্ট, উত্তম ও দৃঢ়। হাসান বসরী 
(রঃ) এগুলির মধ্যে দুর্ভিক্ষ এবং ফলেরহ্রাস পাওয়াকে একটি ধরে লাঠির 
যাদুকরদের সাপগুলি খেয়ে ফেলাকে নবম মু'জিযা বলেছেন। 


এই সমুদয় মু'জিযা দেখা সত্ত্বেও ফিরাউন এবং তার লোকেরা অহংকার 
করে এবং তাদের পাপ কার্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাদের অন্তরে বিশ্বাস 
জমে গেলেও তারা যুলুম ও বাড়াবাড়ি করে কুফরী ও ইনকারের উপরই 
কায়েম থেকে যায়। পূর্ববর্তী আয়াতগুলির সাথে এই আয়াতগুলির সহযোগ 
এই যে, যেমন রাসূলুল্লাহর (সঃ) কওম তার কাছে মু'জিযা দেখতে চেয়েছিল, 
অনুরূপভাবে ফিরাউনও মূসার (আঃ) কাছে মু'জিযা দেখতে চেয়েছিল এবং 
তার সামনে সেগুলি প্রকাশিতও হয়েছিল, তবুও ঈমান তার ভাণ্যে জুটে নাই। 
শেষ পর্যন্ত তাকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। তদ্কুপই তার কওমও যদি মু'জিযা 
আসার পরেও কাফিরই থেকে যায় তবে তাদেরকে আর অবকাশ দেয়া হবে না 
এবং তারাও সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। স্বয়ং ফিরাউন মু'জিযাগুলি দেখার পর 
হযরত মূসাকে (আঃ) যাদুকর বলে নিজেকে তার থেকে ছাড়িয়ে নেয়। 


এখানে যে নয়টি মু'জিযা’র ' বৰ্ণনা রয়েছে তা এইগুলিই এবং এগুলির বর্ণনা 
I oils হতে er Aes (২৭৪ ১০-১২) পর্যন্ত এর মধ্যে রয়েছে। এই 
আয়াতগুলির মধ্যে লাঠি ও হাতের বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। বাকীগুলোর বর্ণনা 
সূরায়ে আ’রাফে রয়েছে। এইগুলো ছাড়াও আল্লাহ তাআলা হযরত মুসাকে 
(আঃ) আরো বহু মু'জিযা দিয়েছিলেন। যেমন তার লাঠির আঘাতে একটি 
পাথরের মধ্য হতে বারোটি প্রস্ববণ বের হওয়া, মেঘ দ্বারা ছায়া করা, মান্ন ও 
সালওয়া অবতীর্ণ হওয়া ইত্যাদি। এসব নিয়ামত বাণী ইসরাঈলকে মিসর শহর 
ছেড়ে দেয়ার পর দেয়া হয়েছিল। এই মু’জিযা গুলির বর্ণনা এখানে না দেয়ার 
কারণ এই যে, ফিরাউন ও তার লোকেরা এগুলো দেখে নাই। এখানে শুধু এ 
মু’জিযাগুলির বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে গুলি ফিরাউন ও তার লোকেরা 
দেখেছিল। তারপর অবিশ্বাস করেছিল। 


মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, একজন ইয়াহ্‌দী তার সঙ্গীকে বলেঃ “চল্‌, 
আমরা এই নবীর (সঃ) কাছে গিয়ে তাকে কুরআনের এই আয়াতটি সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করি যে, হযরত মুসার (আঃ) নয়টি মু'জিযা কি ছিল?” অপরজন 
তাকে বললোঃ “নবী বলো না। অন্যথায় তার চারটি চোখ হয়ে যাবে। (অর্থাৎ 
তিনি এতে গর্ববোধ করবেন।” অতঃপর তারা দু'জন এসে তাকে প্রশ্ন করে।” 
তিনি উত্তরে বলেনঃ “আল্লাহর সাথে কাউকেও শরীক করো না, চুরি করো না, 
ব্যভিচার করো না, কাউকেও অন্যায়ভাবে হত্যা করো না, জাদু করো না, সূদ 
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খেয়ো না, নিষ্পাপ লোকদেরকে ধরে বাদশাহর কাছে নিয়ে গিয়ে হত্যা করিয়ো 
না, সতী ও পবিত্র মহিলাদেরকে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়ো না অথবা 
বলেছেনঃ জিহাদ হতে পৃষ্ট প্রদর্শন করো না। আর হে ইয়াহুদীগণ! তোমাদের 
উপর শেষ হুকুম ছিল এই যে, তোমরা শনিবারের ব্যাপারে সীমা লংঘন করো 
না।” একথা শোনা মাত্রই তারা স্বতঃস্ফৃর্তভাবে রাসূলুল্লাহর (সঃ) হাত পা 
চুমতে শুরু করে। এরপর বলেঃ “আমাদের সাক্ষ্য রইলো যে, আপনি আল্লাহর 
নবী ।” তখন নবী (সঃ) বললেনঃ “তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ করছো না 
কেন?” তারা উত্তরে বললোঃ “হযরত দাউদ (আঃ) প্রার্থনা করেছিলেন যে, 

চার বংশে যেন নবী অবশ্যই হন। আমরা ভয় করছি যে, আমরা আপনার 
অনুসরণ করলে ইয়াহ্‌দীরা আমাদেরকে জীবিত রাখবে না।” 


হযরত মূসা (আঃ) ফিরাউনকে বলেনঃ “হে ফেরাউন! তোমার তো 
ভালরূপেই জানা আছে যে, এসব মুজিযা সত্য। এগুলোর এক একটি আমার 
সত্যতার উপর উজ্জ্বল দলীল। আমার ধারণা হচ্ছে যে, তুমি ধ্বংস হতে চাচ্ছ। 
তোমার উপর আল্লাহর লা’নত বর্ষিত হোক-এটা তুমি কামনা করছো; তুমি 
পরাস্ত হবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে।” 


2324 


23 শব্দের অর্থ হলো ধ্বংস হওয়া। যেমন নিন্নের কবিতাংশে রয়েছেঃ 
BAIS ALI we? EAL) fo 
EEN lL EC st 

অর্থাৎ “্যখন শয়তান পথ ভষ্টতার পন্থায় যুলুম করে থাকে, তখন যে তার 
প্রতি আকৃষ্ট হয় সে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ) শয়তানের বন্ধু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে 
থাকে!” 


CAE Md 


৩} দ্বিতীয় কিরআতে _ রয়েছে। কিনু জামহুরের কিরআতে ২ 
অর্থাৎ ৬ অক্ষরের উপর যবর দিয়েও রয়েছে। এই অর্থকেই নিন্নের আয়াতে 
পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ 
Ys03737 7 33777 99297 N34, 33/3NN 35 br, 
WESFEENM 42০১ - ay 25 le WG ig bal ot: ‘৮ 5 

2 42324 রং 253939° 

Lc, Lb S | 

১. এ হাদীসটি জামে তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী ও সুনানে ইবনু মাজাতেও রয়েছে। ইমাম 
তিরমীধী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহও বলেছেন। কিন্তু এতে কিছুটা সন্দেহের অবকাশ 
রয়েছে। কেননা এর বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনু সালমার স্মরণ শক্তিতে ক্রটি রয়েছে। 

এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লা সবচেয়ে ভাল জানেন। 
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অর্থাৎ “যখন তাদের কাছে আমার প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ নিদর্শনসমূহ পৌঁছে 
যায়, তখন তারা বলে ওঠেঃ এটা তো স্পষ্ট যাদু, একথা বলে তারা অস্বীকার 
করে বসে, অথচ তাদের অন্তর তা বিশ্বাস করে নিয়ে ছিল, কিন্তু যুলুম ও 
সীমালংঘনের কারণেই তারা মানে না।” (২৭? ১৩-১৪) মোট কথা, যে 
নিদর্শনগুলির বর্ণনা দেয়া হয়েছে সেগুলি হলোঃ লাঠি, হাত, দুর্ভিক্ষ, ফলের 
ত্রাস প্রাপ্তি, ফড়িং, উকুণ, ব্যাঙ এবং রক্ত। এগুলো ফিরাউন ও তার কওমের 
জন্যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে দলীল ছিল এবং এগুলো ছিল হযরত 
মূসার (আঃ) মু'জিযা যা তার সত্যতা এবং আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ স্বরূপ 
ছিল এই নতুন নিদৰ্শনগুলির দ্বারা উদ্দেশ্য এ আহকাম নয় যা উপরের হাদীসে 
বর্ণিত হয়েছে। কেননা, ওগুলো ফিরাউন ও তার কওমের উপর হুজ্জত ছিল 
না। কেননা, তাদের উপর হুজ্জত হওয়া এবং এই আহকামের বর্ণনার মধ্যে 
কোন সম্পর্কই নেই। শুধু বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনু সালমার বর্ণনার কারণেই 
এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। আসলে তীর কতকগুলি কথা অস্বীকার যোগ্য। 
এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। খুব সম্ভব এ ইয়াহ্‌দী 
দু'জন দশটি কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন, আর বর্ণনাকারীর ধারণা হয়েছিল যে, 
সেগুলি এ নয়টি নিদৰ্শন। 

ফিরাউন হযরত মূসাকে (আঃ) দেশান্তর করার ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু মহান 
আল্লাহ স্বয়ং তাকেই মাছের গ্রাস বানিয়েছিল। আর তার সমস্ত সঙ্গীকেও 
পানিতে নিমজ্জিত করেছিলেন। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বাণী 
ইসরাঈলকে বলেছিলেনঃ এখন যমীন তোমাদেরই অধিকারভুক্ত হয়ে গেল। 
তোমরা এখন সুখে শান্তিতে বসবাস কর এবং পানাহার করতে থাকো। 

এই আয়াতে রাসুলুল্লাহকেও (সঃ) চরমভাবে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, 
মন্কা তার হাতেই বিজিত হবে। অথচ এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। 
তখনতো তিনি মদীনায় হিজরতই করেন নাই। বাস্তবে হয়েছিলও এটাই যে, 
মক্কাবাসী তাকে মক্কা থেকে বের করে দেয়ার ইচ্ছা করে। যেমন কুরআন 
কারীমের এ. KEEFE 3 513 (১৭৪ ৭৬) এই আয়াতে বৰ্ণনা করা 
হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা স্বীয় নবীকে (সঃ) জয়যুক্ত করেন এবং 
মক্কার মালিক বানিয়ে দেন। আর বিজয়ীর বেশে তিনি মকঙ্কায় আগমন করেন 
এবং এখানে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। তারপর ধৈর্য ও করুণা প্রদর্শন 
করতঃ স্বীয় প্রাণের শত্রুদেরকে সাধারণভাবে ক্ষমা করে দেন। 

আল্লাহ তাআ'লা বাণী ইসরাঈলের ন্যায় দুর্বল জাতিকে যমীনের পূর্ব ও 
পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন এবং তাদেরকে ফিরাউনের ন্যায় কঠোর 
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ও অহংকারী বাদশাহর ধন দৌলত, যমীন, ফল, জমিজমা এবং ধন-ভাণ্ডারের 
মালিক করে দেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেনঃ 2 


3 bgorf 37/3927 


ll 54 51! 
অর্থাৎ “বাণী ইসরাঈলকে আমি aa উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলাম” 
(২৬৪ ৫৯) 
এখানেও আল্লাহ তাআলা বলেনঃ ফিরাউনের ধ্বংসের পর আমি বাণী 
ইসরাঈলকে বললামঃ “এখন তোমরা এখানে বসবাস কর। কিয়ামতের 
হবে। আমি তোমাদের সবকেই আমার কাছে একত্রিত করবো। 


১০৫। আমি সত্যসত্যই ০/০ 
কুরআন অবতীর্ণ করেছি CH HO 6 
এবং তা সত্য সহই ANA 7707? 
অবতীৰ্ণ হয়েছে; আমি তো Wali? 0 
তোমাকে শুধ, OE OEE 
স্সংবাদদাতা ও Me Adar 
সতর্ককারী রূপে প্রেরণ 
করেছি। 
(//937 S277 13 / 
১০৬। আমি কুরআন 3 5U5,-\.1 


অবতীর্ণ করেছি খণ্ড 


খণ্ডভাবে যাতে তুমি তা 
মানুষের কাছে পাঠ করতে 
পার ক্রমে ক্রমে; এবং 


ৰ 29 Ny “ A 

a . 
15 Se wl 
#9 3/723)29/ 


ONS addy 


আমি তা যথাযথভাবে 

অবতীর্ণ করেছি। 

আল্লাহ তাআলা স্বীয় নবীকে (সেঃ) বলেনঃ কুরআন সত্যসহ অবতীর্ণ 
হয়েছে। এটা সরাসরি সত্যই বটে। আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় জ্ঞানের সাথে এটা 
অবতীর্ণ করেছেন। তিনি নিজেই এর সত্যতার সাক্ষী এবং ফেরেশ্তারাও 
সাক্ষী। এতে এ জিনিসই রয়েছে যা তিনি নিজের জ্ঞানে অবতীর্ণ করেছেন। এর 
সমস্ত হুকুম-আহকাম এবং নিষেধাজ্ঞা তার পক্ষ হতেই রয়েছে। সত্োর . 
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অধিকারী যিনি তিনিই সত্যসহ এটা অবতীর্ণ করেছেন এবং সত্যসহই তোমার 
কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। না পথে কোন বাতিল এতে মিলিতহয়েছে, না 
বাতিলের এ ক্ষমতা আছে যে, এর সাথে মিশ্রিত হতে পারে। এসব হতে এই 
কুরআন সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত। এটা পরিবর্তন ও পরিবর্ধনহতেও পাক ও পবিত্র। 
পূর্ণক্ষমতার অধিকারী বিশ্বস্ত ফেরেশ্তার মাধ্যমে এটা অবতীর্ণ হয়েছে। যে 
ফেরেশতা আকাশে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ও নেতা। হে নবী (সঃ)! তোমার 

কাজ হলো মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয়া ও কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শন করা। 
এই কুরআনকে আমি লাওহে মাহ্‌ফুযের ‘বায়তুল ইয্যাহ’এর উপর অবতীর্ণ 
করেছি, যা প্রথম আকাশে রয়েছে। সেখান থেকে অল্প অল্প করে ঘটনা অনুযায়ী 
বিচ্ছিন্নভাবে তেইশ বছরে দুনিয়ায় অবতীর্ণ হয়েছে। এর দ্বিতীয় কিরআত 
রয়েছে। অর্থাৎ এক বক কাকতত ত যী ও বত 
হয়েছে, যাতে তুমি লোকদের কাছে সহজেই পৌঁছিয়ে দিতে পার এবং ধীরে 
ধীরে তাদেরকে শুনিয়ে দিতে সক্ষম হও। আমি এগুলিকে অল্প অল্প করে 
অবতীৰ্ণ করেছি। 


১০৭। তোমরা কুরআনে _,,, 
বিশ্বাস কর অথবা বিশ্বাস ils Y 
না কর, যাদেরকে এর 1227, 00°33) 
afl 1551 Hol 
পূর্বে জ্ঞান দেয়া হয়েছে Ge a ad 
তাদের নিকট যখন এটা ₹ 441,227,712 
“- Blas 
পাঠ করা হয়, তখনই i টি Ye 
s G32 ‘2/3/34 
তারা সিজদায় 'লূটিয়ে 0 lie JED 5320 
পড়ে। E 
Lwot 239 7999234 
১০৮। এবং বলেঃ “আমাদের CU las 4 A 
প্রতিপালক পবিত্ৰ, মহান! 3397/7 JUSTIA 3 
আমাদের প্রতিপালকের ০২৮4 ৮, ৪১৬৬ ০, 
প্ৰতিশ্ৰুতি কার্যকরী হয়েই 
থাকে। চY 
& 2/79 792) 7 
১০৯। আর তারা কাদতে SLT 2 HE 
কাদতে ভূমিতে লুটিয়ে 
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পড়ে এবং তাদের বিনয় 2 3997 ০2227 

বৃদ্ধি করে। ot ৩ 

মহান আল্লাহ বলেনঃ (হে কাফিরের দল!) তোমাদের ঈমান আনয়নের 
উপর কুরআনের সত্যতা নির্ভরশীল নয়। তোমরা একে মানো বা না-ই মানো, 
এতে কোন কিছু যায় আসে না। কুরআন যে নিজে আল্লাহর কালাম এবং সত্য 
গ্রন্থ এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সদা সর্বদা প্রাচীন ও পূর্ববর্তী 
গ্রন্থসমূহে এর বর্ণনা চলে আসছে। যে সব আহলে কিতাব সৎ ও আল্লাহর 
কিতাবের উপর আমলকারী এবং যারা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে কোন 
পরিবর্তন ও পরিবর্ধন আনয়ন করেন নাই তারা তো এই কুরআন শোনা মাত্রই 
আবেগ উদ্বেলিত হয়ে সিজদায়ে শুক্র আদায় করে থাকেন এবং বলেনঃ “হে 
আল্লাহ! আপনার শুক্র যে আপনি আমাদের বর্তমানেই এই রাসূলকে (সঃ) 
পাঠিয়েছেন এবং এই কালাম অবতীর্ণ করেছেন।” আর তারা আল্লাহর পূর্ণ ও 
ব্যাপক শক্তির কারণে তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা প্রকাশ করে থাকেন; তারা 
জানতেন যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য-মিথ্যা নয়। আজ তার ওয়াদা পূর্ণ হতে 
দেখে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান এবং তাদের প্রতিপালকের তাসবীহ 
পাঠে রত থাকেন, আর তার প্রতিশ্রুতির সত্যতা স্বীকার করে নেন। তারা 
অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কাদতে কাদতে তাদের প্রতিপালকের সামনে সিজদায় 
লুটিয়ে পড়েন। ঈমান, আল্লাহর কালাম এবং তার রাসুলের (সঃ) কারণে 
তাদের ঈমান, ইসলাম, হিদায়াত, তাকওয়া, এবং ভয়-ভীতি আরো বৃদ্ধি 
পায়। এই সংযোগ সিফাত বা বিশ্লেষণের উপর বিশ্লেষণের সংযোগ ‘যাত’ বা 
সত্তার উপর সত্তার সংযোগ নয়। 


১১০। বল, তোমরা ‘আল্লাহ’ BS PASE 
’রহমান’ নামে আহ্বান PEARS 22 
Ll: | | 
কর, তোমরা যে নামেই দত 
ত EE CE 
আহবান কর তার সব 27 NAC EAE 
নামই তো সুন্দর! তোমরা nl any 
নামাযে তোমাদের স্বর 2 24 
উচ্চ করো না এবং WE 
অতিশয় ক্ষীণও করো না; SEY, Ee HEY 
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এই দ্‌ই এর মধ্য পথ 2,77 MALAMUTE 
অবলম্বন করো। EAL Us 


১১১। বলঃ প্রশংসা SD ECG TN 

আন্গাহরই, যিনি সৃস্ভান 373/077 2 

গুহণ করেন নাই, তার SRS 

সার্বভৌ মতে CRT Lope 

অংশীদার নেই এবং যিনি Kris dd as 

দূর্দশাগুন্ত হন না, যে ০/০৫ a 

কারণে তার অভিভাবকের CE JME Sis 

প্রয়োজনহতে পারে। Er 2/ 

সুতরাং সঙম্কমে তার lz 

মাহাত্ম্য ঘোষণা কর। 

কাফিররা আল্লাহ তাআলার করুণার বিশেষণে অস্বরীকারকারী ছিল। তার 
একটি গুণবাচক নাম যে রহমান তা তারা মানতো না বা বুঝতো না। তখন 
আল্লাহ তাআলা নিজের জন্যে এটা সাব্যস্ত করছেন এবং বলছেনঃ এটা নয় যে, 
তার নাম শুধু আল্লাহই হবে এবং শুধু রহমানই হবে, অন্য কিছু হবে না। বরং 
এ ছাড়াও তার আরো বহু উত্তম ও সুন্দর নাম রয়েছে। যে পবিত্র নামের 
মাধ্যমেই ইচ্ছা তার কাছে প্রার্থনা কর। সূরায়ে হাশরের শেষেও তিনি তার 
অনেক নাম বর্ণনা করেছেন। 

একজন মুশ্রিক রাসূলুল্লাহকে (সঃ) সিজদার অবস্থায় 5) ৫ ও I 
বলতে শুনে বলে ওঠেঃ “এই একত্ববাদীকে দেখো, দূই খোদাকে ডাকছে!” এ 
সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। 


এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ নামাযে স্বর খুব উচ্চও করো না এবং খুব 
ক্ষীণও করো না। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় রাসুলুল্লাহ (সঃ) মক্কায় 
গোপনীয়ভাবে ছিলেন। যখন তিনি সাহাবীদেরকে নামায পড়াতেন এবং তাতে 
উচ্চ শব্দে কিরআত পড়তেন তখন মুশ্রিকরা কুরআনকে, আল্লাহকে এবং 
রাসূলকে (সঃ) গালি দিতো। তাই, উচ্চ শব্দে কিরআত পড়তে নিষেধ 
করলেন। এরপর বললেনঃ এতো ক্ষীণ স্বরেও পড়ো না যে, তোমার সাথীরাও 
শুনতে পায় না। বরং এ দুয়ের মধ্যপথ অবলম্বন কর। অতঃপর যখন তিনি 
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হিজরত করে মদীনায় আসলেন, তখন এই বিপদ কেটে গেল। তখন যেভাবে 
ইচ্ছা সেভাবেই কিরআত পাঠের অধিকার থাকলো। 


যেখানে কুরআন পাঠ করা হতো সেখান থেকে মুশরিকরা পালিয়ে যেতো 
কেউ শুনবার ইচ্ছা করলে লুকিয়ে ও নিজেকে বাচিয়ে শুনে নিতো। কিন্তু 
মুশ্রিকরা জানতে পারলে তাকে কঠিন শাস্তি দিতো। এখন খুব জোরে পড়লে 
মুশ্রিকদের গালির ভয় এবং খুবই আস্তে পড়লে যারা লুকিয়ে শুনতে চায় 
তারা বঞ্চিত থেকে যায়। তাই, মধ্যপথ অবলন্বন করার নির্দেশ দেয়া হয়। মোট 
কথা, নামাযের কিরআতের ব্যাপারে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। 

বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ বকর (রাঃ) নামাযে কিরআত খুব ক্ষীণস্বরে 
পাঠ করতেন। তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ “আমি 
আমার প্রতিপালকের সাথে সলা-পরামর্শ করে থাকি। তিনি আমার 
প্রয়োজনের খবর রাখেন।” তখন তাকে বলা হয়ঃ “এটা খুব উত্তম!” আর 
হযরত উমার (রাঃ) নামাযে কিরআত উচ্চ স্বরে পড়তেন। তাকে এর কারণ 
জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ “আমি শয়তানকে তাড়াই ও ঘুমন্তকে জাগ্রত 
করি!” তাকেও বলা হলোঃ “এটা খুব ভাল!” কিন্তু যখন এই আয়াতটি 
অবতীর্ণ হলো তখন হযরত, আবূ বকর (রাঃ) স্বর কিছু উচু করেন এবং হযরত 
উমার রাঃ) স্বর কিছু ক্ষীণ করেন। 

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এই আয়াতটি দুআ'’র ব্যাপারে 
অবতীর্ণ হয়। অনুরূপভাবে সুফইয়ান ছাওরী (রঃ), মা’লিক (রঃ) হতে, তিনি 
হিশাম রঃ) হতে, তিনি উরওয়া রাঃ) হতে, তিনি তার পিতা হতে এবং তিনি 
হযরত আয়েশা রোঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এই আয়াতটি দুআ'’র ব্যাপারে 
অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত সাঈদ ইবনু যুবাইর (রঃ), 
হযরত আবূ আইয়ায্‌ (রঃ), হযরত মাকহুল (রঃ) এবং হযরত উরওয়া ইবনু 
যুবাইরেরও (রঃ) এটাই উক্তি। 

বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখনই সালাম ফিরাতেন তখনই একজন 
বেদুঈন বলতোঃ “হে আল্লাহ! আমাকে উট দান করুন?” তখন এই আয়াতটি 
অবতীর্ণ হয়। অন্য একটি উক্তি এও আছে যে, এই আয়াতটি তাশাহ্‌হুদের 
সম্পর্কে নাযিল হয়। এও একটি উক্তি আছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ রিয়াকারী 
আমল করো না এবং আমল ছেড়েও দিয়ো না। আর এটাও করো না যে, 
উচ্চস্বরে পড়ার সময় ভাল করে পড়বে এবং ক্ষীণস্বরে পড়ার সময় মন্দ করে 
পীড়বে। 
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আহলে কিতাব ক্ষীণ স্বরে তাদের কিতাব পাঠ করতো এবং এরই মাঝে 
কোন কোন বাক্য উচ্চ স্বরে পড়তো। তখন সবাই মিলিতভাবে চীৎকার ও 
গোলমাল করতো। তখন তাদের সাথে সাদৃশ্য রাখতে নিষেধ করে দেয়া হয় 
আর অন্য লোক যেমন ক্ষীণ স্বরে পড়তো তার থেকেও বাধা দেয়া হয়। 
অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসে মধ্যপথ বাতলিয়ে দেন, যা রাসুলুল্লাহ 
(সঃ)-এর সুন্নাত বলে ঘোষণা দেন। 


এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ “তোমরা এমনভাবে আল্লাহর 
প্রশংসা কর, যাতে তার সমস্তগুণ ও পবিত্রতা বিদ্যমান থাকে। এইভাবে তার 

সা ও গুণকীর্তণ করতে হবে, যে, তার সমস্ত নাম উত্তম ও সুন্দর, তিনি 
সম্পূর্ণরূপে ক্রটিমুক্ত, তার সন্তান নেই, তার কোন অংশীদার নেই, তিনি এক 
ও একক। তিনি অভাবমুক্ত তার পিতা মাতা নেই ও সন্তানও নেই, তার 
সমকক্ষও কেউ নেই। তিনি এমন তুচ্ছ নন যে, তিনি কারো সাহায্যের 
মুখাপেক্ষী। তার কোন পরামর্শদাতারও প্রয়োজন নেই। বরং সমস্ত কিছুর 
সৃষ্টিকর্তা ও মালিক একমাত্র তিনিই। তিনি সবারই উপর পূর্ণক্ষমতাবান এবং 
তিনিই সবার ব্যবস্থাপক। তিনি সৃষ্টজীবের উপর যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন। 
তিনি এক ও অংশী বিহীন। তিনি কারো সাথে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন না এবং 
তিনি কারো সাহায্যেরও আশাধারী নন। তোমরা সব সময় তার শ্রেষ্ঠতৃ, বড়তৃ, 
পবিত্রতা ও বুযগী বৰ্ণনা করতে থাকো। আর মুশরিকরা তার উপর যে অপবাদ 
লেপন করে তার থেকে তিনি যে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র তা তোমরা ঘোষণা করে 
দাও। ইয়াহ্‌দী ও খৃষ্টানরা তো বলতো যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে 
( )। আর মুশরিকরা বলতোঃ, 303/70 77377420, 
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অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে হাযির আছি, আপনার কোন 
অংশীদার নেই, শুধু একজন অংশীদার রয়েছে, তারও মালিক আপনিই।” সে 
যা কিছুর মালিক তারও মালিক আপনিই।” সাবী’ মাজুসীরা বলতোঃ “যদি 
আল্লাহর ওয়ালীরা না থাকতো তবে তিনি একাই সমস্ত ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব 
পালন করতে পারতেন না নোউষুবিল্লাহ)।” এ সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। 
এর দ্বারা বাতিলপস্থীদের সমস্ত দাবী খণ্ডন করা হয়েছে। 

নবী (সেঃ) তার বাড়ীর ছোট বড় সকুল্‌কেও এই আয়াতটি শিখাতেন। তিনি 
এই আয়াতটির নাম রেখেছিলেন 5], অৰ্থাৎ সম্মানিত আয়াত। 

কোন কোন হাদীসে আছে যে, যে বাড়ীতে রাত্রে এই আয়াত পাঠ করা হয় 
সেই বাড়ীতে কোন বিপদ আসতে এবং চুরি হতে পারে না। 
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হযরত আবু হুরাইরা (রা?) বলেনঃ “আমি একদা রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে 
বের হই। আমার হাতখানা তার হাতের মধ্যে অথবা তার হাতখানা আমার 
হাতের মধ্যে ছিল। পথে চলতে চলতে একটি লোককে তিনি অত্যন্ত দুরাবস্থায় 
দেখতে পান। তাকে তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ “তোমার অবস্থা এমন কেন?” 
উত্তরে লোকটি বলেঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! রোগ-শোক ও ক্ষয়-ক্ষতি 
আমার এই দূরাবস্থা ঘটিয়েছে।” তিনি তখন তাকে বললেনঃ “আমি তোমাকে 
এমন কিছু অধীফা শিখিয়ে দেবো কি যার ফলে তোমার রোগ-শোক ও দুঃখ- 
দৈন্য সব দূর হয়ে যাবে?” উত্তরে লোকটি বললোঃ হা, হে আল্লাহর রাসূল 
(সঃ)! অবশ্যই বলুন। এতে বদর ও উহুদ যুদ্ধে আপনার সাথে হাযির হতে না 
পারার সমস্ত দুঃখ আমার দুর হয়ে যাবে!” তার একথায় নবী (সঃ) হেসে 
ওঠেন এবং বলেনঃ “বদরী ও উহুদী সাহাবীদের মর্যাদা তুমি কবে লাভ 
করবে? তুমি তো তাদের তুলনায় সম্পূর্ণ শুন্যহস্ত ও পুঁজিহীন?” তখন আমি 
(আবু হুরাইরা (রাঃ) বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তাকে যেতে দিন! 
বরং আমাকে এ অধযীফাটি শিখিয়ে দিন। তিনি বললেনঃ তুমি নিরনের দুআটি 
পাঠ করবেঃ 


293/72 je 7423294777 
- D2 Ys lA 
77/2 LAPT GD 3279/7 


- Ly dss od SHA aml 


অর্থাৎ আমি এ চিরঞ্জীবের ভরসা করছি যিনি মৃত্যু বরণ করেন না। সমস্ত 
প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি সন্তান গ্রহণ করেন নাই।” আমি তখন এই অধীফা 
পাঠ করতে শুরু করে দিই কয়েকদিন অতিবাহিত হতেই আমার অবস্থা সুন্দর 
হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে দেখে বললেনঃ “হে আবূ হুরাইরা (রাঃ)! 
তোমার অবস্থা কিরূপ?” আমি উত্তরে বলিঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি 
আমাকে যে অধীফা শিখিয়ে দিয়েছিলেন তা আমি পাঠ করার কারণে আল্লাহ 
তাআলার পক্ষ হতে বরকত লাভ করেছি। 


১. এই হাদীসটির সনদ দুর্বল এবং এর মতনেও নাকারাত’ বা অস্বীকৃতি রয়েছে।হা’ফিয 
আবু ইয়ালা (রঃ) এটাকে নিজের কিতাবে আনয়ন করেছেন। এ সব ব্যাপারে একমাত্র 
আল্লাহ তাআ'লার সঠিক জ্ঞান রয়েছে। 
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